








প্রকাশক 
০মাহাশ্মদ খায়রূল আনাম খাঁ 

মোহাম্মদী বুক এজেন্সি 
৯১ নং আপার সাকুলার রোড 

কলিকাতা 

_ সাড়ে ভিন টাকা -.. 

:. প্রিন্টার 
মোহাম্মদ খায়রূল আন।ম খ। 

মোহাম্মদী প্রেপ 
৯১ নং আপার সাকু্লার রে।ড 

কলিকাতা 



মূচী__টীকা অনারে 

(বিষয়ের পার্থে পৃষ্ঠার ও বন্ধনীর মধ্যে টীকার সংখ্য। দেওয়া হইল ) 
০ 

অ -_- অ -- আআ 
অকারণ শক্রতা ২৩৫ (৩৪৫ ) 

অগ্রিপূর্ণ গহ্বর ২১৫ (২২৬) 

অজ্ঞতার ধারণ। ২৮৭ (৩৮৩) 

অঙ্গীকার ভঙ্গের দণ্ড ১৭১ (২৯৮) 

অন্তদলটী ২৮৬ (৩৮২) 

অনুতাপ ও আত্মগ্নানি ২৬১ (৩৬৯ ), ও আত্ম-শোঁধন ১৯১ ( ৩১০) 
অন্তরের গুপ্ত রহস্য ২৩৫ (৩৪৭ ) 

অপব্যয়ের ব্যর্থতা ২৩২ (৩৪১) 

অবকাঁশের অপব্যবহার ৩১৩ (৪০৩) 
অমুছলম|নকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ ২৩২ (৩৪২) 

আ। - আআ - আআ! 
আঘাতের সার্থকতা ২৬২ (৩৬৪) 

আহ্বল কামড়াঁন ২৩৫ (৩৪৬) 

আজ্ঞাবহ হইয়া চল! ২৫৯ (৩৫৭) 

আল্লাহ সর্বজ্ঞ ১২৮ (৩২৭), অভাব গ্রস্ত ৩২১ (৪৯৭), _-সম্বদ্ধে সতর্কত! ২১২ ( ৩২৪.) 
আল্লার “সাক্ষ্য: ৩৬, __ ওয়াদা ২৮২ (৩৭৫), --:৩৩৫ (৪২০), _ পূর্ণ হইল ২৮২ ( ৩৭৬ ), 

_-ও মান্ষের প্রতিশ্রুতি ২২৮ (৩৩৫), --কেতাবের পানে আহবান ৪৫ (২৪৫ ), 
-_নামে মিথ্য। রচনা ১৯৯ (৩১৬), _স্তাঁয়বিধান ২১৮ (৩৩০), __ নিদর্শন ২০৬ (৩২০), 

__নিদর্শন অমান্য করা ১৫৬ (২৮৮), --পথ হইতে বারিত রাখা ২০৬ (৩২১., 

ভম-সংচশো ₹০শাধন-_৩৯ পৃষ্ঠায় ৩৪২ন ৩৪২নং টাকা ভুলক্রমে ২ ২৪২ ৪২ বলিয়া ছাপা হইয়াছে এবং এ এই" ডল 

শেষ. টীকা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে । পাঠকগণ অন্গগ্রহপৃব্বক এই ভ্রমটা 
সংশোধন করিয়া লইলে বাধিত হইব । 
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আ- জেল 

প্রাকৃতিক ধর্ম ১৮৫ (৩০৬), -- প্রেম ৫৯ (২৫০), _-রজ্ঘু ২১৩ (৩২৫), 

-হেদাএত ১৮৯ (৩০৯) | | : 

আলেফ লাম মিম ৭ (৩২১) 

আশার বাণ ৩২০ ( ৪১৫ ),--৩৩৬ (৪২২) 

আত পরাজয়ের ভবিস্তদ্বাণী ২৯ ( ৩৩৪ ) | 

আঁহলে কেতাঁৰ ১৪৬ (২৮০), __গণ সকলে সমান নহে ২৩০ (৩৩৮), -__দিগের আাহগতয 

২০৬ (৩২২), -_-দিগের অবস্থা ২২৭ (৩৩৩), -_দ্রিগের মূল মনোভাব ১৬৮ (২৯৬) 

আয়ত ব! নিদর্শন ৪৩ ( ২৪২), --সংখ্য। ৪, --আয়তের তাৎপর্য্য ২০ 

ই ই তি এ 
ইতিহাসের শিক্ষা ২৬২ ( ৩৬২) 

ঈ - জী _- উঁ 

ঈছার স্বরূপ আদমের শ্যায় ১৩৯ ( ২৭৭) 
ঈনানই শক্তি ২৬২ (৩১৩), _-ও কোফর ৩১৩ (৪০২), -_-ও সৎকর্ম ১৩৯ (২৭৬) 

উড -- উ - ভউ 

উদ্নৎ-_মণ্ডলী ২২৫ (৩৩১) 

এ - এ -_ এ 

এছলাম ৩৬ (৩৪৫ ), ব্যতীত ধর্শ নাই ১৮৮ (৩০৮ ), --ট্বরীদিগের মন্তত্ব ১৬৪ (২৯২) 
এছরাইল ১৯৭ ( ৩১৪) 

এস্তেকাম--প্রতিফল ১১ ( ৩২৬) 

 এবরাহিম সম্বন্ধে হঠ-তর্ক ১৫২ (২৮৩), এর সঙ্গে নিক ১৫৪ (২৮৬) 
এমরান ৬* (২৫২) 

এমামের কর্তব্য ২৯৭ (৩৮৯) 

এরনুদীদিগের অনিষ্ট ২২৭ (৩৩৪), -- : উসথাপিত সর ১৯৮ ৩১৫), --ছুরভিসন্ধি ১৬১ 

(২৯*) --পতনের কারণ ৩২৭ (৪১৩) 



ওহোদ ও বদরের তুলনা ৩০২ (৩৯৩) 

ওহোঁদ যুদ্ধের শিক্ষা ২৩৯ ( ৩৪৮ ) 

হয --: ক - ক্ষ 

“কলম' নিক্ষেপ কর। '** ইত্যাদি ৯১ (২৬১) 
কলেমা ৯৪ (২৬২) 

কাফেরদিগের ভবিষ্বৎ ২৮ ( ৩৩২ )১ --সহিত সহযোগ ৫১ (২৪৮) 

কাবাই প্রথম ধর্-মন্দির ২০০ (২১৮) 
কাবার নিদর্শনত্রয় ২০২ ( ৩১৯) 

“কিছু জান” ১৫৩ (২৮৪) 

কেতাঁব হেকমত প্রভৃতি ১০৬ ( ২৬৮) 

কুন--হউক ১০৫ (২৬৭) 

কুমারীর সন্তান ১০১ (২৬৬ ) 

কেন্ত।(র- দীনার ১৬৭ (২৯৫) 

কৃতকর্মের প্রতিফল ৩২২ (৪০৯) 

কপণতার প্রতিফল ৩১৫ (৪০৬) 

কর্মফলে অবিশ্বাস ৪৮ (২৯৫) 

খ - ম্ব _ ম্ব 
খাবাল ২৩৪ ( ৩৪৩) 

খিয়ানৎ করা ৩০১ (৩৯১) 

গা হি গা টি গ্গা 

গাজীদিগের প্রার্থনা ২৭৩ (৩৭*) 

এ সা লই হি 

ছোলতান--ছনদ ২৮* ( ৩৭৩) 



জনগণের সম্মিলন ২৩ ( ৩৩১) 

জরাযুজ ঈশ্বর হইতে পারে না ১৩ (৩২৮) 
জয় কম্ম-সাপেক্ষ ৩৩৬ (৪২১) 

জাকরিয়ার নিদর্শন ৮২ (২৫৭), প্রার্থনা ৭৭ (২৫৫) 

“জীবন ও মৃত্যুর তাঁৎপর্ধ্য ১১৮ 

জেকৃর বা “মনঃযোগ” ৩৩৪ (৪১৭ ) 

জেহাদ ২৩৪ ( ৩৬৫ ), __এর স্বরূপ ও নজীর ২৭২ ( ৩৬৯), 

ত -- তত - তত 

তওব। কবুল কর। ২৪৬ (৩৫৫ ) 

তাওরাৎ ও ইঞ্জিল ৯ ( ৩২৪) 

তাওয়াকোল বা! নির্ভরশীলতা ২৯৯ (৩৯০ ) 

তাওহীদের স্বরূপ ১৫০ (২৮২) 
“তাবিল*-শব্দের তাৎপর্য্য ১৮ 

তিন হাজার ফেরেশ্ত। ২৪৩ (৩৫২) 

ত্বরিত হওয়া ২৬০ (৩৫৮) 

ত্রিত্ববাদের প্রতিবাদ ১২১ (২৭১) 

7 শি, তি 

দলাদলির অপরিহার্য দণ্ড ২১৮ (৩২৯) 

ছুইটী দলের দুর্ব্বলতী ২৪১ (৩৪৯) 

ছুইটী মারাত্মক ব্য/ধি ৩২৮ (৪১৪) 

ছুই দলের পৃথক দৃষ্টি ২৮৩ (৩৭৭ ) 

দুর্বলতার সংশোধন ২৮৩ (৩৭৮ ),-_-পরিণ|ম ২৮৪ ( ৩৭১৯) 

হব - সত্ব - শি 

ধর্গ্রন্থের বিকৃতি ১৭২ (২৯৯) 



নবীদিগের অঙ্গীকার ১৮১ (৩০৩), _ সত্যতার নিদর্শন ৩২৬ (৪১১) 
নবী ও সত্যসেবকদিগকে হত্য| ৪৩ (২৪৩), -_বা সাধুসজ্জনগণ ৯৮ ( ২৬৪), -- নির্বাচনের 

হেতু ১৬৬ (২৯৪) 

নখীর মৃত্যুতে সত্য মরে না ২৬ ( ৩৬৭) 
ন[বতাহেল__-এবতেহাঁল ১৪২ (২৭৮) 

নামকরণ ১ 

শপ - পপ -_ 
পরকালের পুণাফল ২৭৩ (৩৭১) 

পরজাতির বশ্তা স্বীকর ২৭৯ ( ৩৭২) 

পরাজয়ের সার্থকত। ২৮৪ ( ৩৮০ ) 

পার্থিব দুরবস্থা-_নিজেদেরই কর্মফল ১৩৮ (২৭৫) 

পাঁচ হাজার ফেরেশ্তা ২৪৩ ( ৩৫৩) 

পতিত জাতির মানসিকতা ২২৯ ( ৩৩৭) 

পবিত্র অপবিত্রের বাছাই ৩১৪ (৪০৪) 

পরীক্ষার নিয়ম ৩১৫ (৪০৫) 
পুণ্য বের ১৯৬ (৩১৩) 

পূর্ণচ্ছেদ সংক্র[স্ত বিচার ১৫ 

প্রচারক মণ্ডলী ২১৬ (৩২৭) 

প্রতিশ্রুতির তাৎপর্য্য ২৪৬ ( ৩৫৪) 

আত -- ডা 7 হয 

ফজল-_প্রসাদ ১৬৬ ( ২৯৩) 

ফেকুর বা ধ্যান” ৩৩৪ (৪১৮) 

"ফেরাওনের ন্যায়” ২৯ €( ৩৩৩) 

ফিরিয়! দাড়ান ১৮৫ (৩০৫) 

ফেরেশ্তাঁগণ-_মালাএকা ৮৯ (২৫৮) 

ফেরেশ্ত।-পৃজ! ও নবী-পুজ| ১৭৫ (৩০২) 
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এ-০তন্ 

ফেরেশ্ত।র সাহায্য ২৪৩ 

ফোরকান ব! বিচারবুদ্ধি ১০ ( ৩২৫) 

শ্ - ম্ -_- জর 

বদর যুদ্ধের অবস্থা ২৪২ ( ৩৫৯ ), নজীর ৩০ ( ৩৩৫) 

বাসনা-বস্ত ও তাহার প্রেম ৩২ (৩৩৬) 

বিধন্দর উপর নির্ভর কর! ১৬২ (২৯১) 

বিপদ-_আল্লার নির্দেশ ৩০৩ (৩৯৪ ), -_ও পরীক্ষা ৩২৭ ( ৪১২) 

বিভাগ ও দলাদলির কুফল ২১৭ (৩২৮) 

বিশ্বনীন সত্যের প্রতি আহ্বান ১৪৭ (২০১) 
বিষয় কর্মে সাধুত। ১৭* ( ২৯৭) 
বেহেশতের “বিশালত।” ২৬০ ( ৩৫৯) 

ব্যর্থ তাওবার লক্ষণ ১৯২ (৩১১) 

স্ড -- ভ্ড - ভ্ 

ভয়.ও লোভ ২৮৮ (৩৮৪) 

-ভোগ করা ও সঞ্চয় করা ১১৯ 

ভূমগ্ডল ভরা স্বর্ণ ১৯২ (৩১২) 

মকর ১২২ (২৭৩) 

মততেদ ১৪ 

মরয়ম-জননীর প্রার্থন] ৬৫ (২৫২) 
করয়মের নির্বাচন ৯* (২৫৯ ) _ ব্রতগ্রহণ ৭৪ (২৫৩) 
'ছিহ ৯৫ ( ২৬৩ ) --ও দজ্জাল ১৩৩ 

ঝাছ.ক'নাৎ_দৈন্ ২২৯ (৩৩৬) | 

প্ঝাতৃক্রোড়ে ও প্রৌঢ় অবস্থায়*__কথা বল| ৯৮ (২৬৫) 
সুলবান অমুলমানে পার্থক্য ২৩৪ (৩৪৪ ) --প্রাতসমাজ ২১৪ ( ৩২৬) 
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ক্ন--০তেে 

মুছলমানের প্রার্থনা! ৩৩ (৩৩৮), --বরক্ষা-কবচ” ২০৭ ( ৩২৩) 

মুছলমানকে ভ্রষ্ট করার চেষ্টা ১৫৫ (২৮৭) 

মোছলেম জীবনের পাঁচটা লক্ষণ ৩৪ ( ৩৩৯) 
মোতাকীদের লক্ষণ ২৬১ ( ৩৬০) 

মোনাদী ৩৩৫ (৪১৯) 

মোনাফেকদিগের উক্তি ২৯৫ ( ৩৮৬ ), _ স্বরূপ প্রকাশ ৩১৩ (৪০১) 

মোমেন ও মেনাফেকের তুলন|। ২৯৬ ( ৩৮৭) রি 

মোমেনদিগের পরিচয় ৩১০ ( ৩৯৮ ) 

মোহকাম_-মোতাশাবেহ- তাবিল ১৩ (৩২৯) 

মৃত্যু অনিবার্ধ্য ৩০৪ ( ৩৯৬) 
মৃত্যুর কামন! ২৬৫ (৩৬৬ ), __সময় অবধারিত ২৭২ (৩৬৮) 

আআ - ম্ম - ম্ম 

বীশুর সাধনা ১২০ (২৭০ ), _-নাঁমে অপবাদ ১৭৩ ( ৩০০ ) 

যুদ্ধের দুই আদর্শ ৩০৩ (৩৯৫) 

হব -_ ল্ল - জর 

রুলের কর্তব্য ৩০১ ( ৩৯২) 

রাজা ও সন্মান এবং জীবন ও আলোক ৪৯ ( ২৪৭) 
রাব্বানী ১৭৪ (৩০১) 

রেজওয়।ন ৩৩ ( ৩৩৭) 
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ুক্তাআল সী 
ছু! আলেএএমূরান 

নাম কল 8 
এই ছুরার ৩২ আয়তে আলে-এম্রাঁন বা এম্রাঁন বংশের উল্লেখ আছে, তাহা হইতেই 

এই নামকরণ হইয়াছে । হজরত মুছ1! ও হজরত হারূণের পিতার নাঁম ছিল এম্রান। 
স্বতরাং আলে-এয্রান বলিতে হজরত মুছা! ও হারূণের বংশধর বা আধ্যাতিক সম্তানদ্বিগকে 

বুঝাইতেছে। 

শহ্সম্্র £-- 

সম্পূর্ণ আলে-এম্রান ছুরাঁটা যে হেজরতের পর মদিনায় নাজেল হইয়াছে, তাহা 
নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । কিন্তু ঠিক কোন্ সময় হইতে কোন্ সময় পধ্যস্তের মধ্যে 
যে এই ছুরা প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্পূর্ণ ছুরাটা সম্বন্ধে তাহা নির্দিষ্ট করিয়] বলার মত 
কোন বিশ্বস্ত প্রমীণ আমার হস্তগত হয় নাই। তবে আভ্যন্তরীন সাক্ষ্যে এবং প্রাসঙ্গিক 
হঁদিছে এই ছুরাঁর প্রকাঁশ-কাল সম্বন্ধে যাহ! জানিতে পার] যায়, নিয়ে তাহা সংক্ষেপে উদ্ধত 

করিয়া দিতেছি £-- 

(১) এবনে-আব্বাছের এক বর্ণনায় জান! যায়__এই ছুরাঁর ১১ ও ১২ প্রভৃতি আযত 

'বদর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে এহুদীদিগের আক্ষাঁলনের উত্তরে নাজেল হইয়াছিল ( আবুদাউদ, 

বায়হাকী )। বদর যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল ২য় হিজরীর মধ্যতাগে। সুতরাং এই আয়তগুলি 
২য়-হিজরীর মধ্যভাগে বা তৎপরে অবতীর্ণ হইয়াছিল, উপরোক্ত বর্ণনা হইতে তাহা জানা 

যাইতেছে । 

(২) ১৩ রুকু'তে এবং তাহার পরবর্তাঁ অন্তান্ত কতিপয় আয়তে ওহোদ যুদ্ধের স্পষ্ট 

বর্ণনা সন্নিবেশিত আছে। ওহোদ যুদ্ধ ৩য় হিজরীতে সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং এই 
আয়তগুলি ৩য় হিজরীতে বা তাহার পরে অবতীর্ণ হইয়াছে। 

(৩) হজরত রছুলে করিম 'হরকল' বাদশাহ কা 1761:20155কে যে পত্র লিখি 
ছিলেন, এই ছুরার ৬৩ আয়তটী সেই পত্রে অবিকল ভাবে উদ্ধত হইয়াছিল। এই পত্র 
লিখিত হয় হিজরীর ৬ষ& সনে। অতএব আরতটা এ সময়ের পূর্বে নাজেল হইয়াছিল । 



ভি... . ক্ষোলুআন্ন শল্রীফ [ তৃতীয় পার! 

(৪) নজরানের খুষ্টান-ভেপুটেশন হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল নবম হিজরীর 

শেষভাগে__অথব1 দশম হিজরীর প্রাক্কালে । ছুরাঁর ৬০ আয়তে এবং অন্যান্য কএকটা 

আয়তে এই ডেপুটেশন-প্রসঙ্গের ম্পষ্ট উল্লেখ আছে। সুতরাং এ আয়তগুলি ঘে নবম 

হিজরীর শেষভাগে বা তাহার পরে অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে । 

এই ছুরার প্রথমতাগে খুষ্টানদিগের ভ্রীন্ত-ধর্মবিশ্বীস সম্বন্ধে অনেক আলোচন]1 করা হইয়াছে । 

ইহাও নাজরান-ডেপুটেশন প্রসঙ্গে অবতীর্ন বলিয়া কথিত হয়। 
(৫) এই ছুরণর ৯৬ আয়ত দ্বারা হজ ফরজ হওয়ার আদেশ দেওয়া হইয়াছে । সর্ব- 

সম্মতিক্রমে হজ ফরজ হইয়াছে ৯ম হিজরীতে, জিল্কা'দ মাসের পূর্ববে। সুতরাং আমরা 

দেখিতেছি যে, এই আয়তটী--এবং ইহার প্রীসঙ্গিক অন্য আঁয়তগুলি__নিশ্যয়ই নবম হিজরীর 

শেষভাগে অবতীর্ণ। 

স্পিচ্কা £ 

সমস্ত উপকরণ-উপলক্ষের মধ্যে ধর্মের লক্ষা হইতেছে__আল্লার সত্যকাঁর তাওহিদকে 

হুন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা, তাহাঁকে কেন্দ্র করিয়! বিক্ষিপ্ত বিশ্বমাঁনবকে এক অচ্ছেগ্ত প্রেমষ-প*'শে 

আবদ্ধ করিয়া দেওয়া। কিন্তু পূর্ববর্তী ধর্মগুলি অবস্তাগতিকে প্রাদেশিক সাশ্প্রদাস্বিক ও 
সাময়িক রূপ লইয়াই আখত্ম প্রকাঁশ করিয়াছিল। এই লক্ষ্যের দ্রিকে অগ্রসর হওয়ার শক্তি 

সেগুলির ছিল না। মানব সমাঞ্জের তাৎকালিক অবস্থা অনুসারে তখনকার ধর্ম প্রবর্তকেরা 

ইহাঁতেই সত্ষ্ট থাকিয়া! অনাগত-অপেক্ষিত বিশ্বধর্শের জন্, নিজ নিজ পাঁরিপার্থিক অবস্থা 
অনুসারে, ক্ষেত্র প্রস্তত করিয়া যাওয়ারই চেষ্টা করিয়াছিলেন । কালক্রমে তাঁহাদের 

অন্তধণনের সঙ্কে সঙ্গে, পরবস্তা অবিশ্বাসী ও অন্ধবিশ্বীপী লৌকদিগের দ্বারা তাহাদের মুল 
শিক্ষাগ্তলিও এমন মারাত্বকরূপে বিকৃত হইয়া পড়িল যে, সেই অপেক্ষিত-অন!গত বিশ্ব-ধর্মের 

জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করার পরিবর্তে, সেই বিকৃত ধর্মগুলি সেখানে বিষ-কণ্টকের বীজই বপন. 

করিয়া! যাইতে লাগিল । 

বিক্ষিপ্ত বিশ্বমীনবকে সংহত ও সম্মিলিত করিতে হইলে, তাহাদের সকলের অস্তরের 

অন্তস্তলে এমন একট। কেন্দ্রের অন্থভূতি জাগাইয়া দিতে হইবে, যাহ সকলের পক্ষে সমান ও 

সাধারণ, সকলের প্রতি যাহার সমাঁন স্বাভাবিক অখকর্ষণ | বিশ্বমানবের সেই একমাত্র 

সন্মিলন-কেন্দ্র হইতেছেন-__-আলল্লাহ ! কিন্তু ধর্মের শোচনীয় বিকার ফলে আল্লার সত্যন্ববূপ 

সম্বন্ধে মান্ুষ একেবারে অজ্ঞ হইয়৷ পড়িয়াছিল। কেন্দ্র সংক্রান্ত সেই অজ্ঞতাই তখন ছুন্য়ার 
বিভিন্ন মানবসমাঁজকে ধর্শেরই দোহাই দিয়! পরস্পর হইতে আরও বিচ্ছিন্ন এবং পরস্পরের 

প্রতি আরও বিদ্ধিষ্ট করিয়া তৃলিল। 
ছুর] বকরায় আমরা দেখিয়াছি, আল্লাহ মুছলমানকে এক নিরপেক্ষ মহান জাঁতিরূপে 

অভ্যুখিত করিয়াছেন-_-ধর্শের নামকরণে জগত্ময় প্রচারিত এই বিকারের সংশোধন করিতে, 



৩য় ছা ১ম রুকু? ] চলা টা ২৩১ 
চে পি তি পো এসসি এরি ৬ তি সিল সি পিসি এলসি শা শস্স্পর্ উপ সটিপি সপ উপ সি সিপরি ৬ ই কহ সপ সপ ক ৯ পি পিসি তীর রি সি এপি পি ৬ ছি তি লাকি উর ছা ৮০৬০০ বু 

আলার ভা হীদকে কেন্দ্র করিয়া সাহার বন্দাদ্িগকে সেই মভিন্সি প্রেমপাশে আবদ্ধ 

করিতে, এবং দেজন্য পূর্ববকার সাময়িক প্রাদেশিক ও সাম্প্রদায়িক ধর্মগুলির সারশিক্ষা- 

সকলকে একত্র সমন্বিত করিয়া! যুগষুগের আকাজ্কিত সেই আঁদর্শ-ধর্মকে তাহার সুন্দর ও 
বিরাটরপ্রে প্রকট করিয়া তুলিতে । এই উদ্দেশ্ট সাধন করার জন্য ছুর1 বকরায় প্রধানতঃ 
এহুদীজাতির ধশ্ম ও সংস্কারগুলির সমালোচন। করা হইয়াছে, সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম সমন্বয়ের প্রতি 

তাহাদিগকে আহ্বান করা হইয়াছে। আলে-এম্রানে প্রধানতঃ খুষ্টানজাতির ধর্ম ও 
সংস্কারের বিচার করা হইতেছে। 

বিভিন্নমুখী শীল্ত্রবাদদী ও সংস্কারবাদী ধন্মগুলির সমন্বয় যে কিরূপে হইতে পারে, এই 

চুরায় তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিয়া! দেওয়া হইয়াছে। 

ন্মহ্ষদ £ 

চুরা বকরার সহিত এই ছুরার শিক্ষা ও বর্ণনাগুলি যে কত গভীর এবং কিরূপ 

ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট) কোরআনের চিন্তাশীল পাঠকগণ তাহা সহজেই হৃদয়ঙ্ষম করিতে 
পাঁরিবেন। পাঠক সাধারণের সুবিধার জন্য নিয়ে তাহার সামান্ত একটু আভাষ দিয়! ক্ষান্ত 

হইতেছি £-- 

(১) ছুর1 বকরাঁর শেষ আয়তে মুছলমান প্রার্থনা করিতেছে-_“হে আমাদের প্রত ! 

কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদিগকে জয়যুক্ত কর !” আলে-এম্রানে বদর ও ওহোঁদ যুদ্ধের 

প্রসঙ্কে সেই প্রার্থনার পুর্ণ সফলতা! প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বকরায় জেহাদের আদেশ ও 
উপদেশ, জেহাদের অগ্নিপরীক্ষার বর্ণনা--আর এখানে বাস্তব জ্বেহাদ, প্রত্যক্ষ অগ্রিপরীক্ষা। 

বকরায় তালুতের সমর যাত্রার ষে উপাখ্যান বর্ণন1 কর] হইয়াছে, আলে-এম্রানে হজরতের 
এঁ সব যুদ্ধধাত্রায় অক্ষরে অক্ষরে তাহা কাধ্যে পরিণত হইয়া াইতেছে। সেখানে সংখ্যাগ্ডর 
ও শক্তিগুরুর জয়পরাঁজয় সম্বন্ধে যে ভাব প্রকাশ করা] হইয়াছে-বদর সমর সেই ভাবের 
বাস্তব অভিব্যক্তি । 

(২) বকরায় বলা হইয়াছে__আল্লাহ কাঁ'বাকে মুছলমীনের কেবল! ও কেন্দ্র করিয়া- 

ছেন। কিন্তু মুছলমান তখন কা'বা ও মক্কা হইতে নির্মমভাবে বিভাড়িত। সেখানে 
প্রবেশ-অধিকাঁর লাভের কোন আশাও তখন বাহাতঃ তাহাদের ছিল না। আলে-এম্রানে 

সেই ভবিম্বদ্বাণী কার্যে পরিণত হইতেছে, মক্কা-বিজয়ী মুছলমানের উপর কা'বার হজকে 

এখানে ফরজ করিয়া! দেওয়া হইয়াছে। 

(৩) ছুরা বকরায় সর্বধর্ম সময়ের কথা নীতির হিসাবে বলা হইয়াছে । আর 

এখানে ৬৩ আয়তে (ও অন্তান্য আয়তে ) ধশ্মসমন্বয়ের এবং ধর্মসংক্রান্ত সংঘর্ষ নিবারণের 

বাস্তব ও সঙ্গত উপায়গুলি স্পষ্টতঃ নির্দারণ করিয়া দেওয়া হইতেছে। 



গ্ ০চাতআন্ন পরী [তৃতীয় পারা 
সত 

৯ /সিতি ৯ সিকি তো ৯ পিপি ল ৯ রি সি ০ শি পাস পিস্ইিকতিসসি লি পাদ সি ৯ পি এ তািভন্ছি এ তি তাস্ছি লী িপী 

(। ৪ /) বকরাম উপদেশের হিসাবে বল! হইন্বাছে যে, ধর্মে বোন জোর অবর্দস্তি নাই। | 

হজরত রছুলে করিম জীবনের শেবভাগে' এই উপদেশকে কিন্ধুপে কার্যে পরিণত করিয়া 

গরিয়াছেন, নজরান-ডেপুটেশন প্রসঙ্গে এখানে তাহার প্রতি ইঙ্গিত কর? হইতেছে। 
(৫) মৃতজাতির নবজীবন লাভের উপাখ্যান ছুরা বকরায় মুছলমানের সন্মুখে 

উপস্থাপিত কর! হইয়াছে__ভবিষ্ততের ইঙ্গিত হিসাবে। আলে-এম্রানে সেই ভবিষ্তৎ 
বর্তমানে পরিণত হইয়া বকরার বণিত ইঙ্গিত বাস্তব সত্যতন্ধপে উজ্জল হইয়া উঠিতেছে। 

আক্মত-ত্নখ্াা £₹_ 
সাধারণ গণন। অহসারে এই ছুরায় মোট ছুই শত আয়ত ও ২*টা রুকু” সঙ্গিবেশিত 

আছে। 



২৩। 

/ 

তে 

০ক্কষান্রতআআন্ন স্পল্রীক্ষ 
৮9 

ছুরা আলে-এম্রান ২:৮৮ ০ 
করুণাময় কপানিধান আল্লার নামে। %১২৩//৮4 ৮ 

আমি আল্লাহ্ জ্ঞানময়৮_ % ১) | 
আল্লাহ্ !_-অিনি ব্যতীত ঈশ্বর 
আর কেহই নাই, চিরপ্ীর তিনি ০31১ ৮ টা খাস ঞ 
ব্বয়ংসত্ত ও বিশ্ব-সত্বার কারণ 950০5 

তিনি তোমার প্রতি কেতাব পে. ক্র পঞ্জত 

নাজেল করিয়াছেন সত্যসহকারে ১৪৭ তি 920 ॥ 
- যাহা নিজ-অগ্রবর্তীর তছদিক 
করে, এবং তিনি তাওরাৎ ও 
ইঞ্জিলকে ইতিপূর্ব্বে নাজেল 
করিয়াছিলেন - মানবের পথ- 

প্রদর্শনের জন্য, সঙ্গে সঙ্গে 
তিনি ফোর্কানও নাঁজেল করিয়া- 

ছেন; নিশ্চয় আল্লার নিদর্শন- 
গুলিকে অমাছ্য করে যাহারা -. 

তাহাদিগের জন্য কঠোর দণ্ড 
(নিদ্ধীরিত ) আছে) বস্ততঃ 
আল্লাহ্ হইতেছেন শ্রবল, 

৩২৬ 

প্রতিফলের মালিক ;-- 

পাতচিতো পর পা পালিত পাক) 9 পা তি 

০৮4-১০ /৬১- 
৮28 পাপন 

& ০:৫315%, ১১2 

পার পারছি তা 6৮ ০টি শট 

৪৮ টে এ ৮ ০ 
& ০ পাপা নি 

পি চে পাতা না 1 

৮4১০. রর 89৩ 
গা ১৪ 

৩ ০৪ গিরি £ 

৮ ঞ্গ 

৮৮2৫০০০911০ 

ষ্ঠ 742 7 রি 5 



৬ ০বোল্আন স্পল্লীষ | তৃতীয় পারা 
সপ পা লি পি লাছি এছ ০ ৮ ৯৯৫৯ পাছি পিছ তি লো ০ ৯৩০ ৮৯ ৬ সিএস িপসমিপাস্সিপটি তি এসপি পালা পাস্টি পি সি শি পা পাক্টিপরি পতি পপি পাস ৯ ৯ পি পাটি পিল 

৪ নিশ্চয় (তিনিই-ত) 
আল্লাহ - ৮ রে 8 

ধাহার নিকট কি মর্তের, কি এ 4255252১401 
০) £ 

স্বর্গের, কোন বস্তই গোঁপন ০ 

থাকিতে পারে না। ্ 0) ও ১ ০) 

৫ সেই-ত তিনি, যিনি তোমাদিগ- 
১ 3--১-০৬ (৭) ১ ০ 

কে জরায়ুতে যেরূপে ইচ্ছা 

আকার দীন. করেন ; তিনি খা বি 4৫০৭ 
ব্যতীত ঈশ্বর আর কেহ নাই-_ 3 কিরাত 
প্রবল, প্রজ্ঞাময় তিনি। ৪24৭ 171 ১ 

সেই-ত তিণি, যিনি তোমার পে টিপা টাকা ডি. 

প্রতি কেতাব নীজেল করিয়াছেন 45500144০74 |০ 
-তাহার কতকাংশ “মোহক'ম রানির রি রা 

৫ 

শা 

৬ ৬৩ 

আয়ত - সেইগুলিই কেতাবের _ * ১৯ ০০১) 4০ 
মূল - এবং অন্যগুলি হইতেছে 
“মোতাশাবেহ্ ; ফলে যাহাদের ০ ৬০ ন্ 
মনে আছে কুটিলতা, তাহারা , রর 1, 
কিন্তু ( কেবল ) উহার “মোতা- ০] ১.৮ 2০০ 
শীবেহ্' া়তগুলির পাছ পপর পাতা তর তা 9 তপ্ত 24 রর 7১৯০৮ 

লাগিয়। যায়__বিসম্বাদ ঘটাই- ২-১০০১০০৪০পট 
বার উদ্দেশ্যে এবং উহার 
(নিজেদের মন মত ) তাৎপর্য 9 154 2) 532, 
নির্ধারণের উদ্দেশ্টে, অথচ প 

তরপাটি | ভিত শগিপাতি ও 

তাহার তাৎপর্য্য :কেহই অবগত বা র্ ডি 

নহে - কিন্তু আল্লাহ্ - ও জ্ঞানে 5 4. ট ১৭. 

্থপ্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিগণ - তাহার! | ৯. ]. টা পা 
বলিয়া থাকে-__-আমরা উহাতে 4 এ ১৬ সা) র্ এ 



| ছা, সক] ছলা আলে-এমল্লান | ৭ 
শর্ট পি লস কস রগ অর্পিত লো পিএ পি এ সপ এ তি তি পান্টি পী্টিতাস্টি তা লাস্ট ৩ ০৯2৯ লা সি ০০% পি এক্স পোস্ত আপে জানি ক ০ স্পা ভাসি পেস ত শিক পাকি তো লি পি এসি 

বিশ্বাস করিয়াছি- .(মোহক'ম ও ১০ রর 
চি 4 ১০1 )9 52) 

মোতাশাবেহ্-) সমস্তই আমা- ঠা ৭ 25 টি 
দের প্রভুর সন্নিধান হইতে রা ৮৮৮ ৮৮ ৪ 

(সমাগত ),_স্ততঃ জ্ঞানবান // রি ০ 
ব্যক্তিগণ ব্যতীত আর কেহই টান 

উপদেশ গ্রহণ করে না। ও ৮১) 
৭ হেআঁমাঁদের প্রভূ! আমাদিগকে « ০৯৮. 2555 55০ প৪ 

পথ দেখাইবার পর আমাদের ১০১১:১৬ ১১ 
হৃদয়গুলিকে আর অসরল হইতে : ৫ » ০ ৯৮ ০০৮৮৮ 
দিও না, এবং আমাদিগকে নিজ «-| ৩৩ ০৯১৬ 
হুজুর. হইতে করুণাদান করিও ! ছারা 

িচর তুষি-তুমিই ত হইতেছে ৪2126405205 
পরম দাতী। 

৮ হে আমাদের প্রভু ! নিশ্চয় ৮ 1971” 5: প্র 

উন জনগণকে ১৩) ₹৮০১০৩৭ ॥ 

একত্র সম্মিলিত করিবে-তাহাঁতে 

সন্দেহ নাই ; নিশ্চয় আল্লাহ্ 
কখনই ওয়াদার ব্যতিক্রম ৪2] রা 45 

করেন না। 

১০1০)৮৭__১4০ 

চৌকি ৫ 

৩২১ আলেফ-লাম-মীম £-_ 
কোব্আনের কতকগুলি ছুরার প্রথমে এই. শ্রেণীর কএকটা বর্ণ 

সাধারণতঃ এগুলিকে 'মোতাশাবেহ* বল! হয়। এই ছুরার ৬ঠ আয়তের প্রমাণ দিয়! 

ইহাঁও বলা হইয়া থাকে যে, 'মোতাশাবেহ” আয়তগুলির অর্থ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহই 

অবগত হইতে পারে না। . ইহার অন্কুলে হজরতের ছাহাবী আবহুল্লাহ-এবনে-মছউদ ও 

'ীবছুল্লাহ-এবনে-আব্বাছের অভিমতকে গুরুতর প্রমাণরূপে উপস্থিত করা হইয়া থাকে । 



৮ ম্বেগান্সআশন্ম স্ণস্্রীয্ [ তৃতীয় পারা 

অথচ এই ছুইজন ছাহাবীই “আ'লেফ-লাম-মীম, ব্ণগ্য়ের অর্থ করিয়াছেন আমি আল্লাহ্ 
জ্ঞানময়” বলিরা। (সং টীকা টব) 

৩২২ হাইশ-কাইযুম: ১ 
ছুর1 বকরার ২৬৮ টাকায় এই শব্দ দুইটার তাঁৎপর্ধ্য সম্বন্ধে আলোচনা করা হইম্বাছে। 

এই ছুরার প্রাথমিক আয়তগুলি খুষ্টানদিগের মতবাদের বিচার প্রসঙ্ে এবং সম্ভবতঃ 

নাজরান-ডেপুটেশনের খুষ্টানদিগের প্রতিবাদ উপলক্ষে প্রকাশিত হইয়াছে । 
কোন্ ধর্শ সত্য আর কোন্ ধর্ম মিথ্যা, তাহার বিচার কর] যাইতে পারে সকল ধর্মের 

স্বীকৃত একটা সাধারণ নীতিকে মানধনত্রূপে গ্রহণ করিয়া । অগ্কসন্ধান করিলে জানা যাইবে 
যে, একমাত্র তাওহীদ ব্যতীত আর কিছুই সেই.সাধারণ মানযন্ত্রক্রপে শ্বীকৃত হইতে পারে 

না। এই মানযন্ত্রের ্বার1 পরীক্ষা! করিয়া]! দেখিলে জানা যাইবে যে, আল্লার স্বরূপ ও সত্বার 

জ্ঞান সম্বন্ধে খুষটিয়ান ধর্ম ছুন্যায় কি বিকার ও বিপর্যয় আনয়ন করিয়াছে-__ধর্ের মুল লক্ষ্য 
হইতে খুষ্টানগণ কতটা ত্রষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে। এই জন্য খুষ্টানদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত 

হওয়ার প্রারম্ভে কোর্আাঁন আল্লার কএকট] গুণের উল্লেখ করিতেছে । আল্লাহ জ্ঞানময়, 

আল্লাহু অদ্বিতীন়্, আল্লাহ চিরঞ্জীব, এবং আল্লাহ কাইয়ুম অর্থাৎ তিনি নিজেই নিজকে ধারণ 

করেন এবং সৃষ্টির সমস্ত বস্ত ত্বাহাকে ধারণ করিয়াই কাএম হইয়া! আছে । কিন্তু খুষ্টানের? 

বীণ্ডকে, পবিভ্রাত্থাকে, এমন কি বীগু-জননী মেরিকেও ঈশ্বর বলিয়! বিশ্বাস ও প্রচার 

করিতেছে । ইহাতে আল্লার অদ্বিতীম্ব-গুণকে অস্বীকার করা হইতেছে । অথচ আল্লার 

শরিক মানা আর হ্াহাকে অস্বীকার কর। একই কথা । ফলতঃ ত্রিত্ববাদের প্রচার করিয়া 

থৃষ্টানেরা ধর্থের মূল লক্ষ্য এবং ধর্ম সাধনার চরম আদর্শেরই বিপর্যয় ঘটাইয়! বসিয়াছে__ 
সুতরাং তাহা মিথ্যা ধর্ম । পক্ষান্তরে বীশুকে খুষ্টানের] ঈশ্বর বলিতেছে, অথচ নিজের 
ভবিষ্যৎ ভাগ্য সম্বন্ধেই তিনি অজ্ঞ ছিলেন__জ্ঞানময় হওয়া ত দুরের কথা । খুষ্টানদিগের 
স্বীকৃতি মতেও তিনি অত্যাচারী এহদী শাসনকর্তীর হাতে উৎপীড়িত হইয়াছিলেন__ 
জাল্লাদের অন্ত্রাঘাতে তাহার মৃত্যু ঘটিয়াছিল। এমনভাবে নিজকেই রক্ষা করিতে অসমর্থ 
ধিনি, নিজেই জ্বরা-মরার অধীন বিনি, তাহাকে ঈশ্বর বলার মত অজ্ঞতা আর কি হইতে 

পারে? এইরূপে কোরআন এখানে বিচারের মানযন্ত্র বা তাওহীদের স্বরূপকে খুষ্টানদিগের 
মোকাবেলায় অতি সঙ্গত ভাষায় প্রকাশ করিতেছে । এই আলোকে খুষ্টীনধর্শের অসারতা 
আপনা আপনি উদ্ভাবিত হইয়া উঠিতেছে । 

৩২৩ কু ৫ 

:. প্প্রজ্ঞার :( ছেকমত্ের ) নির্দেশ ব্নহুসারে যে বিষয়টা, ঠিক থে অনুসারে, ঠিক হে 
পর্ধিমাণে প্রয়ং ঠিক যে লময়ে হয়! উচিত--ঠিক সেই পনুসারে, লেই পরিমাগে ও দেই 



ওয় ছুরা, »ম রুকু] তলা ও ইঞ্ডিঞল ৯ 

সময়ে সেই বিষয়টী সম্পন্ন হইলে তাহাকে 'হক্' বল! হয় (রাগের )।” এরূপ ব্যাপক ভাব. 
প্রকাশক কোন বাঙ্গলা-প্রতিশব আমি খুঁজিয়! পাই নাই। সেই জন্ত অগত্যা উহার 
অনুবাদ করিয়াছি “সত্য” বলিয়া । অতএব ॥*আল্লাহ মত্য সহকারে কোরআন নাজেল, 
করিয়াছেন”-পদের প্রকৃত তাৎপর্য এই যে ঃ__-সেই জ্ঞানময় আল্লাহ তাআলার প্রজ্ঞার 

নির্দেশ অহ্থসারে, কোর্আন পর্ণ পরিণত শিক্ষা লইয়া যথা সময়ে ছুন্ষবায় প্রচারিত হইয়াছে।, 
“কোর্আন পূর্ববর্তী কেতাবগুলির তছদিক করে”-_অর্থাৎ, তাহার পুর্বে ছুন্যার দিকে দিকে: 
যুগে যুগে আল্লার যে সব বাণী প্রকঁশিত হইয়াছে, সে সমস্তকে আল্লার বাণী বলিয়া স্বীকার 
করে__তাহাতে জাতি বিশেষের বা দেশ বিশেষের একচেটিয়া অধিকার স্বীকার করে না। 
পক্ষ স্তরে পূর্ববর্তী ধর্মশান্ত্র ও ধর্ম্প্রবর্তকগণ আবহমান কাল হইতে যে বিশ্ব-ধর্দ ও বিশ্ব- 
নবীর সুসংবাদ দিয়া আসিতেছেন, তাহার সত্যতা সপ্রমাণ হইয়া াইতেছে কোরআনের ও. 

তাহার বাহক হজরত মোহাম্মদ মোত্তফার শিক্ষার মধ্য দিয়া। সুতরাং রি দিয়াও 

কোর্আন পূর্ববর্তী কেতাবগুলির সত্যতার রি | 

৩২৪ তওরাৎ ও ইঞ্জিল £__ 

কোর্আনের পরিতাধায়, হজরত মৃছার নিকট আল্লার যে সকল রাণী প্রকাশিত হইয়া- 
ছিল, তাহার সমষ্টির নাম তওরাৎ--এবং হজরত ঈছার নিকট আল্লার ঘে সব কালাম নাজে্গ 
হইয়াছিল, তাহীর সমগ্টির নাম ইঞ্জিল। এছদ্রী ও থুষ্টানদিগের মধ্যে পুরাতন নিম্নম বা। 

নৃতন নিয়ম বলিয়া যে সকল পৌরাণিক গ্রন্থ বা জীবনী, “ধর্্-ুস্তক্-নামে চলিত 'আছে, 
তাহা হজরত মুছা ও হজরত ঈছার পরলোক গমনের পর বিভিন্ন সমস্ে বিভিন্ন গ্রন্থকার 
তি বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং সেগুলিফে হজরত মূছার প্রতি অবতীর্ণ তওরাঁৎ এবং 

ত ঈছার প্রতি অবতীর্ণ ইঞ্জিল ফোন মতেই ঘলা যাইতে পারে না। এছদী ও খুষ্টান- 
রে ধর্মপুস্তক'গপির প্রকৃত মূল্য ও মর্যাদীর কতকট] আভাব মৌস্তফাঁচরিতের ১১২-- 
১১৮ এবং ১২৯-_-১৩৫ পৃষ্টায় দেওয়। হইয়াছে। 

থুষ্টান-ধর্্মবিশ্বীসের অসারতার প্রত্তি এখানে একটা সুদ্র ইঙ্গিত করণ হইয়াছে । বলা: 
হইতেছে-মোহাত্মক্ষের প্রতি, মুছাঁর প্রতি এবং আর সমস্ত নবীর প্রতি ম্মাল্লাহ েক্ধপে 
নিজের কালাম প্রেরণ করিয়াছেন, ঈহার প্রতিও তিনি সেইরূপে নিন্জের বাণী প্রকাশ 
করিম্নাছেন। সুতরাং এ হিসাবে ক্ষন্ত নধীগণের তৃর্ননায ধীনুর বিশেষত্ব রিছুই নাই। 

পঙ্ষাত্তরে যীশুর নিকট আল্লার ফেতার নাজেল হইন্বাছে, একথা স্বীকার কুত্ার সঙ্গে সঙ্গে 
বলিতে হইবে যে--সেই বাদীর কর্তা, খ্রেরক ও প্রতু-ক্াললাহ, এবং বাঁ হটতেছেন নেই 

প্রভুর জনৈক ক্মাজাবহ দাস এবং স্কাহার রাণীর ধাহক মাজ। ফলতঃ অগ্ের আন্জাধহ এবং, 
অন্যের আদেশ-নিষেধের বাহক যে যীন্ত, তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করা মহাপাপ! 



্ সিল জি 

শাসকরা ভলিি সপিস্িটিস্পরা সপ খা সাল সপাস্টিলি কাস পি - তে তিস্তার সি সিসি রতি ৯ ৬তা উপাসিতাসপস্পিসপী পা ৯ জপ সাত ছি পাঠিত ৮৮৬২ সি পাছিোসি পাস পাি্পিছি পীর ১ পাটি ৯ পাটি 

১০ বোল্ুআনন স্পল্লীফ [ তৃতীয় পার 

৩২৫ ফোরকান বা বিচার বুদ্ধি ঃ-_ 

কোন বস্ত বা! বিষয়কে অন্য বস্ত বা বিষয় হইতে পৃথক করিয়! দেয় যাহ1_তাহাই 

ফোর্বান। ছুরা আন্ফালের ৪১ আয়তে বদর যুদ্ধকে ফোর্কান বলা হইয়াছে। কোর 

আনের পরিভাবায়, সত্যকে মিথ্যা হইতে পৃথক করিয়] দেয় যাহা, তাহাকে “ফোর্কান' বলা 

হয়। এমাম রাজী বলিতেছেন-_০েই ফোর্কান হইতেছে নবীদিগের মো”যেজা বা অলৌকিক 

কাধ্যকলাপ। তাহাদের মতে, আয়তে বল! হইতেছে যে, হজরত মোহাম্মদ মৌস্তকাকে 

কেতাব বা কোর্মান দেওয়া হইয়াছে, এবং তাহীর সত্যতা সপ্রমাণ হইতেছে তাহার 

মোঁষেজার স্বারা। কিন্ত এমাম এবনে-জরির বলিতেছেন_-অকাট্য যুক্তি প্রমাণ হবার 

সত্যকে অসত্য হইতে পৃথক করা অথব] প্রবলা-শক্তি সহকারে সত্যকে নির্বধিঘ্নরূপে 

প্রতিষ্টিত করাই ফোর্কান (৩--১১১)। মুফতি আদদুহু বলেন__ 

- ০৬) ১ 3০9 ৬৯ 89)| ৬১৫) ৪ ২০১০| 48৯) ১৯ ৩৩১৯) ভা 

_-“ষে জ্ঞানের হার সত্য ও মিথ্যার মধ্যে প্রভেদ কর সম্ভব হয়, তাহাই ফোরকান (৩-- 
১৬০ )৮ কেহ কেহ বলিয়াছেন-_আয়তে ফোরকান অর্থে কোরআন, কারণ এখানে ফোর্কীন 

“নাজেল করার” কথ] বল! হইয়াছে । কিন্তু সাহিত্যের হিলাঁবে ইহা! নিতান্ত অসঙ্থত কথা । 

কারণ, আয়তে বল! হইতেছে যে, আল্লাহ কোরআন নাজেল করিয়াছেন ... এবং ফোর্কান 
নাজেল করিয়াছেন। কোর্আন আর ফোর্কান অভিন্ন হইলে, তাহার মধ্যে হরফে আৎফ 

(০০19819015৩ 7871016 ) বা সংযোজক অব্যয় ব্যবহার করা অশুদ্ধ হইবে (কবির ২-- 

৫৯০) ছুশহার পর, নাজেল হওয়া বা করার সাধারণতঃ যে অর্থ কর] হয়, তাহাও অসঙ্গত 
(৮ টীকা দেখ)। পক্ষান্তরে কোব্আন ব্যতীত অন্ত.বছ বস্ত সম্বন্ধে নাজেল করাস্-ক্রিয় 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । ছুর! হাদিদে বলা হইতেছে__ ১/৬)। ০) 9 --এবং আমর 

লৌহকে নাজেল করিলাম ।” এখানে নাজেল করার অর্থ যে দান কর] বা কৃষ্টি করিয়া 
দেওয়া, তাহা অস্বীকার করার উপায় নাই। 

ছুরা শুরাতে ঠিক এই ভাঁবে বলা হইয়াছে__আল্লাহ সত্য সহকারে কেতাব এবং 

'মীজান' নাজেল করিয়াছে । সকলেই বলিতেছেন-_ছুইটা বিষয়কে তু্গনা করিয়া তাহার 
প্রত্যেকটার গুরুত্বের ক্রম নির্ধারণ অর্থাৎ তাহার মধ্য হইতে সঙ্গত-অসঙ্কতকে নির্বাচন 
করিতে পারে ষে ন্ায় বিচার, এখানে তাহাঁকেই মীজান বলা হইয়াছে । ফলতঃ আলোচ্য 
'আয়তে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ পূর্বে তওরাৎ ও ইঞ্জিল নাজেল করিয়াছিলেন এবং 
বর্তমানে কোর্আন নাজেল করিয়াছেন কোরআন সেই প্রকৃত তওরাৎ-ইপ্রিলের শিক্ষাকে 
প্রতিষ্ঠিত করিতেছে 'এবং প্রচলিত বিকৃত' তওরাৎ-ইঞ্রিলের ও তাহার শিক্ষার প্রতিবাদ 
করিতেছে। 
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খুষ্টান ও মুছলমান (উভয়ই নিজ নিজ ধন্মপুস্তকের শিক্ষার সঙ্গত বলিয়া দাবী 
করিতেছে, ছুন্য়াময় ধর্ম লইয়া এই প্রকার দাবী ও সংঘর্ষ। তাই বিশ্বধর্মের প্রতিষ্ঠাতা 
কোর্আন ইহার সমাধানের জন্য বলিতেছে যে, আল্লাহ ছুন্য়া় শুধু নিজের কেতাব 
পাঠাইয়! ক্ষান্ত হন নাই । বরং সেই সঙ্গে সঙ্গে মান্যকে তিনি ফোর্কান ও মীজান বা জ্ঞান 

ও বিচারশক্তিও দান করিয়াছেন। সেই জ্ঞান ও বিচারশক্তির দ্বার] মাস্ষ সহজে মীমাংস! 
করিয়া লইতে পারে যে, বাইবেলের ত্রিত্ববাদ ও কোরআনের একত্ববাদের মধ্যে কোন্ 
শিক্ষাটা] সঙ্গত। প্রসঙ্গক্রমে এখাঁনে কেবল খুষ্টানদিগের কথা বলা হইল। কিন্তু ধর্শব- 

সংক্রান্ত সকল বাদবিতগ্ডা ও মতভেদের জন্য কোর্আন এই মুক্তজ্ঞান ও বিচারবৃত্তিকে ই 

সর্ধবত্র একমীত্র উপায় বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছে । হজরত রছুলে করিম স্পষ্টাক্ষরে- বলিয়া- 

ছেন-_ ৫9 ০৪) ৬৯ (%১ 2) ০151 7১১] (75 - প্মামুষের 51091566002 হইতেছে 

তাহার জ্ঞান। বস্ততঃ যাহার জ্ঞান নাই, তাহার ধর্শ নাই (বায়হাকী )1” ছুঃখের বিষয় 

আমাদের সমাজের উভয় চরমপন্থী দলই ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন। 
তাহাদের উভয়েরই ধারণা এই যে, কোব্আন জ্ঞান ও বিচারকে অস্বীকার করিয়া থাকে। 
কিন্তু বস্ততঃ ইহা ঘোর মিথ্যা অপবাদ । কোঁর্আন যে-আল্ল।র মহীয়সী বাণী, জ্ঞান ও বিচার 

বুদ্ধিও সেই আল্লারই শ্রেষ্ঠতম দান। সুতরাং উহাদের মধ্যে বিরোধ ঘট সম্পূর্ণ অসম্ভব । 

কোন স্থানে বাহাতঃ এইরূপ বিরোধের সন্দেহ হইলে, নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করিতে হইবে যে, 

যাহাকে আমরা জ্ঞানের সিদ্ধান্ত বলিয়া! মনে করিতেছি, বস্ততঃ তাহ! জ্ঞানবিভ্রম ব্যতীত 

আর কিছুই নহে-_অথবা, যাহাকে আমর1 কোরআনের শিক্ষা বলিয়া নির্ধারণ করিতেছি, 

বস্তৃতঃ তাহা কোর্আনের অর্থ-বিকার মাত্র । 

৩২৬ এন্ভেকাম- প্রতিফল £-_ 

এস্তেকাম শব্ষের অর্থ__কোন কাজের জন্য শাস্তি দেওয়া, মন্দ কাজের প্রতিফল দান 

করা .(ভাঁজ, রাঁগেব, কবির)। লেন বলিতেছেন, ৫০ ০৪১০ পদের অর্থ__] 3076065 
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বলিয়! ইহার অঙ্ুুবাদ করিয়াছেন। কিন্তু সেল প্রমুখ অন্য কএকজন অনুবাদক অন্যারতাবে 

এস্তেকামের অনুবাদ করিয়াছেন £€5৪৩ বা প্রতিশোধ বলিয়া। মুফতী আবছুছ তাহার 

তফছিরে বলিতেছেন £-__এন্তেকাঁম শব্ধ প্রতিশোধ গ্রহণের অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে বর্তমান 

সময়, কিন্তু পুর্বে পরব্ধপ ব্যবহীর প্রচলিত ছিল না (৩-_-১৬৯)। আঁধুণিক যুগের পরিবর্তিত 
র্যবহার দ্বার ১৪ শত বৎসর পূর্বকার সাহিত্যের তাঁৎপরধ্য নির্ধীরণ করিতে বাওয়া যে কত 
দুর অন্যায়, তাহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। আর তর্কের খাতিরে যদি 

হ্বীকারও করা যাঁয় যে, এই শব্ধের প্রতিফল দান ও প্রতিশোধ গ্রহণ--উভয় প্রকার অর্থ 

হইতে পারে, তাহা হইলেও স্বানকালপাত্রাদি ভেদে উহার সঙ্গত-তাৎপর্য্য গ্রহণ করাই 



১২. কোলুআন্ম স্পনুলরীহ [ তৃতীয় পার 
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৬৯ পা রোল সপ প্িপরসিতিস্পিসসসপ্র 

ন্ায়নিষ্ঠ ব্যক্তিগণের কর্তব্য হইবে । প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য যে প্রতিশোধ গ্রহণ, 

তাহা হইতেছে হীন ও পাশববৃতি, মহিমময় আল্লার প্রতি তাহার আরোপ কখনই হইতে 

পারে না। 

আয়তের উপরিভীগে বল] হইয়াছে যে, মানবের মঙ্গল ও মুক্তির জন্য জ্ঞানময় আল্লাহ 
তাহার নিকট নিজের কালাম প্রেরণ করিয়াছেন, সেই কালামের বাহক নবী ও রছুলগণকে 

দিয়া তাহার শিক্ষাগুলিকে বাস্তবরূপে উজ্জল করিয়। তুলিয়াছেন এবং কেতাব ও পয়গান্বরের 

সঙ্কে সঙ্গে মানৃষকে তিনি জ্ঞান বিবেক ও বিচারশক্তি দীন করিয়াছেন। ইহার পরেই 

বল! হইতেছে যে, আল্লার নিদর্শনগুলি অমান্য করিলে মানুষকে স্তাহার'নির্ধীরিত প্রতিফল: 

ভোগ করিতে হইবে! অতএব, আল্লার বাণী, আল্লার পয়গম্বর এবং আল্লার প্রদত্ত মুক্ত- 

বিচারবুত্তিকেই এখানে “আল্লার নিদর্শন” বলিয়া! উল্লেখ কর] হইমাছে। এই নিদর্শনগুলির' 
ফোন একটাকে পরিত্যাগ করিলে মাচুষকে তাহার দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। 

৩২৭ আল্লাহ সর্বজ্ঞ £_ 

এই আয়তে আল্লার আর একটা গুণ বা বিশেষণের কথা ব্যক্ত কর! হইয়্াছে। ছুর1 
বকরায় বল হইয়াছে__-আল্লার জ্ঞান স্বর্গ ও মর্তকে ব্যাপ্ত করিয়া আছে। এখানে বলা' 

হইতেছে_-একমীত্র সেই জ্ঞানময় প্রভূই ত ঈশ্বর হইতে পারেন, ধাহার নিকট স্বর্গের বা. 

মর্তের কোন বস্তই গোপন থাকিতে পারে না। যাহার দৃষ্টি সংকীর্ণ, যাহার জ্ঞান সীমাবদ্ধ, 
এহেন অক্ষম কখনই ঈখর হইতে পারে না!। খুষ্টানের ধীণ্কে ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করেন। 

কিন্তু তাহাদের স্বীকুত বাইবেল হইতেই বহু বিষয়ে যীস্তর অজ্ঞতার প্রমাণ পাওয়া যায় । 

মার্কের নামকরণে প্রচারিত ধীশ্ুর জীবন-চরিতে লিখিত হইয়াছে £--৭পর দিবস তাহার, 
টবথনিয়া হইতে বাহির হইয়! আলিলে পর বীশ্ড ক্ষুধার হইলেন, এবং দূর হইতে সপত্র এক 
ডুমুর গাছ দেখিয়া, হয় ত তাহ! হইতে কিছু ফল পাইবেন বলিয়া, কাছে গেলেন ;.কিন্ত 
নিকটে গেলে পত্র 'ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না) কেন না৷ তখন ডুমুর ফলের 
সমন্ন ছিল না.( ১১, ১২--৯৩)।৮ দ্বীপ স্বয়ংই নিজের স্পষ্টাক্ষরে স্বীকার করিস্বা বলিতেছেন 
“কিন্ত লেই দিনের ও সেই দণ্ডের তত্ব কেহই জানে ন' স্বর্গের ৃক্চগণও জানেন না, পুঅও 
জানেন না, কেবল পিতা জানেন ( মথি ২৪_-৩৬)1” কক হাত মাত্র তফাতে অবস্থিত 
ডুমুর গাছটাতে যে ফল নাই, মবীপ্ড তাহাও জানিতে পারিলেন নণ, বরং তাহাতে ফল আছে 
অনে ক্রিয়া তাহার তলাম্ব গিয়া উপস্থিত হইজেন । তখন যে ডুমুর ফলের মওচ্ুমই নহে, 
সুধার তাডনাম্র তিনি তাহা পধ্যস্ত বিস্বত হইয় গিয্বাছিলেন। কোনুছসান খুর্টানের, 
মোকাবেলায় বলিগ্ন। দিতেছে-_অলীম জ্ঞানের অশ্গীম আগার যিনি, একমাআ তিনিই ঈশ্বর 
হইতে খারেন। ললীম জনেন্স সলীম আধার ধে-মানব, তাঁহাক্ষে ঈশ্বর বলিলে আল্লায় 



'ওয়.ছুরা, ১ম রুকু' ] ্লোহক্কান্স_ শ্মোভাীস্ণীনেহ -তান্বিল ১৩০ 
পরিসমাপ্তি তা তি শোও রি ০্মিশ্িকি সর সপ, সিসি তালি পি শরির ক্লাস এ এ এ তোরা ৫৬৩ পা্িতাদতীতিপািতি্পাসপািপাসিপাপাস্িস পাস্তা তাপস 

দেওয়া “ফোর্কানের” অবমানন1 কর] হইবে । অতএব, বে ধর্ম বা যে ধর্মপুস্তক যান্ুকে 
ঈশ্বর বলিয়! প্রকাশ করিতেছে, তাহ] নিশ্চয়ই মিথ্যা। 

৩২৮ অরায়ুজ ঈশ্বর হইতে পারে না £__ 
এই সমস্ত আয়ত প্রতিপক্ষের সহিত বিচার প্রসঙ্গে প্রকাশিত হইয়াছে । কিন্ত 

কোবৃআন এই বিচারের কিন্ধপ সংঘত সঙ্গত ও সুন্দর পন্থা অবলম্বন করিয়াছে, পাঠকগগকে 
তাহা বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। খুষ্টানের বলেন-_ধাীণু বিনা বাপে 

পয়দ1 হইয়াছেন, এই অলৌকিক জন্মের জনই তাহাকে ঈশ্বর বলিয়া শ্বীকার করিতে হইবে । 

যীন্ড বস্ততঃ বিনা পিতায় পয়দা হইয়াছিলেন কি না, এখানে সে আলোচনায় কথা না 

বাড়াইয়! কোর্আ'ন খুষ্টানদিগের স্বীকৃতি মতেই তাহাদের ধারণার খণ্ডন করিয়া দিতেছে। 
যীশুর জন্ম স্থন্ধে পিতার সংশ্রব থাক ব1 না থাক, জননীর জরাযুণতেই যে তাহার প্রথম 

সঞ্চার ঘটিয়াছিল এবং অন্ঠণন্ঠ জরায়ুজ জীবের 'ন্াায়ই ভ্রণ-জীবনের বিভিন্ন কূপ, স্তর ও 
আকারের মধ্য দিয়াই যে গ্কাহাকে ক্রমশঃ পুষ্ট ও বদ্ধিত হইতে হইয়াছিল, তাহাতে কোন 

মতভেদ নাই। এখন 731010:591085 বা জণতত্ব সম্বন্ধে ধাহার সাহণন্থ্য কিছুও জান! 

আছে, তাহাকে নিশ্চয় ্বীকার করিতে হইবে যে, জরায়ুতে ভ্রণের সঞ্চার হইতে ভূমিষ্ঠ 
হওয়া পর্যযস্ত, বাহিরের একটা শক্তির বা নিম্বমের অধীন হইম্বাই তাহাকে নানারূপে 

পরিবর্তিত হইতে হয়। এই নিয়মের অধীন হইয়] আতুপ্রকরশ করিতে হয় ধাহাকে, ঈশ্বর 

সে নয়। বরং সেই নিয়মের নিয়ামক ধিনি। তিনিই ঈশ্বর । অতএব, “যত বিন্/া বাপে 

পয়দা হইয়ীছেন”-ইহ। স্বীকার করিয়া লইলেও তাহাহ্বার1 তাহার ঈশ্বর সপ্রমাণ হয় না, 

বরং তিনি যে অন্য এক শক্তির অধীন, তাহাই সপ্রমাণ হইতেছে । কারণ, তিনি 

জরায়ুজ জীব। 

৩২৯ মোহ কাম-মোতাশাবেহ- তাবিজ :₹₹ 

মোহকাম ও মোতাশাবেহ শকের তাৎপর্য সম্বন্ধে তফছিরকারগণের মধ্যে দশ প্রকার 

মতভেদ দেখিতে পাওয়া ধায়। কিন্তু এই সব ব্যক্তিগত মতামতের আলোচনায় প্রবৃত্ত 
হওয়ার পূর্বে, আমর1 দেখিতে চেষ্টা করিব যে, আরবী সাহিত্যের হিসাবে এই শক গুলির 
কি তাৎপর্য হওয়া সঙ্গত । হজরত রছুলে করিমের সময় এবং তাহার ছাহাবাগখের মধ্যে 

“তাবিল”-শব কি অর্থে ব্যবহৃত হইত, সঙ্গে সঙ্গে আমর] তাহারও সন্ধান লইব। তাহা 

হইলে এই শোচনীয় মততেদের মধ্যে আয়তের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য উদ্ধার করা আমাদের পক্ষে 
সহজ হইয়া যাইবে । 

মৌহ.কাম্ শব প্হঝুম” হইতে উৎপন্ন । সর্ধবাদী সম্মত মতে, ধাতুগত হিপাবে। উহার 
অর্থ 0১০ বা বারিত করা, বিপরধ্যদ্ধ হইতে সুদৃঢ় ও সুরক্ষিত হওয়া । শশীসনকর্তা! 



১৪ | ল্বোন্বুআন স্পল্লীফ [ তৃতীয় পার? 
ছানি পপি পো্টিললী ও পাস পাটি ০ তীস্চিত সি বাসি পি পাঠিত ৯ তি পোস্্রলিি ৯ পি পা পিসি বাতি পি ৯৮ পান্টি সিট পাপা পশলা - -সপতিপসিপা সত স্পট ছি পাসিপসপসিপাসি শিপ পাটিপত ও পাঁটিপাছি লিপ পাটি 

জালেমকে জুলুম হইতে বারিত রাখেন, এই জন্য তাহাকে হাকেম বলা হয়। যে প্রাসাদে 

বা ছুর্গে বাহিরের কেহ প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় না, তাহাকে মোহকম-প্রাসাদ বা মোহকম- 

ছুর্গ বলা হয়। জ্ঞানকে 'হেকমত, বলা হয়, কারণ তাহ? মনকে অসঙ্গত ধারণা হইতে রক্ষা 
করে, মনে এরূপ ধারণ। প্রবেশ করিতে দেয় না । মৌতীশীবেহ, তাশীবোহ হইতে উৎপন্ন, 

শেব হাতুন ধাতু । উহার অর্থ__”কোন বিষয় বা বস্তর অন্য বিষয় বা বস্তর অমুব্ধপ প্রতীয়মান 
হওয়া ।” এই হিসাবে ষে শব্দের বা বচনের একটী মাত্র অর্থ হইতে পারে এবং সেই একটা 

ব্যতীত তাহার অন্ত কোন অর্থ হওয়ার স্ভ্তাবন1 ন1 থাকে, তাহাই মোহকাম। পদ্দীস্তরে 

ষে শব্ধের বা বাক্যের একাধিক অর্থ হওয়া ভাষার হিসাবে সম্ভব, তাহাই ইইতেছে 

মোতাশাবেহ । 

ইংরাজী অন্রবাদকের। 'মোঁতাশীবেহ শব্ের অনুবাদ করিয়াছেন 21152011091 বা 

[7654086€ বলিয়া । আমার মতে ইহা মৌতাশাবেহ শব্দের প্রকৃত অন্থবাদ নহে। 

কারণ রূপক লাক্ষণিক ও গৌণার্থ মাত্রে ব্যবহৃত শব্দকেই কেবল মোতাশাবেহ বলা যাইতে 
পারে না। বরং আরবী ভাবায় এপ বহু শব্দ প্রচলিত আছে, ত্বাতিধানিক হিসাবে যাহার 

একাধিক মৌলিক অর্থ বিগ্যমান। আবার একই শব্দের পরম্পর বিপরীত অর্থও হইয়া 
থাকে। পক্ষান্তরে অনেক শব্দ মূল অর্থের ন্যায় নান! গৌণীর্েও সচরাচর ব্যবহৃত হইয়া, 
থাকে। এইব্পে এক্ষাধিক অর্থ সম্পন্ন শবগুলি সমস্তই মোৌতাশাবেহ। 

এমাম আহমদ বলিয়াছেন £_ 

- ৬৯ ৮5] 00৬ ৩ ৪০০] ) ৩৬ ৬৪ 6১০৭ ৈ 3৮৮৪৫ ০৪৭ ৬ ০ 

প্যাহ! স্বয়ং সিদ্ধ 96176501:655105 এবং কোন ব্যাখ্যার মুখাপ্ন্ষৌ নহে, তাহাই মোহকাম।' 

পক্ষান্তরে যাহা অন্য ব্যাখ্যা-সাঁপেক্ষ, তাহাই মোত্াশাবেহ।” 
এমাম শাফেয়ী বলিতেছেন £-- 

১) ০১০ ৬ 2৫০] 371৯) ৬৯) 2) ০/493০] ৬০ ৬১৩০৪ ) ১০ 6০০১) 

- ৮৯) 2) ৬৮ 

“একটা ব্যতীত অন্য কোন তাৎ্পর্যের সম্ভাবন। যাহাতে নাই, তাহাই মোহকাম। আর 

যাহীর একাধিক অর্থ হওয়া সম্ভব, তাহাই মোতণশাবেহ |” 

এবমুল-ঘন্বারী ( প্রভৃতি বিখ্যাত আভিধানিক পঙ্ডিতগণও ) এই মতের সমর্থন 
করিয়াছেন (আবছুহু ৩--১৯০ প্রভৃতি )। আমার মতে, মোটের উপর ইহাই যোহকাণম 
ও মৌতাশাবেহ শবের সঙ্গত ব্যাখ্যা । 

স্বতিত্ডিদে ১ 

তফছিরকা'রগণের বর্ণনায় জান] যায় যে, এই আয়তের তাৎপর্য সম্বন্ধে ছাহাবণগণের 

সময় হইতে একটা গুরুতর মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। একপক্ষ বলিতেছেন ঃ_কোর্আন 



৩ চা, ৯ম কক] পুর্চেচছদ্ সংক্রান্ত বিচার উজ 
ক পি তত পাছি তো পালা লাগি পি পাস পি পনি তো লোসটি ওসি তে ৮ 4৯ পি পোতীসিলীসিপীসি পা ৯ পস্টিতা উিপিি পান্টি কি পাটি পাঠ পেন্স তি ছি পাটি এসি পাটি পাটি পাটি পরি পনি পাশ এছ পি পা পাস এশিস্টি তি লোনছিতল পাপন পিসি পাটি তি লিও রিশা তি 

শরীফের মধ্যে অল্পসংখ্যক (আান্র পাচ শত) আয়ত মোহকাম, মানুষ ইহার অর্থ করিতে 

পারে । ইহা ব্যতীত অবশিষ্ট সমস্ত আয়তই মোতাশাবেহ, একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত অন্য 

কেহই তাহার অর্থ জানিতে পারে না।* এমন কি, যে হজরত রছুলে করিমের উপর 

কোবর্আন নাঁজেল হইয়াছিল, এই আ'য়তগুলির অর্থবৌধ করার সাধ্য তাহারও ছিল নাঁ_ 
উন্মত ত দরের কথা। 

তাহার আলোচ্য আয়তটাকে প্রমাণ স্বরূপে পেশ করিয়া বলেন $-_-এই আয়তে বলা'' 

হইতেছে-_( ১) মোৌতাশাবেহ আয়তের তাৎপর্য আল্লাহ ব্যতীত আর কেহই জানিতে পারে 

(২) কুটিল-হৃদয় ব্যক্তিগণই এ আয়তগুলির তাৎপর্য নির্ধারণের চেষ্টা করিয়। থাকে । 
_স্থুতরাং এই আয়ত হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মানুষের পক্ষে মোতাশাবেহ আয়তগুলির 

অর্থ অবগত হওয়া অসম্ভব এবং তাহার চেষ্টা কর] অন্ঠায়। 

অন্যপক্ষ বলিতেছেন £--কোর্আন আসিয়াছে মানুষকে পথ দেখাইবার জন্য । যাহা 

অবোধগম্য, মানুষের পক্ষে তাহার সার্থকতা কিছুই নাই । কোঁর্আনের অধিকাংশ 
আয়ত মান্তষের- এমন কি তাহার বাহক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাঁরও-_-অবোঁধগম্য, এব্প 

কথা বল! সর্বতঃভাবে অন্ঠায়। আলোচ্য আয়ত হইতেও এরূপ কথা কোন প্রকারেই' 

সপ্রমাণ হয় না। বরং এই আয়তে স্পষ্ট করিয়! বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, আল্লাহ এবং 

সত্যনিষ্ঠ জ্ঞানী ব্যক্তিরা ব্যতীত মোতাশাবেহ আয়তের অর্থ আর কেহ অবগত হইতে পারে 

না। সুতরাং জ্ঞানী ব্যক্তির যে তাহার তাৎপধ্য অবগত হইতে পারেন, ইহা ত এই 

আয়ত হইতেই স্পষ্টাক্ষরে প্রতিপন্ন হইয়৷ যাইতেছে । পক্ষান্তরে, মৌতাশাবেহ আয়তগুলির 

অর্থবোধের ( তাঁবিলের ) চেষ্টা করে যাহীরা, আয়তে তাহাঁদের সকলকে সাধারণভাবে নিন্দা 

করা হয় নাই। বরং অসৎ উদ্দেশ্তে ও অসঙ্গত প্রণালীতে যাহারা এই শ্রেণীর আয়তগুলি 

হইতে নিজেদের মনমত তাৎপর্য আবিষ্কারের চেষ্টা করিয়! থাকে, অয়তে কেবল তাহাদেরই' 
কাধ্যের নিন্দা! কর] হইয়াছে। 

অতএব আমর] দেখিতেছি যে, এই মতভেদের সমাধান সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিতেছে-_ 

প্রথমতঃ আয়তে সঙ্গততাবে পুর্ণচ্ছেদর ব্যবহারের এবং দ্বিতীয়তঃ 'তাবিল'-শব্ের প্রকৃত 
তাৎপর্য নির্ধারণের উপর | আমর] এখন এই ছুইটা বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইব। 

পুর্ণচ্ছেদ সংক্রাস্ত বিচার £_ 

বর্তপনান সময় কোর্আন শরীফের আয়তগুলির মধ্যে ষে সকল চ্ছেদ অথবা যোজক চিঙ্ু 

দেখিতে গাওয়া যায়, হজরতের বা তাহার ছাহাবাগণের সময় এই শ্রেণীর চিত আদো' 
প্রচলিত ছিল না ( এবনে-কছির ও এৎকান ৭৬ প্রকরণ দেখ )। ছাহাবাগণ হজরতের 

« কুফীনিগের গণনা অনুসারে কোর্আমে মোট ৬২৩৭টা আয়ত আছে। ফলে এই মত অনুসারে কোর্ম'নের! 

৫৭৩৭টী আয়তে; অর্থ আল্লহ ব্যতীত আর কেহই অবগত নহে! 



১৬ | বেশান্দুআন্ন স্পল্ীহ | [তৃতীয় পার! 
সি পাস ঠা উপ তা তা তি তিন তিক ৬৬ ৫ ৯ সি পি লরি পি পসরা পিসির অতি উপ উািতী সিসি উপ সত সরি তি সর ৬ সাত পা ৯ সর পসরা ৩ পাস» পপি পিল সি লাস্ট সি তি পসএসি সস পনি পলিসি ছি 

আবৃত্তি শুনিয়। সেই অঙ্গার কোরআন তেলাঅৎ করিতেন, পরবস্তার1 তাহার অন্গকরণ 

করেন। এইরূপে আবৃত্তির ও অর্থগ্রহণের সুবিধার জন্য অপেক্ষাকৃত পরবর্তী লিপিকারগণ 
ক্রমে ক্রমে পূর্ববস্তীদের আবৃতির অনুসরণে এই চিহ্গুলি কোরআনে বসাইয়া দিয়াছেন-_ 

সাধারণতঃ এইদ্ধপ কধিত হইয়1 থাকে । সে যাহা হউক, আয়তের চ্ছে্র বা ফোজক চিন 
গুলি সম্বন্ধে আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, বস্তুতঃ হজরত রছুলে করিমের আবৃত্তি হইতে 
তাহার প্রমাণ বিশ্বস্তম্ূত্রে পাওয়া যাইতেছে কি না? যদি পাওয়া যায়, তাঁহা হইলে সব 

 ধিচার বিবেচন! ত্যাগ করিয়া আমাদিগকে তাহারই অনুসরণ করিতে হইবে । কারণ, 

খাহাত্র উপর কোবৃআন নাজেল হইয়াছিল, তাহার মনন তিনি সম্যক্ব্ধপে অবগত ছিলেন। 

পক্ষান্তরে যদি প্রক্ূপ কোন বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া না বায়, তাহা! হইলে আমাদিগকে 
আম়তের মধ্যকার চ্ছেদগুলি নির্ধীরণ করিতে হইবে, যুগপৎভাবে কোর্আনের নীতি ও 

আরবী সাহিত্যের সাধারণ ধারা অন্রসারে | এই হিসাবে বিচারে প্রবৃত্ত হইলে দেখা যাইবে 

যে, আলোচ্য বাম্বতে « ০1০] ১1 বা কিন্তু আল্লাহ”-পদাংশের পর, হজরত রছুলে করিম 

তাহার আবৃত্তিতে পূর্ণচ্ছেদ বা (29) ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়া কোনই প্রমাণ পাওয়া 

যায় না। 

অবশ্য তফছিরের কেতাবগুলিতে দেখিতে পাওয়া যাঁয় যে, এবনে-আববাছ, এবনে- 
মছউদ, উবাই-এবনে-কাঁ"ব এবং তীহাদের পরবর্তী কএকজন ব্যক্তি “তাহার তাঁবিল কেহই 
'অবগত নহে - কিন্ত আল্লাহ” - এই পদের পর পুর্ণচ্ছেদ ব্যবহা'র করিয়! আয়তটার আবৃত্তি 

করিতেন । এ সম্বন্ধে বলিবার কথ। অনেক আছে। তাহার মধ্যকার ছুইএকট] কথা নিয়ে 

'অতি সংক্ষেপে নিবেদন করিতেছি £__ 
(১) তফছিরের এই বর্ণনাগুলি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে, হজরত 

এএবনে-আব্বাঁছ এই আয়ত সম্বন্ধে বু পরম্পর বিপরীত মত প্রকাশ করিয়াছেন! কারণ, 

তফছিরকারগণ তাহার উপরোক্ত অভিমত উদ্ধৃত করার সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন ঃ__প্অন্যমতে 

“কিন্তু আল্লাহ'-পের পর পূর্ণচ্ছেদ বসিবে না। বরং তাহার তাবিল কেহই অবগত নহে 

কিন্তু আল্লাহ ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণ”__-এথানে আসিয়া চ্ছেদ পৃর1 হইতেছে। 
সখী ৩ উ৯নসও 5 উন ৬/ 5 ১৯৩৪০ 9 ৮৮৪ ৩2 ৬০ 1৬৯ ৬59) 
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_-প্অর্থৎ এবনে-আব্বাছ, মৌজাহেদ, রবী'-এবনে-আনাছ, মোহাম্মদ এবনে-জী'ফর এবং 

কালাম বা 3201950 110601985-র অধিকাংশ পণ্ডিত এই মত ব্যক্ত করিয়ণছেন 

(জরির, কির, এবনে-হাইয়ান প্রভৃতি):” ছুর1 আন্আমের তিনটা আয়ত মাত্র মোহকাম *, 
অর্থাৎ সমগ্র কোর্আনের মধ্যে ছিনটা ব্যতীত আর সমস্ত আয়তই মোতাশাবেহ, ইহাও 

এবনে-আব্বাছের প্রমুখাৎ তাহারাই রেওয়ীয়ত করিম্াছেন (কবির ২_৫৯৭)। সুতরাং 

* হাকেম, এবনে-রির প্রভৃতি | হাকেম আবার এই রেওয়ায়তকে ছহি বলিয়াছেন । দেখ-_মনছুর ২_৪ পৃষ্টা। 



৩য় ছুরা, ১ম রুকু” ] পু চেজ্হদ হনহপ্রচাস্ত ব্িজাল্ ২৭ 
দি পালি ছি পি টি পিতা পি লো ০ ছি কপি এসসি এটি ১ এসসি এসি তো একি এন তি তা শিস তা এটি টি উপরি তি সি এসি পাটি সিটি এসি লিপি, সি শৌস্টি মিস এন পাস পপ স্রসসইপসউ িৌসসিস এসিএসি তো তাস এ পাস এ এ ও ৩৯ সসি পা এ 

এবনে-আব্বাছের নামকরণে বণিত ছুইটী রেওয়ায়ত একসঙ্ষে বুঝিতে গেলে তাহার মন্ত্র এই 
ঈ'ড়ীইবে যে, কোর্আনের ৬২৩৭টা আয়তের মধ্যে ৬২৩৪টী আয়তই মানবের অবোৌঁধগম্য। 

পক্ষান্তরে, মোজাহেদ বলিতেছেন আমি এবনে'আব্বাছের নিকট প্রথম হইতে শেষ পথ্যস্ত 

“কোরআন পেশ করিয়াছি, প্রত্যেক আয়তের অর্থ তাহার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছি-_ 

- ৮১৩ ৬৮৮৪ ৬৯৮। ৭৯০] ৬৪ ৬৯০৭) ৬ উ) 2 ০784৯৪ 
--এবং তিনি বলিয়্াছেন_-ধে সমস্ত জ্ঞানী ব্যক্তি উহার তাবিল অবগত আছেন, আমিও 

তাহাদের একজন (আবদুছ, জ্বরির, কছির প্রভৃতি )।” তফছিরের কেতাবগুলি পাঠ করিলে 

জান] যাঁয় যে, এবনে-আব্বাছ বস্ততঃ কোরআনের সমস্ত আয়তেরই তফছির করিয়াছেন । 

এমন কি, কতিপয় ছুরার প্রারস্তে আলেফ-লাম-মীম বা এই শ্রেণীর যে সব বর্ণ ব্যবহৃত 

হইয়াছে, সাধারণ ধারণার বিপরীত, তাহার অর্থও তিনি বর্ণন| করিয়াছেন । | 

(২) আবছ্ল্লাহ-এবনে-মছউদের নাম করণে তফছিরের কেতাবগুলিতে সাধারণতঃ 

ঘে সব রেওয়ায়ত বধিত হইস্া থাকে, তাহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে হইলে, ছুই কুল্-। 

'আউজো! ও ছুর1 ফাঁতেহাকে কোরআন হইতে বাদ দিতে হইবে (এৎকান প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ) 
অসতর্ক রেওয়ায়ত সঙ্কলকগণ এই শ্রেণীর অবিশ্বস্ত ও মিথ্য! বর্ণনাগুলি বিন! বিচারে উদ্ধৃত 

করিয়া এছলামের যে ঘোঁর ক্ষতিসাধন করিয়াছেন, তাহ! বলিয়া শেষ কর] যায় না। তাহার 

পর, আমর! তফছিরে দেখিতে পাইতেছি যে, এবনে-মছউদ “মোতাশাবেহ” শব্দের অর্থ 
করিয়াছেন. মনছুখ বলিষ1 (জরির ৩--১১৫ )। অথচ বহু “মনছুখ আয়তের” অর্থও এঁ সকল 

তফছিরেই তীহারই নামকরণে বণিত হইয়াছে। স্ুতরাং আবছুল্লাহ-এবনে-মছউদ নিজেই 

মোতাশাবেহ আয়তগুলির অর্থ বর্ণনা করিয়াছেন, এ সকল তকছির হইতেই তাহা স্পষ্টতঃ 
জাঁনা যাইতেছে । ইহা বাতীত এ আয়তগুলি মনছুথ বা রহিত না হওয়! পর্য্যন্ত মুছলমীনগণ 

নিশ্চয়ই সেই অন্নসারে কাঁজ করিয়া আসিয়াছেন। হজরত ও ত্বাহার ছাহাবাগণ কেহই 

তাহার অর্থ বুঝিতে না পারিলে, দীর্ঘকাল পধ্যস্ত তাহার উপর আমল চলিল কি করিয়া ? 

ফলতঃ এই সব রেওয়ায়তের মীনে-মতলব কিছুই নাই। তাহার পর, আবছুল্লাহ-এবনে- 

মছউদের আবৃত্তির দোহাই দিয়া ষে রেওয়ীয়তটা.বগিত হইয়াছে-_ 
- ৬৪ 6২ ৮৪৯ ০১৯ ০৩৬। ও) ০০৯ 

_প্বস্ততঃ তাহার কোন ছনদ বা সাক্ষী-পরম্পরাই পাতয়! ঘা না, তাহাকে প্রমাণ স্বব্ধপে 
ব্যবহার করা'ত দুরের কথা ( তফছিরুল-কোব্আন ১--১৮৫)1৮ পক্ষাস্তরে, এই কেরআৎ 

বা আবৃত্তির বর্ণনাকে সত্য বলিয়! গ্রহণ করিলে সঙ্গে সঙ্ষে আয়তটা একেবারে অদল-বদল 
করিয়া লিখিতে হইবে । কারণ, কোুআনে আছে-_ &1./ 31 54): 47. ) আর এবনে- 

মছউদের এ কেরআতে উহীর স্থলে বসান হইতেছে-_ ৮ ১১ 1 &1+ ৬ (জরির ৩ 
--১২৩)। অথচ মুছলমানদিগের দাবী ও বিশ্বাস এই যে, সম্পূর্ণ কোরআন হজরতের সময় 

৩ 



১৬৮ রা বেহাতআন্ন স্্লীষ হারার 
* পিপাসা উপাসটিিসিি ল * নি ছিলি ৯ সর ০ আট এ ৬ সত ছি রর উপ ৯ রণ উিস্তিতি সি তা ছিপ পসরা পাটি উপ সর সরস ৬৯ সরি ৯ 

লিখিত অবস্থায় রক্ষিত হইয়। ছিল, এবং আমাঁদিগের মধ্যে প্রচলিত কোর্আন, হজরতের 

সেই কোর্আনের নিখুঁৎ ও অবিকল অন্ুলিপি-_-তাহার কুত্রাপি একটা বিন্দুবিসর্গেরও রদ- 
বদল হয় নাই। মুছলযানদ্িগের এই বিশ্বীস ষে সম্পূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের 

আলেমগণ তাহাও অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ হারা প্রতিপন্ন করিয়া! দিয়াছেন। এখন আমরা 

হজরতের . কোরআনের অনুসরণ করিব, না তাহাতে রদ-বদল করিয়া] ( তথাকথিত ) এবনে- 

মছউদের আবৃত্তির অন্থুসরণ করিব, তাহা! বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া! দিতে হইবে ন1। 
এবনে-মছউদ তাবিল-শব্দের কি তাৎপর্য গ্রহণ করিতেন, পাঠকগণ একটু পরে তাহা 
জানিতে পারিবেন । 

(৩) আয্তে “কিন্তু আল্লাহ”-পদের পর পুর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করার অন্থকুলে এমাম 

রাজী কএকটা! যুক্তি প্রদান কবিয়াছেন ( ৬*২), ইহার একটাতে ব্যাকরণের দিক দিয়াও- 

বিষয়টার আলোচন। কর] হইয়াছে । কিন্তু শেখুল-এছলাম এমাঁম এবনে-তাইমিয়! ও মুফতী 

আবছুহু & সকল যুক্তির অসারতা সম্যক্রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । (যথাক্রমে ছুর 

এখলাছের তফছির ও এই আদ্বত সংক্রান্ত আলোচন৷ দ্রষ্টব্য )। 

“তাবিল”-শব্ের তাগুপর্ধয £-_ 

অভিধানকারগণ বলিতেছেন £__ 

& ৬৮০৮। ৮১০৭৩ ০১৯) ৫১৬০ 2 » (02) ৮৬ 6৯ গা ০১১ ৬৮ ৪)০১। 

£০৯) ৪১)| ০9) - (৮0) ৪৩ 97০] ৪৪৬০) ৪0 ৩৯৫৭) ১ ১৬ শপি১১ ৮৮] 

- € ০১৫ 

“অর্থাৎ 'তাবিল' আওলুন রা সম্পন্ন, ইহার অর্থ মূলের পানে প্রত্যাবর্তন কর]। 
'মাওয়েল'-এই ধাতু হইতে উৎপন্ন, অর্থ-_ধাহার পানে প্রত্যাবর্তন করা হয়। কোন 
বিষয়কে তাহার চরম উদ্দেশ্টের দিকে প্রত্যাবর্তিত করাই হইতেছে 'তাবিল' (রাঁগেব )।৮ 
কাঁমুছ ও অন্য সমস্ত অভিধাঁনেই তাবিল শবের এই অর্থ স্বীকৃত হইয়াছে । কিন্তু তফছির ও 
অছুলকারগণের পরিভাবার ইহার অর্থ ক্রমশই পরিবর্তিত হইয়! আসিয়াছে, এবং পরিণামে 
তাৎপর্য্য, গোঁণতাঁৎপর্য্য এমন কি রূপকতাৎপর্য্য অর্থে উহার ব্যবহার আরস্ত হইয়াছে। 

কোর্আন শরীফের অন্ঠ ছয়টা ছুরার ১৪ স্থানে এই তাবিল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ।, 
এমাম এবনে-তাইমিয়! নান যুক্তিপ্রমাঁণ দিয়! অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়া! দেখা ইয়াছেন-_ 

৮৮ ৮99 ভা] ৬০৯ ০০ ৬৬১৯৯ 9 7৯) 94 ০: ০১৩। &৮। 
* ০/১৪১০৭] ৮৬ ৮৯ 2 ১০০৫৪ ০০০৩ ০০ 3) ৫১) 9 ১৯৯০ ৩০০ ০) 

--কোন সংবাদের বা স্বপ্নের বাস্তব পরিণাম, অথবা এমন কোন প্রচ্ছন্ন বিষয় যাহাদ্বারা” 



৩য় ছুরা, ১ম রুকু? ] তান্বিলস্পন্দ্জ তাশুগ্য ১৯ 
পা রী পাটি পি তি পাস্িএছি পিপি পাঁচ ০ জপ সিসির পপ পতি উপ পকপরস্রঅপস্প্পপপপর৯পপপ-পপ পিপসসপও পগ্টিসএপাসিিএ৩ 2 পিতা চীস্তি ও সন্ত ওসি বিপি্ি 

ক্তবিষ্ঠতে কোন উদ্দেশ্তসাধনের লক্ষ্য থাকে, এই দুই প্রকার ব্যতীত অন কোন অর্থে 
তাবিল-পবের ব্যবহার হয় লাই।” 

হজরত রছুলে করিমের ছাহাঁবাগণের মধ্যেও তাঁবিল শব এইরূপ অর্থে ই ব্যবস্থত 

হইত। এমাম এবনে-তাইমিয়া এ সম্বন্ধে যে আলোচন! করিয়াছেন, তাহার সার এই থে, 

আদেশ নিষেধাদি সম্বন্ধে যেখানে তাবিল শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখাঁনে তাহার অর্থ হইবে 

_ বাস্তবে সে আদেশকে কার্যে পত্রিণত করা অথবা সেই নিষেধ পালন করিয়া চলা। 
যেমন বিশ্বস্ত হাদ্দিছে বণিত হইয়াছে, বিবি আএশ! বলিতেছেন £__ 

9১০১) 3৯১ ৮4৩| ৭৬৮ জ১কত 28959 ৬৪ ০752 সে ৮০ ০৯ ৬৮ 
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অর্থাং__"হজরত রছুলে করিম তাহার রুকু ও সেজদায় উপরোক্ত দৌওয়া পাঠ করিয়া 

আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা! ঘোষণা ও তাহার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিতেন। এইরূপে 

তিনি ছুর] ফৎহের হ)52:] ) 9) ১৯০ (৯৯১ (অতঃপর তুমি আল্লার পবিত্রতা ও মহিম! 

ঘোষণা এবং তাহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ) আয়তের তাবিল করিতেন ( বোখারী, 

মোছলেম, আহমদ প্রভৃতি )1” সুতরাং আদেশ কার্যে পরিণত করাকেই এখানে তাবিল 

বল। হইয়াছে । পক্ষান্তরে বর্তমান অতীত ব1 ভবিস্যতের কোন সংবাদ অথবা ওয়াদ। সম্বন্ধে 
যেখানে তাবিল শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই ব্যাপার সংঘটিত হওয়া, সেই ওয়াদা পুর্ণ হওয়া 
অথবা! সেই বিবরণের বাস্তব স্বরূপ প্রকট হওয়াকেই সেখানে তাহার তাবিল বলিয়। বর্ণনা 

করা হইয়াছে । যেমন এবনে-মছউদ কোর্আন সম্বন্ধে বলিতেছেন £-_ 

৬৩ &9 ৬ ৮৬ ১ ৬//)৬ ৩ ০১০ ৬4৪9৩ ১৫ ১০ ৬৪ ৮৪৬৬ ০১০ 
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"৮০৩০ (9 ৩৭৯৪ ৫৪ 
_-"কোর্আনের কতকগুলি আয়তের তাঁবিল তাহ! নাঁজেল হওয়ার পূর্বে সংঘটিত হইয়াছে, 
কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইয়াছে হজরতের সময়ে, কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইন্বাছে 
হজরতের অল্প পরে, কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইয়াছে আরও কিছুদিন পরে, কতকগুলির 
তাবিল সংঘটিত হইবে আখেরী জামানায় এবং কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইবে কিয়ামতের 
দিনে (এখলাছের তফছির ৭৭ পৃষ্ঠা) ।” ছাহাবাগণ “আয়তের তাঁবিল” বলিতে কি বুঝিতে, 
উপরের ছুইটী বিবরণ হইতে তাহা খুব স্পষ্টতাঁবে জানা যাইতেছে । 

. ছাহাবাদিগের যুগ অতিবাহিত হওয়ার বহুকাল পরে, এমাম এবনে-জরির প্রমুখ তফছির 
সন্ধলকগণ তাবিলকে তফছির বা তাৎপর্ধ্য অর্থে ব্যবহার করিতে থাকেন। যেমন তিনি 
তফছিরের সর্বত্রই বলেন-_-14 84 ৪১৯ ১1৫ 4 ৮0)5/ --এই আম্বতের তাবিল 



১৮৮ মি ক্ষোল্লতআন্ন স্পর্বীত [তৃতীর পারা 
* করি সকার বিকট পি উর, ৮ পাটি এ ভিসি তি 2 সির অত পি্ছটিনি তি ৩৯ ৫৯৩ উর স্চিত সী সত স সিল ৯৩৫ ৯ ৬৪ সত উর সপছিতা পিস পতল সী স্পিিশা সপ স্পিন সি সি পি সী সি সি 

লিখিত অবস্থার সুরক্ষিত হইয়! ছিল, এবং আমাদিগের মধ্যে প্রচলিত কোর্আন, হজরতের 

সেই কোর্আানের নিখুঁৎ ও অবিকল অন্লিপি-_-তাহার কুত্রীপি একটা বিন্দুবিসর্গেরও রদ- 
বদল হয় নাই। মুছলমানদিগের এই বিশ্বাস ষে সম্পূর্ণ সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, আমাদের 
আলেমগণ তাহাও অকাট্য যুক্তিপ্রমাণ হবার প্রতিপন্ন করিয়া দিয়াছেন। এখন আমরা 

হজরতের .কোর্আনের অশ্লসরণ করিব, না তাহাতে রদ-বদল করিয়া ( তথাকথিত ) এবনে- 

মছউদের আবৃত্তির অনুসরণ করিব, তাহা বোধ হয় আর কাহাকেও বলিয়া! দিতে হইবে না । 
এবনে-মছউদ তাবিল-শব্ের কি তাৎপধ্য গ্রহণ করিতেন, পাঠকগণ একটু পরে তাহা 
জানিতে পারিবেন । 

(৩) আয়তে “কিন্তু আল্লাহ”-পদের পর পূর্ণচ্ছেদ ব্যবহার করার অস্থকুলে এমাম 
রাজী কএকট! যুক্তি প্রদান কবিয়াছেন (৬*২), ইহার একটাতে ব্যাকরণের দিক দিয়াও 

বিষয়টার আলোচনা কর] হইয়াছে । কিন্তু শেখুল-এছলাঁম এমাঁম এবনে-তাইমিয়৷ ও মুফতী 
আবছ্হু এ সকল যুক্তির অসারতা সম্যক্রূপে প্রতিপন্ন করিয়াছেন । (যথাক্রমে ছুরা, 
এখলাছের তফছির ও এই আয়্ত সংক্রান্ত আলোচন৷ দ্রষ্টব্য )। 

“ভাবিল”-শব্দের তাৎপর্য £- 

অভিধানকারগণ বলিতেছেন £-_ 

&2 ৬৪০। ৮৯০১ ০$১৮)। &১৮৩ 3 » 029] ৮৬ 6৯। গা ০১) ৬৮০ ১)০। 

৯৬) ৪৯০ ০0) 7 (৮০9) ৮৩ ০১৯1] 8৪৬০] ভে) ৬৪৯৫। ১ ১৯ ৮০১১ ৮৮) 

৮ € ০১১০৪ 

"অর্থাৎ 'তাবিল' আওলুন রা সম্পন্ন, ইহার অর্থ মূলের পানে প্রত্যাবর্তন করা। 

'মাওয়েল'-এই ধাতু হইতে উৎপন্ন, অর্থ_বাহার পানে প্রত্যাবর্তন করা হয়। কোন 

বিষয়কে তাহার চরম উদ্দেশ্টের দিকে প্রত্যাবর্তিত করাই হইতেছে 'তাবিল" (রাগেব )।” 
কামুছ ও অন্য সমস্ত অতিধানেই তাবিল শব্দের এই অর্থ স্বীরুত হইয়াছে। কিন্তু তফছির ও 
অছুলকারগণের পরিভাষার ইহার অর্থ ক্রমশই পরিবর্তিত হইয়। আসিয়াছে, এবং পরিণামে 
তাৎপর্য, গোঁণতাৎপর্য্য এমন কি বূপকতাৎপধ্য অর্থে উহার ব্যবহার আরম্ত হইয়াছে । 

কোরআন শরীফের অন্য ছয়টা ছুরার ১৪ স্থানে এই তাবিল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে ।. 
এমাঁম এবনে-তাইমিয়! নান। যুক্তিপ্রমাণ দিয়া অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন করিয়! দেখা ইয়াছেন-_ 

৮৮ ৮84 ৩০০) এ] 2 ৬৯ | 78) ৪) 22 ০ 439 8৪ ৬) 
* ১৪১৮৮] ৮ এ 9 ১১০৪৪ ০৯০৩ ০ 3) ১) 9 ১৯৯ 4৬০ ৬০ 

-কোন সংবাদের বা স্বপ্নের বাস্তব পরিণাম, অথবা এমন কোন প্রচ্ছন্ন বিষয় যাহাম্বার” 



৩য় ছুরা, ১ম রুঝু? ] তান্বিলস্পব্দেল ভাঙুপশ্্য * ১৯ 
পপ পিট ৬৮৯ বিত্ত পাস ও তপসি ২৫ পর সপ সিসি পপি সসপপপস্৯পপপপরসসপরসপস্িরপপরস্ স্িপপ্ম্্সতস্স ি পস এ স  ল ত৯৫সতস স্উ্ি িটি 

স্তবিষ্যতে কোন উদ্দেশ্তসাধনের লক্ষ্য থাকে, এই ছুই প্রকার ব্যতীত অন কোন অর্থে 

তাবিল-পবের ব্যবহার হয় নাই।” 

হজরত রছুলে করিমের ছাহাবাগণের মধ্যেও তাবিল শব এইরূপ অর্থে ই ব্যবহৃত 

হইত। এমাম এবনে-তাইমিয়! এ-সম্বন্ধে ষে আলোচন] করিয়াছেন, তাহার সার এই যে, 

আদেশ নিষেধাদি সম্বন্ধে যেখানে তাবিল শব্ধ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে তাহার অর্থ হইবে 

__বাস্তবে সে আদদেশকে কাধ্যে পরিণত কর] অথব1 সেই নিষেধ পালন করিয়া চল । 

যেমন বিশ্বস্ত হাদিছে বণিত হইয়াছে, বিবি আএশা বলিতেছেন £-_ 

৮০ ৩৬) ৪4০1 ৭৯৮ কত 2 559 ৬৪ ০55 ০৮০40] ০ ৩৪ 
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অর্থাৎ__"্হজরত রছুলে করিম তাহার রুকু' ও সেজদায় উপরোক্ত দোওয়া পাঠ করিয়া 

আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা! ঘোষণা ও কাহার নিকট ক্ষম! প্রার্থনা করিতেন। এইরূপ 
তিনি ছুরা ফথহের ৯১৪1 ) ১ ১. €৯৯১ (অতঃপর তুমি আল্লার পবিত্রতা ও মহিমা 

ঘোষণা এবং তাঁহার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে ) আয়তের তাবিল করিতেন ( বোখারী, 

মোছলেম, আহমদ প্রভৃতি )।” সুতরাং আদেশ কার্য্যে পরিণত করাকেই এখানে তাবিল 

বলা হইয়াছে। পক্ষান্তরে বর্তমান অতীত বা ভবিশ্যতের কোন সংবাদ অথব] ওয়া! সন্বন্ধে 
যেখানে তাবিল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেই ব্যাপার সংঘটিত হওয়া, সেই ওয়াদ1 পুর্ণ হওয়া 
অথব! সেই বিবরণের বাস্তব শ্বরূপ প্রকট হওয়ীকেই সেখানে তাহার তাবিল বলিয়া! বর্ণনা 
করা হইয়াছে । যেমন এবনে-মছউদ কোর্আন সম্বন্ধে বলিতেছেন £-_ 

৬6) &% ৬াঁ ৮ ১ ৬7৬ এ ১১০ ৬/-4৪১৩ চি ০১৩ ৬ঠা ৬১৬৪ ০ 
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ভা ৪০১ ৬৩। ০৮ ও ৬55 শত তা ৪৮০ 9৯॥ ৯ ৩৬১৩ ৬৪ জা 
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_-”কোর্আনের কতকগুলি আম্বতের তাঁবিল তাহ! নাজেল হওয়ার পূর্বে সংঘর্টিত হইয়াছে, 
কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইয়াছে হজরতের সময়ে, কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইয়াছে 
হজরতের অল্প পরে, কতকগুলির তাঁবিল সংঘটিত হইয়াছে আরও কিছুদিন পরে, কতকগুলির 
তাঁবিল সংঘটিত হইবে আখেরী জামানায় এবং কতকগুলির তাবিল সংঘটিত হইবে কিম্বামতের 
দিনে (এখলাছের তফছির ৭৭ পৃষ্ঠা) ।” ছাহাবাগণ “আয়তের তাবিল” বলিতে কি রুঝিতেন, 

উপরের ছুইটী বিবরণ হইতে তাহা! খুব স্পষ্টতাবে জানা যাইতেছে । 
. ছাহাবাঁদিগের যুগ অতিবাহিত হওয়ার বহুকাল পরে, এমাম এবনে-জরির প্রমুখ তফছির 

সঙ্কলকগণ তাবিলকে তফছির ব1 তাৎপর্ধ্য অর্থে ব্যবহার করিতে থাকেন। যেমন তিনি 

তঞ্চছিরের সর্বত্রই বলেন-_- 14 84) ৪১৯ ০14) (5 080 এই আঁম্বতের তাবিল 



্ ক্ষোল্রআন সআীব [তৃতীয় পার! 
চে 

এন্টি ওলি এসিড এ এলি এ পা পাছত লা াসমিপসিপাস্প্পাসিপ প পর ০ পিসি ০৯ পাস্তা সিলািতসি এসির সিািবািতিতা্িত সিসির জিপিএস ৯টিপ 2 সিল সিসি পি 

সম্বন্ধে এইন্ূপ বগণিত হুইয়াছে।” ফলতঃ এমাম এবনে-জরিরের সময় পর্য্যন্ত তাঁবিল শব্দ 

তফছির বা ব্যাধ্য। ও তাৎপধ্য অর্থেই ব্যবহৃত হইত। পরবর্তী তফছিরকারের1 এই অর্থকে 

আরও সম্কৃচিত করিয়া বলেন £-- | 
৪))/ |--৯/১ ৬৭ 850৯) ৪ ৫৩০ ৬০৪11 +/ ৪ ৬ ৫ 8১5 ০১১3০) 
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_ প্যে তাৎপর্য্য প্রতিপন্ন করিতে এমন দলিলের মুখাপেক্ষী হইতে হয়, যে দলিল না থাকিলে 

আ'য়তের স্পষ্ট অর্থ বর্জন কর! যাইত না_ স্পষ্ট অর্থের স্থানে সেইরূপ তাঁৎপর্ধ্য গ্রহণ করাকে 

তাবিল বলা হয় (্)।৮ তাহার পর আমাদের অছুল-লেখকগণ উহাকে আরও মাজিয়া 
ঘবিয়! এই পরিভাষাঁটী পাকা করিয়া দিলেন যে-_ 

০০/১/৯) 0৯০1 ১৩১৯) ৮৬ 69 ৩/৬১ )1 ৬/ 210] ১০ ১৩০] 

-_-প্ষে শবেের যে অর্থ হওয়া! অধিক সঙ্গত, কোন প্রমাণ বলে, তাহ1 ত্যাগ করিয্বা অপেক্ষাকত 

কম সঙ্গত অর্থ গ্রহণ করাকে তাবিল বলা হয়।* বর্তমান সময় তাবিল-শব্ধ আধুনিক 
লেখকগণের এই স্বরচিত পরিভাষায় সীমাবদ্ধ হইয়! পড়িয়াছে। 

আয়তের তাৎপর্য £_ 

আয়তে বলা হইতেছে যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার প্রতি অবতীর্ণ কেতাব, অর্থাৎ 

কোর্আ!নের আয়তগুলি ছুই শ্রেণীতে বিতক্ত। প্রথম শ্রেণীর আম্নতগুলি মোহকাম, অর্থাৎ 
তাহার অর্থ স্পষ্ট, অন্য নিরপেক্ষ, এবং তাহার একাধিক তাৎপর্য্য হইতে পারে না। এই 

মৌহকাম আর়তগুলি হইতেছে কোরআনের “ওছুল' বা! যৃ্গনীতি। দ্বিতীস্ব শ্রেণীর আয়তগুলি 

মৌতাশাঁবেহ, অর্থাৎ ভাষার হিসাবে তাহার একাধিক অর্থ হওয়া সম্ভব । নিষ্ঠাবান ও 
প্রকৃতি জ্ঞানী যাহারা, তাহার! মোহকাম ও মোতাঁশাবেহ উভয় প্রকার আয্বতকেই আল্লার 

কালাম বলিয় বিশ্বাস করে এবং সেই অনুসারে মোতাঁশাবেহ আয়তগুলির তাবিল করিয়া 
তাহার : সত্যার্থ অবগত হইয়া থাকে । “তাবিল করিয়া”-অর্থে; মূলনীতি [১1001015 ব1 

মোহকাম আয়ুতগুলির সহিত সেগুলিকে সমঞ্জস করিয়া । €সই মোহকাম আয়তগুপির 
শিক্ষার ব্যতিক্রম হয়, এরূপ কোন তাৎপর্য তাহার। গ্রহণ করিতে প্রস্তত হয় না। কিন্তু 

কোর্আনের প্রকৃত শিক্ষা গ্রহণ কর! যাহাদের উদ্দেশ্য নহে, সেই কুটিগ-হৃদয় ব্যক্তিগণ 
কেবল. মোতাশীবেহ আয়তগুলি লইয়া আলোচনা করে, মূল মোহকাম আয়তগুলির সহিত 
মিলাইয়1 তাহার সত্যার্থ নির্ণয় করিতে চায় না। বরং তাহার! মূলনীতিকে বাদ দিয়া 
একাধিক অর্থবাঁচক বাক্যগুলির এমন তাৎপর্ধ্য গ্রহণ করিতে চায়--যাহা মূলের স্পষ্ট শিক্ষার 
বিপরীত এবং যে অর্থের দ্বার মানুষকে সত্যত্র্ করাই “তাহাদের উদ্দেশ্ট। ফলতঃ এই 
শ্রেণীর তাকিকদের পক্ষে সত্যতত্ব অবগত হওয়ার কোনই সম্ভাবনা নাই। 



৩॥ ছরা, ১ম রুকু" ] তণ্তানবানেলর প্রার্থনা ১ 
সপাপনসিপী সি সির সস পর» পাসপাপসি | পিসির তাল পথ “পপর পপ সপসমপস্ছ  পপিসপপ ৬ পি ৫ ৬পসল পিউ পান তা সি পিসি এপ পীস *৯ত সপ পিস্উপ 

একটা উদ্দাহরণ দিয়া! বিবয়টা পরিষ্কার করার চেষ্ট! পাইব। ছুরা আলে-এম্রানের 
প্রাথমিক আয়তগুলি থুষ্টানদিগের মোকাবেলায় এবং নজরানের খুষ্টান-ডেপুটেশনের সহিত 

বাদ-প্রতিবাদ প্রসঙ্গেই প্রকাশিত হইয়াছিল। ইতিহাসে. দেখা যায়, এই বিচারের সময় 
কএকজন খৃষ্টান ধাজক কোরআনের কএকট! উক্তি উদ্ধত করিয়াছিলেন । যেমন কোর্- 
আনে. হজরত ঈছাকে ক্ধহল্লাহ বল! হইয্বাছে। এই অন্ুহাতে তাহার বলেন__রূহ অর্থে 
আত্মা, অতএব রূহুল্লাহ হইতেছে,আল্লার আত্মা। আল্লার আত্মা ধিনি, তিনি নিশ্চয় তাহার 
অংশ। অতএব কোবৃআনের শিক্ষা অনুসারে যীণুও ঈশ্বরের অংশ । 

কিন্ত প্রকৃতপক্ষে “রূহ” হইতেছে একাধিক অর্থবাচক অর্থাৎ মোতাশাবেহ শব্দ । 

যাহাদ্বার! মান্য কোন প্রকার জীবন লাভ করিতে পারে, সে সমস্তকে ব্ধহ বল! হয়। এই 
অর্থে কোর্আানকেও রূহ বলিয়া উল্লেখ কর] হইয়ীছে, কারণ-__তাহা যান্থুযকে আধ্যাত্মিক 
জীবনদান করে । কোর্আন বলিতেছে-_ইহা মোতাশাবেহ শব্দ, অর্থাৎ ইহার প্রকৃত. 
তাৎপর্য নির্ধীরণ করিতে হইলে তাওহীদ সংক্রান্ত মোহকাম আয়তগুলির সহিত মিলাইয়া 
ইহার অর্থগ্রহণ করিতে হইবে । সেখানে আমর! দেখিতে পাইব-_ 
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যাহারা বলে যে আল্লাহ “তিনের তৃতীয়” তাহার] নিশ্চয় কাফের হুইয়াছে, বস্তুতঃ এক 
আল্লাহ ব্যতীত ঈশ্বর আর কেহই নাই (৫-_৭৩.)।৮” ইহা! ব্যতীত তাওহীদের সমর্থন ও 
থুষ্টান মতবাদের প্রতিবাদ আমর] কোবুআনের শত শত আম্বতে দেখিতে পাইব। আলোচ্য 

আয়তে আমাদিগকে বলিয়া দেওয়া! হইতেছে যে, কোরআনে যেখানে এইরূপ বহু অর্থবাচক 
শব্দ ব৷ বাক্য দেখিতে পাওয়া যাইবে, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি তাহার মধ্যকার সেই অর্থটা মাত্র 

গ্রহণ করিবে, মোহকাম আয়তগুলির মূল শিক্ষার সহিত যাহার সামঞজন্ত আছে। 
মৌহকাম ও মোতাঁশাবেহ আয়ত সংক্রান্ত আলোচনার উপসংহারে স্পষ্ট করিয়া বলা 

হইতেছে_ - ০৮৩৮] 70 || ১৩৭ ৩০ 
_ প্বস্ততঃ জানবান ব্যতীত আর কেহই উপদেশ গ্রহণ করে ন11” ইহাম্বার! জান! 

যাইতেছে যে £_- | 
(১) কোর্আান হইতে উপদেশগ্রহণ করিতে হইলে জ্ঞানের আবশ্তক। জ্ঞানের সাহাধ্য 

, ব্যতীত কোর্আনের প্রকৃত শিক্ষাকে গ্রহণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবপর হইতে পারে না। 
(২) জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ঘে, কোর্আনের মোতাশাবেহ আম়তগুলির সত্যার্ঘ গ্রহণ 

করিতে সমর্থ, তাহাও আম্নতের এই উপসংহার হইতে স্পষ্টতঃ জানা াইতেছে। 

৩৩* জ্ঞানবানের প্রীর্থনা ₹_ : 
উপরের আঁয়তের উপসংহারে বল! হইয়াছে__“জ্ানবান ব্যক্তিরা ব্যতীত অন্ত কেহ 

উপদেশ গ্রহণ করিতে পারে না” সঙ্গে সঙ্গে এই আম়তে সেই জানবানদের প্রার্থনাটাও 
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বর্ণনা করিত! দেওয়া হুইয়াছে। এই প্রার্থনার মধ্য দিয়া কএকটা গভীর তত্বের সন্ধান 
পাওয়া বাইতেছে। প্রথমে বল! হইতেছে, সত্যকে বুঝিবার জন্য জানের আবশ্বক | সঙ্গে 

সন্ধে ইহাও বলিয়া দেওয়া হইতেছে যে, সেই জ্ঞান আবার গভীরভাবে লংশ্লিষ্ট হইবে সরল ও 

পক্ষপাতহীন মনের সহিত। কারণ, মন বদি কুটিল হয়, অথবা কোন .একটা সংস্কারের 

পক্ষপাত যদি তাহাতে পূর্ব্ব হইতে আঁসন জমাইয়! বসে, তাহা হইলে জ্ঞানঘার। সত্য প্রা 

হওয়া মান্ছষের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। বরং এ অবস্থায় ধী-শক্তির প্রথরতার ক্রমবৃদ্ধির 

সঙ্কে সঙ্গে মান্তষের বিচারধারার গতিপথও ক্রমশঃ বক্রতর হইয়া ধাইতে থাঁকিবে। তাহার 

পর বল! হইতেছে যে, জ্ঞানই যে মন্তস্তত্বের পরম অবদান, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সত্যসন্ধ সাঁধককে সর্বদাই ল্মরণ রাখিতে হইবে যে, মানবের জ্ঞান অসম্পূর্ণ 

এবং মান! বিভ্রমবিপর্ধ্যয়ের অধীন। এই 'বিভ্রম ও বিপর্যয় যাহাতে তাহার জান মার্গে 
আলেয়ার আলো হৃষ্টি করিয়া দিতে ন। পারে, সেই জন্ঠ সাধককে সর্বদাই সেই জ্যোতি- 
খ্বরনূপ.জ্ঞানময় আল্লার শরণ-গ্রহণ করিতে হইবে । 

'জএগ'-শব্দের অর্থ সরল: মধ্যস্থান হইতে ছুই প্রান্তের কোন একদিকে চলিয়া পড়া! 

(রাগেব )। এই ছুইটা দিক হইতেছে__অবিশ্বাস ও অন্ধবিশ্বীস। ধর্থকে গ্রহণ করার পর, 

কালক্রমে অসতর্ক মানুষ ধর্খের প্রকৃত শিক্ষাগডলি বিসর্জন দিয়! স্বরচিত কতকগুলি সংস্কারের 
দ্বিকে খুকিয়া পড়ে এবং সেই সংস্কার অনুসারে তাহার। ধর্ধশাস্ত্ের ব্যাখ্যা বিশ্লেষ করিতে 
থাকে। অবিশ্বাসের তুলনায় হেদায়তের ছদ্মবেশে গৃহীত এই অন্ধবিশ্বাস অধিকতর ক্ষতিজনক। 
তাইএখানে “আমাদিগকে পথপ্রদর্শন কর”- না বলিয়া _পথপ্রদর্শনের পর আমাদিগের 

মনগুলি কুটিল হইতে দিও না”-এইরূপ বলা হইতেছে । 
যোহকাম ও মোতাশাবেহ সংক্রান্ত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে এবং থৃষ্টানদিগের প্রতিবাদ 

উপলক্ষে এই আয়তটা বণিত হইয়াছে । ফলতঃ আয়্তে “পথপ্রদর্শনের পর” ভ্রষ্ট হওয়ার 
নজির স্বরূপ থুষ্টানদিগের প্রতি ইচ্কিত কর হইতেছে। থুষ্টীনের! হজরত ঈছার মারফতে 

হেদায়ত লাঁত করিয়াছিল-_আল্লার কালাম ইঞ্জিলের সাহায্যে । ইঞ্জিলের শিক্ষা অনুসারে 
নিজেদের ধর্্মজীবনকে মঙ্গল মণ্ডিত করিয়া তোলাই তাহাদের কর্তব্য ছিল। কিন্তু ইপ্রিলের 
শিক্ষা কত মহান, সেদিকে লক্ষ্য না করি! তাহারা কেবলই 'ভাবিতে লাগিল-_ইঞ্জিলের 
বাহক ষীশুর মহিমা । তথন অন্ধতক্তি আসিয়! জ্ঞান ও কর্শের স্থান অধিকার করিয়া লইল, 
এবং তাহারই ফলে বীত্ুর ব্যক্তিত্বকে তাহারা নিজেদের অন্ধতত্তি ও কুসংস্কার অনুসারে এত 
বড় করিয়৷ তুলিল ঘে, তাহার প্ররুত আদর্শ ও ইঞ্জিলের প্রকূত শিক্ষ! চির-অন্ধকারে আচ্ছন্ন 
হইয়া পড়িল। যাজক ও পুরোহিতগণ থুষ্টানদিগকে গোমরাহ করিয়া ফেলিল--বাইবেলের 
মোতাশাবেহ শব্ধ ও বাক্যগুলিকে অবলম্বন করিয়াই। বাইবেলেরই বছ আয়ত হইতে খুব 
স্পষ্টভাবে জান! যায় যে ঈশ্বর এক ও অন্বিতীয় এবং অন্ত মানব-সাধারণের. ায় বীণ্ডও 
একজন মানুষ ও তাহার বান্দা। .কিন্ত. বাইবেলে স্থানে স্বানে আবার ঈশ্বরকে পিতা ও 
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বীর্তকে পুর বলিয়াও উল্লেখ ক্র হইয়াছে।' ।' তাওহিদ সংক্রান্ত মূল ও । মোহকাম বচনগুলির 
সহিত একত্রে বিচার করিয়া দেখিলে অতি অজ্ঞলৌকও বুঝিতে পারিবে যে, এখানে পিতা ও 

পুত্র প্রচলিত সাধারণ অর্থে কখনই গৃহীত হইতে পারে না কারণ, এইক্ধপ অর্থগ্রহণ করিলে 
বাইবেলের তাওহীদ সংক্রান্ত মূলশিক্ষাগ্ডলির সম্পূর্ণ বিপর্যয় ঘটরা বায়। 

দুঃখের বিবয়, খুষ্টানেরা হজরত ঈছা! সম্বন্ধে ধাহ1 করিয়াছে, মুছলমানগণও' হজরত ছা 

“ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সম্বন্ধে ঠিক তাহারই অন্তুকরণ করিয়া চলিয়াছে। মুছলমান 

বীপ্ুর পুত্রত্বের ও ঈশ্বরত্বের মৌথিক প্রতিবার্দ করে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কাহাকে এমন কতক- 

গুলি বিশেষ গুণ ও শক্তির অধিকারী বলিয়া! মনে করে, বাহা আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও 

'আয্মত্ত হইতেই পারে না। যেমন- -জীবসৃষ্টি, মৃতকে জীবন দান, জন্ম-মৃত্যুর সাধারণ নিম্বমের 

অতীত হওয়া, ইত্যাদি । হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা সম্বন্ধে মুছলমান সমাজের 'একস্তরে 

ভীষণ অন্ধতক্তির প্রাদুর্ভাব যেরূপভাবে বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহ] দেখিলে বুঝিতে পারা 

যাইবে যে, খুষ্টানদিগের অন্ধবিশ্বীসকে তাহার] ইতিমধ্যেই অতিক্রম করিয়া গি্বাছে ! 

৩৩১ জনগণের সম্মিলন £__ 

এই আঁয়তের ছুই প্রকার তাঁৎপর্য্য গ্রহণ করণ ধাইতে পারে । সাধারণ মত অনুসারে 

আয়তে 'দরিন' অর্থে কিয়ামতের দিন। আল্লাহ কিয়ামতের দিন সমস্ত মানবকে একত্র 

সম্মিলিত করিবেন, আয়তে এই কথা বলা! হইতেছে । এমাম রাঁজী বলেন, এ অবস্থায় 

আঁয়তে %)%4) কথাটা উহ স্বীকার করিতে হইবে। দ্বিতীয় তাৎপর্য এই যে, আল্বতে 

আগামী যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত কর1 হইতেছে । কোফর ও এছলাঁমের বাঁহক-জনগণ সেই দিন 

সমরক্ষেত্রে সম্মিলিত হইবে 'এবং এছলাম-বৈরীদিগের মেরুদণ্ড সেদিন চুর্ণবিচূর্ণ হইয়া 

যাইবে । পরবর্তী আয়তগুলিতে সেই যুদ্ধের উল্লেখ আছে। 



শু. আভল? 
৩০১ 

ডি ৮ ৩0, 
-তাহাদিগের ধনসম্পদ অথবা 
তাহাদিগের সন্ততিবর্গ তাহা- ৯৮ 2 ৩ টি পাপা টি 29 পানিতে টি 

দিগকে কদীচ আল্লাহ্ হইতে 25493 5 ৮১৮০ 
একটুও বেনায়াজ করিতে শি গন ৫ 0? 

৪1) ৬ 

পারিবে না; বস্তুতঃ আগুনের £4এ% ১ 
ইন্ধন'ত তাহ।রাই,-- &১) রি ১৪৪৪ 

ফের্আওনের স্বজনগণের ও দিরির্যাররারা 

তাহাদের পূর্ববর্ীদিগের ন্যায়; ০44 ১১2৯1554 ১- 
-_আমাদের নিদরশনগুলির প্রতি ৮ । 
মিথ্যার আরোপ করিয়াছিল ৪2১1554৮13০ 
তাহারা, অতএব তাহাদের সির নার 
অপরাধ সমূহের ফলে আল্লাহ্ 41) ৪৮০৫ ৮১ 4] ০৬ 
তাহাদিগকে দগুদান করিলেন, 

শি 5 ৩টি তি 

বস্ততঃ আল্লাহ হইতেছেন ৪ ০১৩০] ০১০০০ 

কঠিন-দগুদাত। | ঘি বি 
জি এক |, পর তি 1 

১ কাফের হইয়াছে যাহারা-তাহা- ৯5715 29 ৩ 314 ১ 
দিগকে বলিয়া দাও $-- লই - 

রে ও পেপা, |] ৮৯০ পিঠে 
তোমরা পরাভূত হইবে ও এ 

55 (৮৫৯ ০ দিন 
জাহান্নামের . পাঁনে বহিষ্কৃত 

হইবে? বব রিনি রি ৪ ১৬12 
ণাঁমস্থল তাহা । ্ ্ 



ওর ছা, ই বৃ 
সত প৯৮* ৯ পতিত 

১২ পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল 

যে ছুই (ধুযুধান)-সঙ্ঘ, তাহাতে 

তোমাদিগের জন্য একটী বিশেষ 

নিদর্শন ছিল ; (তাহাদের ) 
একদল যুদ্ধ করিতেছিল আল্লার 
পথে আর অন্যটী ছিল বিদ্রোহী, 

তাহাদিগকে দেখিতেছিল 

নিজেদের দ্িগুণ-চাঁক্ষম দর্শনে ; 

আর আল্লাহ্ যাহাকে ইচ্ছা 

নিজ-সাহায্যের দ্বারা শঞ্ভিদান 

করেন; নিশ্চয় চক্ষুক্মান ব্যক্তি- 

দিগের জন্য এই ব্যাপারে 
একটা বিশেষ শিখিবার বিষয় 

৩৩? 

আছে। 

নারীদিগের, পুত্রগণের, স্তগীকৃত 

বর্ণ-রৌপ্য-রাশির, স্থশোভিত 

অশ্বরাজির, পশুপাঁলের ও ভূ- 

সম্পদের ন্যায় বাসনা-বস্তগুলির 

প্রেম মানবের পক্ষে স্থমোহন 

কর! হইয়াছে; এগুলি হইতেছে 

পাথিব-জীবনের সম্বল, | আর 

আল্লাহ্ ! __ স্ন্দরতম প্রত্যা- 
বর্তনস্থল ত তীহারই নিকটে । 

নাত 

০৮ -৬ 

(221 
1 ০৮৮ 

৫৪ ১9৫5, ঞ 
টি ঠি তা সির্টি ও 

119৮৩] এ) ১, 
ঠি ৩ ০টি 9১ পাতিসি 

০০১১৪ 

০১) 1 411১ ও 

পঠিত নি 

2 ৭. এপ ৯ এ 

নি পানে 

0:3৫ 
/ র্ ঠা তা 

০টি উতর তত ডি তা 

3৮, 

নি 

রি 3 7 

৯/1০৮০৩) 

৪ (৩ ৮০৮৯ 

+2৮ ১৪1১০, 

9] 9 হ 15405) 6 
1 ৮5 9৮5 লিন 

গু ৬/০০০৯ ৪০) 

্া এ 

৫4 

॥ 

টি 

৬৫৯০ ৬০ সস্পস্জিতী উর সস স্পেস লো এরি তরি ক 

খু 



২২৬. বেগন্আন্ শশন্বীষ [তৃতীয় পারা 

১৪. নিলি পপ উত্তম 1, 5০ ৭ নি রি 4 র ৪ বল $_- ইহা অপেক্ষা কি 
(সম্পদের) সংবাদ তোমাদিগকে ১ 
( বলিয়া) দিব কি? ংযমশীল "৬ পা নি গেলা ত রর পানি 2 

হয় যাহারা, তাহা দিগের প্রভুর 

নিকট তাহাদের জন্য কানন- 

কলাপ আছে -যাহার তলদেশ 
দিয় নদী-নির্বর সমূহ প্রবাহিত 
হইতেছে - সেখানে তাহার! 
চিরস্থায়ী - এবং (সেখানে) 

স্থপবিত্র যুগলার্ধগণ (অবস্থিত) 

র .( সর্বোপরি ) আল্লার 

রেজওয়ান; বস্তুতঃ আল্লাহ্ 
বান্দাদিগের সম্বন্ধে সম্যকৃ- 
দষ্টিমান__ 

১৫ তাহারা বলিয়া থাকে £-- হে 
আমাদের প্রভু! আমরা নিশ্চয়ই 
ঈমান আনিয়াছি,। অতএব 

আমাদের অপরাধগুলি ক্ষম! 
কর এবং আগুনের যন্ত্রণা হইতে 
আমাদিগকে রক্ষা কর !-- 

১৬ ধৈর্যশীল, সত্যবান, সদাবিনীত, 

ব্যয়শীল, এবং রজনীর শেষযামে 

ক্ষমাপ্রার্থী তাহারা । " 

১৭ আল্লাহ “সাক্ষ্য দিতেছেন? যে, 
তিনি ব্যতীত ঈশ্বর আর কেহই 

টে [977 পা চিত £ি 4 

2৬5 30555 
যে 

পাট 

চি 4015৮ এ রি 

১ 

[পপ] রা ঢা কি ৯০9 তে তা ডি তা 

40109৩/5৩এী , 
পার পরা তর পি তপতি ডিশটিএটি পলি ভি 2৬ 

5৬ 3 ১৯১ 4০৫ 

৪০] 

টা 
পর্ণ তর্টি ঠ £১ ০9৮ পা তানি 

গর ওর 

রি ১] 

৪ ১০০৭3 

ঢ ৫৮ ৮92৩ 

স৪যাও বু, 



ও ইরা, ২ রক] 
সি তিস্তা ক পি৬ লরি লা 

বিদ্বান 

৯৮ 

৯১৪১ 

নাই, এবং 

(তাহারাও সাক্ষ্য দিতেছে যে) 
তিনি ব্যতীত ঈশ্বর আর কেহই 
নাই---প্রবল, প্রজ্ঞাময় তিনি। 

নিশ্চয় আল্লার সমীপে ধর্ম 

হইতেছে -- এছলাম । আর 

কেতাব প্রদত্ত হইয়াছে যাহারা, 

তাহারা'ত বিসম্বাদ ঘটাইয়াছে- 
তাহাদের নিকটে জ্ঞান সমাগত 

হওয়ার পরে - নিজেদের হিংস৷ 

বিদ্বেষের ফলে, এবং আল্লার 

নিদর্শনগুলিফে অমান্য করে যে 
ব্যক্তি (তাহার ম্মরণ রাখ! উচিত , 

যে) নিশ্চয় আল্লাহ্ হইতেছেন 
ত্বরিত নিকাশ গ্রহণকারী । 

অতঃপর তাহারা যদি তোমার 
সহিত হঠতর্ক আরম্ভ করে, তবে 
বলিয়। দাও £-_ আমি নিজে 
আল্লার হুজুরে আত্মসমর্পণ 
করিয়াছি, আর আমার অনুসরণ 
করিয়াছে যাহার! (তাহারাও 
আত্মসমর্পণ করিয়াছে); যাহারা 
কেতাব প্রদত্ত হইয়াছে - তাহা- 
দিগকে ও নিরক্ষর (পৌত্তলিক)- 
দ্িগকে আরও বল --তোমরাও. 

কি ( তীহাতে ) আত্মসমর্পণ 

রা 
পাস ৫৯ পি বাসি পি শীষ পাকি পি রশি শাঁস পি এসি লস্ট শা পাপে পাশ লা ৮ ০৯ পাসটি পি ছি লী 

ফেরেশ্ভাগণ ও. 

ব্যক্তিগণ - শ্যায়কে 

প্রতিষ্ঠিত রাখিতে চায় যাহারা 

১28. ট 11952 2205 

»খাখখ৮ এ। 
রি ০9৬ পি 

৬ ০৮17০ ১৭০ 

১০ 914০510 
৩ ০4০1 1৮5 

(5১1 নি 22 রর 

০০ ঠাপ 17 
ড.৮। রি নপগ /১ 

1৩৪ | 5, সখ 

৩৮ 

ঠা তি & ০2 পপর 

£ পচ পার পাপা পর্ণ পা কত 

27255 
পণ 99৫১ পচ ঠা শট ০ পানি ৩৩৩১ 

০39-8০) 15540 

ঠা ৮১ তা ঠিঞটিডি কতা ভি ও ও 

০৪৮ ৬ণনও | 

রি 

শি 

এ. 
কষ পো পিসি তি পোস্ত পি তক তিল জি লি সিটি সল্ট টি উট উস লি তি পানি পাস্ি 

/ 

৭ 



২৮৮ বেগান্সুান্ন স্পদ্বীঃ তৃতীয় পারা 
এটি তসি তীব্র পলি তই ্িত্িলী এপি ৬ সি এস রি সির সি পাস পিসি সস এ এ ৯ লাস ৯৩৩৯ পি ৯৩ অপর উরি ণী ৬ এ পিসির ৯ ৯ পতি পি পাস ৫ পাসসিতাশি 

করিতেছ ? ফলে যদি আত্ম- 
সমর্পণ করে, তবে নিশ্চয় 
তাহার পথপ্রাপ্ত হইল টিন রণ ৪ [পক তা কিপার 

পক্ষান্তরে তাহার! যদি পরাস্ুখ 13 ৮02০ 

হয়ঃ তবে তোমার কর্তব্য'ত 

পুড ৩ ৯৩৩৩ 

নিন 

কেবল পোৌছাইয়া দেওয়া, আর 5% 

বান্দাদিগের সম্বন্ধে আল্লাহ € ১ 

হইতেছেন সম্যক্দৃষ্টিবান। 

চীনা £-_ 

৩৩২ কফাঁফেরদিগের ভবিষ্যৎ £-_ 

এছলাম আত্মপ্রকাশ করিতেছিল সুছলমানকে অবলঘ্বন করিয়া । তাই আরবের এহদী 
ও পৌন্তলিকগণ সকলেই মুছলমাঁনকে বিধ্বস্ত করিয্বাই এছলাঁমের ধ্বংসসাধন করিতে 

চাহিয়াছিল। তাহার] নির্ভর করিয়াছিল নিজেদের ধনবল, জনবল ও ক্ষাত্রশ্তির উর্পর | 

কিন্তু সত্যের ও সত্যায়ী ঈমানের যে একটা সর্ধবিজয়ী শক্তি আছে, তাহ! তাহার। বিস্বৃত 

হইয়] গিয়াছিল। তাহাদের এই শক্তিবাঁদের অহমিকতার প্রতিবাদ করিয়! আয়তে বলা 

হইতেছে-_তাহাদের ধনবল ও জনবল যতই থাকুক না কেন, সে সমস্তেরই মুলকেন্দ্র 
হইতেছেন আল্লাহ । আল্লার এই শক্তি-নিরপেক্ষ হইয়৷ বান্দার কোন শক্তি কখনই 
কাধ্যকারী হইতে পারে না। অর্থাৎ আল্লার দয়া নিরপেক্ষ হইয়া চলিতে পারে কিন্বা 

তাহার দণ্ড হইতে নিরাপদ থাকিতে পারে, এমন শক্তি অর্জন কর! বান্দার পক্ষে কশ্মিল- 

কাঁলেও সম্ভব হইতে পারে ন]। 

আয়তের প্রথমাংশে এছলামবৈরীদিগের পাধিব পরাজয় ও দুরবস্থার ভবিস্তঘাণী করা! 

হইয়াছে। ছুন্য়ার এই পরাজয় ও ছূর্দশায় তাহাদের প্রায়শ্চিত্ত শেষ হইয়া ঘাইবে না, 
পরকালেও তাহাদিগকে নরকের ইন্ধন হইতে হইবে--আয়তের শেবভাগে ইহাও বলিয়া 

দেওয়া হইয়াছে। আহলে-কেতাবদিগের সম্বন্ধে ছুর? মায়দার ৬৪ আয়তে বল! হইয়াছে__ 
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অর্থাৎ-_“যখনই তাহারা যুদ্ধের জন্য অগ্নিগ্রজ্জলিত করিয়াছে, আল্লাহ তাহ! নির্বাপিত করিয়া! 
দিয়াছেন।” এই আয়তকে অবলম্বন করিয়া! কেহ :কেহ কোর্আনের সর্বত্র 'নার' অর্থে 



এস এরি শি এটিও লি 

ওর ছুরা, ২ রুকু? ] আশু পল্রাজম্ম্েক ভবিষ্যদ্বাণী ২৯ 
সি ৫ পাস পান্টি কী শা পো পাটি পাস পি পো পি পি পো পক তত ছা, তত ৬ পা তো এ তি তি ছি পি পি ৩ ৩৯ এ ৩ ৯৬ ওকি এ সি ওটি 

'সমরানল' বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। আমার মতে সর্ব এইক্সপ অর্থ গ্রহণের চেষ্টা করা 

সঙ্গত হইবে না। নরকাগ্নি ও নরকের ইন্ধন সম্বন্ধে ২৯ টাকা! দ্রষ্টব্য । 

৩৩৩ «ফের্আওনের ন্যায়” 8 

আরবের খুষ্টানগণ সংখ্যায় কম ছিল। কিন্তু তাহ। হইলেও খৃষ্টান রোম-সমাটদিগের 

ভরস! তাহারা খুবই করিত। তাঁহার] মনে করিত, রোম-সাআ্রাজ্যের বিরাট সৈম্বাহিনীর 
মোকাবেলায় তিষ্ঠান মুষ্টিমেয় নিঃন্ব মুছলমানদের পক্ষে এক মুহূর্তের জন্যও সম্ভবপর হইবে 
না। বাইবেলের পাঠক খুষ্টানদিগকে তাই তাহাদেরই পূর্বপুরুষদিগের ইতিহাস স্মরণ 

করাইয়| দেওয়া হইতেছে । একদিকে ছিলেন হজরত মূছা! ও হুূর্ধল বানি-এছরাইল, 
অন্যদিকে ছিল প্রবল প্রতাপান্বিত মিসর-সমাট ফের্আওন। আল্লার আদেশে ফের্আওনের 

সমস্ত শক্তিসীমর্থ্য চক্ষের নিমেষে ধ্বংস হইয়া গয়াছিল। আরবের থুষ্টানর1 এছলামের 

মোকাঁবেলীয় যে সব পাঁধিব শক্তির উপর নির্ভর করিতেছে, ফের্আওনের ও তাহার 
সহকন্মাদের রাঁজশক্তির ন্ঠায়। তাহাও ভবিষ্যতে এই নিঃস্ব ও দুর্বল মুছলমানদিগের 

হাঁতে সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত হইয়! ধাইবে। হজরত আবুবকরের ও হজরত ওমরের খেলাফত 

কালে এই তবিস্যত্বাণী কিরূপ বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছিল, ইতিহাস পাঠকগণকে তাহা 

'আর বলিয়৷ দিতে হইবে না। 

৩৩৪ আশু পরাজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী £__ 

“কাঁফের হইয়াছে যাহারা*বলিতে আরবের এহদী, খৃষ্টান ও পৌত্তলিক সকলকেই 
বুঝাইতেছে। তাহারা সকলেই যখন একযোগে ও একমতে “মোহাম্মদ ও তাঁহার অভিনব 

ধর্মকে সমূলে বিনাশ করার জন্য নিজেদের সমস্ত শাক্ত লইয়া উত্থান করিতেছে এবং সে 
আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারা মুছলমাঁনের পক্ষে পাধিব হিসাবে যখন সম্পূর্ণ অসম্ভব 
বলিয়। প্রতিয়মান হইতেছে-_সেই দময় আল্লার আদেশে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা! আরবের 

সকল কাফের সমাঁজকে আহ্বান করিয়া! স্পষ্ট ও দৃটকণ্ঠে ঘোষণ1 করিতেছেন__ “তোমরা 
অতি শীপ্রই পরাভূত হইবে ।” শক্তি মদমক্ত আরবপ্রধানগণ হজরতের এই ঘোষণাকে 

“পাগলের প্রলাপ” বলিয়া! উড়াইয়! দিয়াছিল । কিন্তু কএক মাঁস মাত্র যাইতে না-যাইতে, 

সমগ্র আরবজাতিকে বিস্মিত, বিচলিত ও বিহ্বলিত করিয়া এই ঘোষণার সার্থকতা প্রকটিত 
হইল তীব্রতর বাস্তবন্দপে। কোন্ শক্তির বলে সেই পনিঃস্ব, ছূর্বল ও মুষ্টিমেয”-মুছলমান 
এই অসাধ্য সাধনে সমর্থ হইয়াছিল, আর সংখ্যায় ৪* কোটি হইয়াও কেনই বা! আজ তাহারা 
ছুন্যার দিকে দিকে পরের হাতে ক্রমাগত বিধ্বস্ত হইয়া যাইতেছে, -১৩ হইতে ১৭ আয়ত 
পর্য্যন্ত মনোষোগ দিয়া পাঠ করিলে তাহার কার্য্যকারণের সন্ধান পাওয়া যাইবে। 
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৩৩৫ বদর যুদ্ধের নজির £-_ 

পূর্ব আয়তে বল] হইয়াছে যে, কাফেরগণ শতপ্রই পরাজিত হইবে । শক্তি মদমত্ত 

আঁরব-গোত্রপতির1 এই ভবিষ্বন্ধাণীতে বিশ্বাস করিতে পারে নাই। উপরের তিনটা আয়তে, 

নানা যুজি ও নজির দিয়া তাহাদের এই অবিষ্বাদ দুর করার চেষ্ট| হইয়াছে। কারণ, 
তাহার] সেই ছূর্দশায় উপনীত না হউক, ইহাই ছিঙ্গ কোরআনের ও তাহার বাহক হজরত 

মোহাম্মদ মোস্তফার একান্ত উদ্দেশ্ত । তাই ১২ আয়তে বদরযুদ্ধের প্রত্যক্ষ নজিরের উল্লেখ 
করিয়া শক্তিমদমত্ত আরব-জননায়কদিগের চৈতন্-উৎপাদনের চেষ্টা হইতেছে । 

হেজরতের পূর্বে অবতীর্ণ কোন কোন চুরাতে, বিশেবতঃ ছুরা কমরের ৪৪ হইতে ৪৬ 

আয়তে, বদরযুদ্ধের স্পষ্ট ভবিষ্বদ্াণী প্রকাশিত হইয়াছিল। কিন্তু নিজেদের ধনবল ও জনবলের 

উপর নির্ভর করিয়া, কোরেশপ্রধানগণ তখন সেই সতর্কবাণীর প্রতি তাচ্ছীল্য প্রকাশ করিয়া- 

ছিল। কিন্তু তাহার ফল কি হইয়াছে, আরব-গোত্রসমূহের তাহা অবিদিত নহে । বদরযুদ্ধে 

আততায়ী কোরেশ-সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় এক হাজার । সাজসরঞ্জাম ও রণসম্তারের 

কোন ভ্রুটই তাহাদের ছিল না । এদিকে হজরতের সঙ্গী মুছলমানদিগের সংখ্যা ছিল ৩১৩ 

জন মাত্র। ইহার মধ্যে ছুই জন ব্যতীত আর সকলে পদাতিক। অগ্রশন্ত্র অল্প লোকের 

হাতে ছিল, লাঠি ও পাথর লইয়াই তাহাদের অনেকেই সুসজ্জিত কোরেশ-বাহিনীর 
মোকাবেলা! করিতে অগ্রসর হইয়াছিলেন- সত্যকে সম্বল করিয্বা। এ অবস্থাতেও অল্পক্ষণ, 

মেকাবেল! করার পর আবুছুফ্য়ানকে তাহাদের হাতে অতি শোচনীয়ভাঁবে পরাজিত হইতে: 
হয়, বু কোরেশসৈন্ত মুছলমানের হাতে হতাহত ও বন্দী হইয়া যায়। কোর্আন বলিতেছে__ 
বদরযুদ্ধের এই পরিণামে চক্ষুম্মান ব্যক্তিদিগের পক্ষে একটা বিশেষ শিখিবাঁর বিষয় আছে। 

সেই শিক্ষা এই যে, মুছলমীন যখন সম্পূর্ণ নিষ্ষীমভাবে ও সত্যকার মোজাহেদবূপে 

আল্লার পথে জেহাদ আরম্ভ করিয়া দেয়, তখন আল্লার শক্তি ও সাহাধ্য আসিয়া! তাহার 
বাহুকে শক্ত করিয়া তুলে, মৃত্যুবিজয়ী আত্মাই তাওহীদের তেজ দীথ হুইয়! অসত্যের সকল 

শক্তিকে নিমিষে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়! দিতে সমর্থ হয়। বদরযুদ্ধের ইতিহাস উচ্চকঠে বলিয়া' 

দিতেছে-স্শক্তি সংখ্যায় নহে, রণসম্ভারে নহে। বরং প্রকৃত শক্তি নিহিত থাকে মোছলেম- 

সাধকের মনে ও মন্তিষ্কে। নিজে সম্পূর্ণরূপে সত্যাশ্রয়ী না হইলে, তাওহীদের মূলমন্ত্র 
তন্ময় হইতে না পারিলে এবং আত্মসত্যে অবিচল দ্ঢ প্রতীতি না জন্মিলে, কেবল বাহিরের 

অন্নষ্ঠানে ও আসক্ফালনে এ শক্তি অর্জন কর] সম্ভবপর হয় ন।। 

আয়তে বলা. হইতেছে-_-বদরযুদ্ধের ভবিয্দ্বাণী সম্বন্ধে তোমর] তাচ্ছীল্য করিয়! একবার 
ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছ। আবার তোমর! মুছলমানদিগকে বিধ্বস্ত করার বড়যন্ত্র করিতেছ। 
সাবধান, ইহ1 সফল হইবে না । এই প্রকার সংঘর্ষের ফলে তোমর1 নিজেরাই পরাতৃত ও. 
ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। 

এসির সর্ট সিসি সপ সপন সি সি উপ সত ভরা জরা 
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পরা্তি আভা হল পি সপ আলী ছপরিস্সিল লি রিস্ক পি পপ উপ উপ সিল ৯৩ সাপ ৯ শান্তি সরি সত স্িস্িপাজ্পী পাত এ ৬ পা পাতি পাসে সপ তাপ সরে সপ সরি শনি লী ছি 

ছুর] আলে 'এমরানের প্রাথমিক আরতগ্তলিতে প্রধানতঃ ষ্টানদিগের সহিত বিচার 

আলোচনা চলিয়াছে, ইহ পূর্বেই বলিয়াছি। খুষ্টানদিগের মোৌকাবেলা॥ বদরযুদ্ধের প্রসঙ্গ 
উত্থাপন করার একট! বিশেষ সার্থকতাও আছে। কারণ, বাইবেলে "আরব বিষয়ক” ষে 
এল্হামী কালাম বা ভাববাণী আছে, তাহাতে বদরযুদ্ধের এবং কোরেশ-সরদারদিগের 

পরিণামের কথা অতি স্পষ্টভাবে বণিত হইয়াছে । যিশাইয় ভাববাদীর, পুস্তকে বলা; 
হইতেছে £-_ 

হে €দদদানীয় পথিকদল সমূহ, তোমর1 আরবের বনের মধ্যে রাত্রিযাপন করিবে । 
তোমরা ভূষিতের কাছে জল আন, হে তীমা দেশের অধিবাসীগণ, তোমর1 অন্ন লইয়া 
পলাতকদ্দিগের সহিত সাক্ষাৎ কর। কেননা তাহার1 খড্োর সম্মুখ হইতে, নিক্ষোধিত 

খজ্োর, আকধিত ধন্থুর ও ভারীযুদ্ধের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিল। বস্ততঃ প্রভূ আমাকে 
এই কথা কহিলেন, বেতনজীবীর বৎসরের স্ঠায় আর এক বৎসরকাল মধ্যে কেদারের 

সমস্ত প্রতাপ লুপ্চ হইবে ; আর কেদার বংশীষ্ব বীরগণের মধ্যে অল্প ধন্ুর্ধর মাত্র অবশিষ্ট. 

থাকিবে, কারণ সদাপ্রতু, ইশ্রাইলের ঈশ্বর, এই কথা বলিয়াছেন (২১ অধ্যায় ১৩-_ 
১৭ পদ )। 

এই ভাববাণীতে দেদান 1). প্রদেশ, তীম। 15:09, বা তায়ম। প্রদেশ এবং কেদার 

[:০21-বংশের উল্লেখ আছে। বাইবেলিক] বিশ্বকোষের লেখক বলিতেছেন--1:01081015 

[০0210 99 2, 0106 1010 10510002505106 868.চ5 ঠ0 9, 01. 00061591 22015, 200. 

80105 5660151071065 10 1. ভু. অর্থাৎ--সম্ভবতঃ দেদান-গোত্রের স্থায়ী নিবাস 

আরবের দক্ষিণ বা মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত ছিল এবং তাহাদের বাণিজ্যনিবাঁস ছিল উত্তরপশ্চিম 

প্রদেশে (১০৫৩ কলম )। আরবের বিখাঁত ভৌগলিক 730%/2:0 012996% তাহার 
০6০৪8100506 4191019, পুস্তকে দেখাইয়াছেন যে, দেদানীয়দিগের অধিবাস মদিনার 

উত্তরে অবস্থিত ছিল। বাইবেলের বিখ্যাত টাকাকার হেন্রি ও স্কট, “তীম। প্রদেশের 
অধিবাসিগণ”-এই পদের টীকায় বলিতেছেন--18555 10201015 ৮৮216 2150 41201905. 

[76 ০0007 109,019 10905 10000 06008, 06 0106 90105 01 19100861. অর্থাৎ, 

_ এই লোকগুলিও আরব। এসমাইলের এক পুত্রের নাম তেমা, তাহা হইতেই এই 
প্রদেশটার প্র নাম করণ হইয়াছে ( ৪নং টাকা1)। বাইবেল, আদি পুস্তক, ২৫ অধ্যায়ের ১৫ 

পদে এই তেমার উল্লেখ আছে। হজরত এছমাইলের এক পুত্রের নাম কেদার ( এ এ. 

১৩ পদ )। ইনিই কোরেশ-গোত্রের পূর্বপুরুষ । ন্ুতরাঁং কেদার বলিতে কোরেশ- 
গোত্রকে বুধাইতেছে । 

নিষ্ষোধিত খড়োর সম্মুখ হইতে মদীনায় পলাইয়া৷ আসিয়াছিলেন হজরত মোহাম্মাদ 
মোস্তফা] ও তাহার ভক্ত মুছলমানগণ | ইহাদের সকলের মদীনায় আসিতে এবং সেখানে 
নিজেদের অধিবাস স্থাপন করিতে ছয় মাস কাল অতিবাহিত হইয়া যায়। তাহার পর ঠিক 



“২ ্ কোলন স্্লীফ- [তৃতীয় পার। 
৭ ৯ ০৯০ ৮৯৫ সত নবীন ৬ তে তি িপশিসমিিসছি পি িস্মি ও * ০০৯ এপি লি তাস্টি সস পো এস এ পি স্ম্এসসি পিছ পোসমিিত৬, তি তথ এ ২ তাছি পা তি তাত ৯৬ ৫৯ তামিল পিসির ছিলি তাত ৯ সস ৯৩টি এস » পরও ৯ পিতা | সার, 

এক বৎসরের শেষভাগে কোরেশবাহিনী মদিন! আক্রমণ করে এবং (কেদারের বা কোরেশের 

সব প্রতিপত্তি এই যুদ্ধে লুপ্ত হইয়া যাঁয়। বাইবেলের এই ভারবাণীর ও তাহার সত্যতার 

প্রতি বিশেষ করিয়া খুষ্টানদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করাও এই আয্বতের একটা লক্ষ্য । 

“তাহাদিগকে চাক্ষস দর্শনে নিজেদের দ্বিগুণ দেখিতেছিল” 'আয়তের এই অংশের 

তাৎপর্য্যে রাহোব বলিতেছেন-_ 

রঃ (৫৯1১4 ৬৯৯! ৪১৯৫০ ১০১৬০ ৬৬০৩ 4-১424 ৬৮ 

'র্থাৎ--"নিজেদের চাক্ষস দেখ! অনুসারে অন্যপক্ষকে তাহারা নিজেদের ছিগুণ বলিয়া 

'অগ্কমান করিতেছিল।” কেহ কেহ বলেন--কোরেশবাহিনীর এক অংশ পাহাড়ের আড়ালে 

লুকাইয়া ছিল, সেই জন্য মুছলমানর1 তাহাদিগকে দেখিতে পান নাই। যাহাদিগকে 

দেখিতে পাইয়াছিলেন, তাহার কমবেশী ছয় শতের অধিক হইবে না। এই জন্যই 

মুছলমানপক্ষ তাহাদিগকে নিজেদের দ্বিগুণ বলিয়া অন্তমান করিয়াছিলেন । 

আমার মতে এই মতটা অসঙ্গত নহে। কারণ, কোরেশবাহিনীর সমস্ত সৈন্যই 
একেবারে মুক্তপ্রীস্তরে আসিয়! উপস্থিত হয় নাই, বরং তাহার এক অংশ যে বালি-পর্বতের 

অন্তরীলে অবস্থান করিতেছিল, ইতিহাসে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাঁবরী ২-_-২৭৬ 

প্রভৃতি দ্রষ্টব্য । বদরযুদ্ধের বিবরণ ছুরাঁ আন্ফাঁলে বিশদতাঁবে বণিত হইয়াছে এ সম্বন্ধে 
বিস্তারিত আলোচন! সেখানেই করার ইচ্ছা রহিল। 

৩৩৬ বাসনা-বস্ত ও তাহার প্রেম £-- 

ই সত্যের জয় এবং তাহার বিরোধী শক্তিগুলির ক্ষয়ের কথা পূর্বের বণিত হইয়াছে। 
বদর সমরের নজির দেখাইয়৷ এই জয় পরাজয়ের স্ত্রপাতের প্রত্যক্ষ প্রমাণও সঙ্গে সঙ্গে 

দেওয়া হইয়াছে । নিঃসম্বপ মুষ্টিমেয় মুছলমান, নিজের অপেক্ষা তিন গুণ অধিক কোরেশ- 
বাহিনীকে কএক ঘণ্টার মধ্যে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতেছে, মুছলমান অমুছলমান সকলের 

সম্মুখে এ দৃশ্যটা অতিশয় উজ্জ্লভাঁবে উত্ভাঁষিত হইয়া উঠিয়াছে। এখন এই আঁয়তে ও 
ইহার পরবস্তা ছুইটা আয়তে এই সিদ্ধির ও তাহার মুলগত সাধনার গুঢ় রহস্তের প্রতি তবদশা 
পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ কর হইতেছে। 

আলোচ্য আয়তে প্রথষে সেই সাধনার অভাবাআক দ্বিকের বর্ণন1! কর! হইতেছে । 
সত্য কি এবং তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদের মোছলেম-জীবনের কর্তব্য কি ?__ 
আমরা তাহা অনেক সময্বই বুঝিতে পারি । এমন কি, দেই কর্তব্যপালনের জন্য আমাদের 
'অন্তরে সময় সময় ঈমানের প্রেরণাও জাগ্রত হইয়া! উঠে। কিন্তু তাহার পরই কাঁমিনী- 
কাঞ্চনাদি বাসনা-বস্তগুলি ছুন্যার সমস্ত মীয়ামোহ লইয়া আমাদের মন ও মস্তিষ্ককে আবিষ্ঠ 
ও সম্মোহছিত করিয়] ফেলে । আর অমনি আমর সত্য ও কর্তব্যকে ত্যাগ করিয়া এ মায়া- 
'মোহগুলিকে আকড়াইয়া ধরিয়। আত্ম প্রবঞ্চনা করিতে থাকি । ইহাই হইতেছে সমস্ত 



৩ ছুরা, ২য় রুকু? ] ুছলমাচনর প্রার্থনা ৬৬ 

দুর্বলতার মূল । অতএব, বিশ্ববিজয়-অভিলাষী মোছলেম-মোজাহেদ সর্বপ্রথমে নিজের 
ভিতরক|র এই সর্ধবনাশী দুর্বলতাকে জয় করিতে শিখিবে। অবশ্ঠ, এই ব!সন।-বস্তরকে ত্যাগ 
করিয়া সন্গ্যাসী সাজিতে এছলাম মাঁনব সাধারণকে আদেশ করে নাই। এখানে এ বস্তগুলির 
নিন্দা কর! হয় নাই, নিন্দা করা হইয়াছে উহার মায়া-মোহকে। কারণ, এই মে|হই মাছুষের 
সঙ্বল্পকে দুর্বল করিয়। দেয় এবং তাহারই ফলে সে কাপুরুষ ও কর্তব্য-বিমুখ হইয়া! পড়ে। তাই 
শক্তি-সাধনার এই অভ:বাত্বক দিকটা'র প্রতি সর্ধপ্রথমে সাধকের মনোযোগ আকর্ষণ করা 
হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে যে, এই বাঁননা-বস্তগুলি হইতেছে 
মাছষের পার্থিব জীবনধাঁরণের উপলক্ষ। লক্ষ্যে উপনীত হইতে সাহায্য করে ষতক্ষণ, উপলক্ষ- 

গুলি ততক্ষণই মাচুষের হিতকর হইয়া থাকে। কিন্ত, লক্ষ্যকে ভূলাইয়া উপলক্ষই যখন মাঁছষকে 
নিজের মোহজালে জড়াইয়৷ ফেলে, তখন তাহাই হয় তাহার সাধকজীবনের সর্ববপ্রধাঁন অস্তর!য়। 
তাঁই বল! হইতেছে-হে মানব! তোমার চরম লক্ষ্য ও পরম সুন্দর প্রত্য।বর্ভনের স্থল'ত 

হইতেছে আল্ল।র সন্গিধানে। অর্থাৎ তোমার জীবন হইতেছে সাধনা এবং তাহার সাধ্য 

হইতেছেন তিনি। অতএব, সাধনার উপলক্ষই যদি তোম|কে সেই সাধ্য হইতে পরান্মুখ করিয়া 
ফেলে, তাঁহা হইলে তাহা অপেক্ষা চরম দুঃখ ও দুঙাঁগ্যের কথ! আর কি হইতে পারে? 

৩৩৭ রেজওয়ান :-_ 

অভিধান হিসাবে রেজওয়ান শব্ের অর্থ 347 (5) ঝা বিপুল সস্তেষ। হজরতের এক 

হাঁদিছে জান! যাঁইতেছে-_আল্লাহ তাআলা! বান্দাকে পরকালে যে অনন্ত প্রেম ও অফ্চুরস্ত সম্তোষ 
দান করিবেন, তাহাই হইতেছে বেহেশ্তের শ্রেষ্ঠতম নে'মৎ এবং এই নে”মতের নামই রেজওয়ান 
( বোখারী, মোছলেম )। ছুরা তাওবার ৭২ আয়তে বেহেশতের অন্ঠান্ট নে'মৎগুলির বর্ণনার 
পর বলা হইতেছে__ (45৯) 081 9৯ 9১ 508 4 ৬০ ৩৮৪১ 
-_-“এবং এ সব অপেক্ষা বৃহত্তম হইতেছে আল্লার রেজওয়ান ; আর মহান সফলতা*ত ইহ।ই।” 
উপরে, বাসনা-বস্তসমূহের মাঁয়া-মোহ বর্জন করতঃ লক্ষ্যকে অর্জন করিতে উপদেশ দেওয়। 

হইয়াছে । এখন বলা হইতেছে যে, সংঘমশীল লোকেরাই পরকালে আল্লার এই অনস্ত রেজওয়ান 
লাভ করিতে পাঁরিবে। ব্ুুতরাং এই এঁ মায়া-মোহ হইতে মুক্ত থাঁকাঁকেই এখানে বিশেষ ভাবে 
যম বলিয়! বর্ণনা কর! হইয়াছে । র 

৩৩৮ মুছলমানের প্রার্থনা: 
১১ ও ১২ আয়তে বলা হইয়াছে ষে, যুছলমা'নগণ অচিরে বিজয়লাভ করিবেন এবং 

তাহারা আল্লার সাহায্যে শক্তিমান হইবেন। বিস্ত এই বিজয় ও এঁশিক সাহায্যের অধিকারী 

হওয়ার জন্য একটা বিরাট সাধনার দরকাঁর। কতকগুলি কর্ম ও বুকে বঙ্জন ও অন্য 

কতকগুলিকে অর্জন করার আস্তরিক প্রচেষ্টার নামই মাধমা। বর্জনীয় বিষয়গুলির ৰা! এই 
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সাধনার অভ। 'বাত্বক দিকটার বিষয় ১৩ আয়তে বর্ণনা করা হইসাছে। | এই আয়ত তে তাহার 

ভাবাত্মিক বা অঞ্জনীয় বিষয়গুলির বর্ণনা আরম্ভ হইতেছে। এই সাঁধনার প্রাণ-বস্ব হইতেছে 

প্রার্থনা, এবং এ প্রার্থনার মূল অবদান হইতেছে আল্লার প্রতি বান্দার প্রগাঢ় অচল বিশ্বাস। এই 

বিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্রটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে একটা সদা-জাগ্রত তীব্র অনুভূতি, আল্লার 

হুজুরে সেই অনুভূতির বিনীত অভিব্যক্তি এবং তাহা হইতে রক্ষ। পাওয়ার জন্য আশাপূর্ণ হৃদয়ে 

সেই রুপানিধ!নের শরণ-ভিক্ষা। বস্ততঃ এই ভাবটাই হইতেছে মুছলম!নের সব সাধনার প্রথম 
বন্ত ও প্রধান বস্ত। তাই মোনাঁজাতের মধ্যবর্িতায় সেই শক্তিকেন্দ্রের সহিত সাধক প্রাণের 

যঘোঁগসাধন করিয়া লইতে হয়। 

৩৩৯ মোছলেম-জীবনের পাঁচটা জক্ষণ :__ 

প্রার্থনা শিক্ষা দেওয়ার পর এই আয়িতে মোঁছলেম-জীবনের পাঁচটা বিশেষ লক্ষণের পরিচয় 

দেওয়া হইয়াছে। এই সপ্ভাঁবগুলি হইতেছে সাধনার অন্জরনীয় বিষয়। এই লক্ষণ পাঁচটার 
তাৎপর্য্য নিম্নে সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছি £-_ 

(১) ছাবেরীন- ছাঁবের শব্দের বহুবচন । ছবর করিতে সমর্থ যে, সে-ই ছাবের | উহার 

মূল ধাতৃগত অর্থ বন্ধন করা, বন্দী করিয়া রাখা । রাগেব বলিতেছেন_-“জ্ঞানের ও শরিয়তের 
নির্দেশ অগ্গসাঁরে মনকে সংযত করিয়া রাখা, অথবা জ্ঞান ও ধন্মের নিষেধ অনুযায়ী কোন 

বিষয়কে মনে স্থান না দেওয়া, ইহাই হইতেছে ছবরের মূল তাঁৎপর্য্য। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন 
প্রকশ-রূপ অন্থসারে এই ছবরই 'আবাঁর বিভিন্ন নামে উল্লিখিত হইয়া থাঁকে।” মুফতি আবদুহু 
বলিতেছেন £-- 
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অর্থাৎ__“মনের সেই সাধনজাত বৃত্বিকে ছবর বলা হয়, যাহার ফলে এমন সব ( ভাঁর ) বহন করা 
সহজ হইয়া দীড়ায়, যাহা ছূর্বহ। এবং যাহা দ্বার! সত্যের জন্য নিজের অগ্রীতিকর বিষয়গুলিকেও 

সন্তেষ সহক|রে প্রহণ কর! য!ইতে পারে। মাঁনব-জীবনের পূর্ণতার সহিত এই বৃতিটার বিশেষ 
সম্বন্ধ আছে। বরং ( প্ররুত কথা এই যে ) ইহা ব্যতীত মাঁনব-জীবন পূর্ণতাঁলাভ করিতে 
পারে না (২৫২)।” ফলতঃ সত্য গ্রহণ করার জন্য মাছুষকে যে সব পরীক্ষার মধ্য দিয়া অগ্রসর 
হইতে হয়, তাহাতে অবিচলিত চিত্তে উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ার শক্তিসঞ্চয় করিয়া দেয় যে মানসবৃততি, 
তাহারই নাম ছবর। বিশ্ব-বিজয়ী ও আল্লার সাহায্যে শক্তিমান হইতে চায় যে মোঁছলেম-সাঁধক, 
সর্বপ্রথম তাহাকে ছাবের বা ধৈর্যশীল হইতে হইবে ? ইহাই মোছলেম-জীবনের প্রথম লক্ষণ। 

. (২) ছাদেকীন-_ছাঁদেক শবের বহুবচন, ছেদ্ক হইতে উৎপন্ন। কথা কাঁজ ও সম্বল 
সন্ধে ইহার ব্যবহার হয়। মিথ্যা হইতে দূরে থাকা, অর্থাৎ নিজের জ্ঞান-বিশ্বাস মতে যাহা 
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৮ 

 অপ্ররুত-_-সেইরূপ উক্তি না করা, ইহা হইতেছে কথার ছেদ্ক বা সত্যতা । কর্তব্যকে যথাযথ 
ভাবে সম্পাদন করিতে থাকা এবং সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না হওয়া! পর্য্যস্ত তাহ! হইতে বিরত না হওয়া 
-ইহহি হইতেছে কাজ সম্বন্ধে সত্যত। আর সন্কল্লে সত্যব!ন হওয়ার অর্থ হইতেছে__কর্খেয 
স্ত্রপাঁত ন| হওয়! পর্য্যস্ত সেই সন্কল্পকে মনে প্রাণে জাগ্রত করিয়া রাখা (রাজী প্রভৃতি )। 
ফলতঃ মেটামুটিভাবে এক কথায় ছাদেক শবের অন্ুর|দ-_সত্য:শ্রয়ী। ঘে|ছলেম-জীবনের 

দ্বিতীয় লক্ষণ হইতেছে এই সত্যাশ্রয়। 

(৩) কানেতীন-_ একবচন কানে, কোুৎ হইতে উৎপন্ন । অর্থ--অংজ্ঞাবহ হওয়] বা 
বিনীত হওয়া । “কোর্আনে উভয় অর্থেই এই শবের ব্যবহার হইয়াছে (রাগের )। দুর্ধর্ষ, 

দাস্তিক, অহঙ্ক/রী ও অবিনীত যে, এছলামের দাবী ত'হাতে অ'দৌ শোভা পায় না। আল্ল'র 

এব|দতের মূল হইতেছে এই বিনয়। অনেক সময় নামাজ রোজা, জাকাত খয়রাত বা! অন্য 
সৎকর্ম সম্পাদনের ফলে আমাদের মনে অহচ্কারের সৃষ্টি হয়। ইহাতে সমস্ত পণ্ড হইয়া য'য়। 
আল্লার বান্দাদিগের সম্বন্ধেও মুছলমানের ব্যবহার সর্বদাই বিনয়নআ হওয়। উচিত | 

(৪) মোন্ফেকীন-_একবচন মৌন্ফেক, এন্ফাক হইতে উৎপন্ন । ইহা'র সাধারণ অর্থ 
কেন কাজে ধনসম্পদ ব্যয় করা। কোর্আন প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত মুছলম]নকে কর্তব্য- 

কর্ষ্দের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় করিতে উৎসাহিত করিয়াছে। হাদিছের কেতাবগুলি এই 
উপদেশে পরিপূর্ণ। জ।কাত ওশর প্রভৃতির আদেশ ইহা হইতে স্বতন্ত্র। এই তাঁকিদের কারণ 
এই যে, অর্থসম্বল ব্যতীত জাতির কোন সঙ্কল্প বা প্রতিষ্ঠান জয়যুক্ত হয় না, তাহার কোন 

জয়যাত্র! সফলতাঁলভ করিতে পারে না। পক্ষান্তরে, নানাবিধ আভ্যন্তরীণ ছুংখদৈন্তের প্রকে।প 

' হইতে জাতিকে রক্ষা করার জন্ঠ সর্বদাই জাতীয়-তহুবিল বা বায়তুল-মলের দরকার। সম'জ 
রুপণস্বভাব ও ব্যয়কুষ্টিত হইলে ইহার কোনিটাই সম্ভবপর হইতে পারে না। 

(৫) মোস্তাগফেরীন-_একবচন মোস্তাগফের, ধাতু গফর। উহার অর্থ__আচ্ছ'দন 
করা, ঢাঁকিয়া ফেলা, ০০] ৬১৪ ১০ ৮০ ৮০| কলুষ হইতে রক্ষা করে যাহা, তাহা ঘা'রা 

কোন বস্তকে আচ্ছন্ন করিয়া! দেওয়৷ (রাগেব, জওহারী )। আরবী সাহিত্যের বিশেষজ্ঞদিগের 

সমবেত মত অনুসারে, ব্যবহ'রে উহার নিয়লিখিত ছুই প্রকার অর্থ হইয়া থাকে 

(ক) আল্লার রহমত দ্বার বান্দার মনকে এমন ভাঁবে আচ্ছন্ন করা, যাহাতে কোঁন প|প- 

প্রবৃত্তি তাহাতে প্রবেশ বা স্থানলাভ করিতে না পারে। 

(খ) নিজকৃত পাঁপের দণ্ড হইতে বান্দার রক্ষা পাওয়া । -- ( কম্তলানী, রাঁগেব প্রভৃতি )। 

আয়তে মোছলেম-জীবনের পঞ্চম লক্ষণে বলা হইতেছে--রজনীর শেষযাঁমে তাহারা অ'ললার 

হজুরে এন্তাগফার করিয়! থাকে। অর্থাৎ, পাপপ্রবৃত্তি হইতে রক্ষ। পাওয়ার জন্য তাহারা আল্লার 
নিকট প্রার্থনা করিয়া বলে_ প্রভু হে! নিজ দয়া ও রহমত বারা আমার মনপ্রাণকে এমনভাবে 
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আচ্ছাদিত করিয়৷ দাও, ষেন প!পের প্রবৃত্তি তাহাতে প্রবেশই করিতে না পাঁরে। অথবাঃ 

ভাহারা ,অছুতপগ্ত হৃদয়ে প্রার্থনা করিয়া! বলে-_ আমাকে স্বকৃত পাপের দণ্ড হইতে রক্ষ! কর, 
আমার অপরাধগুলি ক্ষম৷ কর । 

রজনীর শেষষাম, নিভৃত নিশীথ জগৎ। নিদ্রার পর ঠৈহিক-গানিয্ সাধক, লে।ক- 

লোচনের অগে।চরে আপন প্রেমাম্পদের সন্নিধানে উপস্থিত হইবে, প্রাণের সব গুপ্ত আশা ও 
বেদনাগুলি তাঁহার সম্মুখে নিবেদন করিবে। বস্তৃত; এই বিদ্বুহীন কু€্াহীন আত্ম-নিবেদনের 
নামই তাহাজ্জদ। হজরত রছুলে করিম জীবনে কখনও এই তাহাজ্জদ পরিত্য।গ করেন নাই। 

মেছলেম-জীবনের ইহাই কোরআন বণিত লক্ষণ। এই ব্যাখ্যা-বিগ্লেষণগুলি উত্তমরূপে 
হৃদয়ঙ্গম করার পর, পাঠকগণকে আয়তের অঙ্গবাদটা আর একবার পাঠ করিয়। দেখিতে 

'অছ্রেধ করিতেছি । 

আলার 'সাক্ষ)? :-_ 

প্রত্যক্ষ দর্শন দ্বার৷ বা অন্ঠ প্রকারে লন প্রত্যক্ষ অন্গৃভূতির দ্বার! যে প্রতীতি জন্মে, সেই 
প্রতীতিকে কথায় প্রকাশ করার নাঁম শাহাঁদৎ। আমি ইহার অগ্বাদ করিয়াছি “সাক্ষ্য, 
বলিয়া। “আল্লহ সাক্ষ্য দিতেছেন যে, তিনি ব্যতীত ঈশ্বর আর কেহই নাই"--অর্থাৎ, যুগে যুগে 
প্রকাশিত নিজ কালামের, ম'নবের জ্ঞান-বিবেকের এবং বিশ্ব-প্রকৃতির নিয়ম-বৈচিত্র্ের মধ্য দিয়া 
আল্লাহ তআলা নিজের অস্তিত্ব ও একত্বকে প্রকাঁশ করিতেছেন। | 

“বিহীন ব্যক্তিরাও এইরূপ সাক্ষ্য দেয় _না বলিয়া, আয়তে বল! হইতেছে যে, যে সব 
. বিদ্ধ'ন-লে।ক স্টায়কে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতে কৃতসত্বল্প, তাহারাও,আল্লার অস্তিত্ব ও একত্ের সাক্ষ্য 

দিদা থ'কে। কারণ, সায় ও সত্যের গ্রতি একটা গভীর নিষ্ঠা না থাকিলে কেবল বিষ্যার দ্বারা 

এ সব ক্ষেত্রে সফলতাল!ভ করা যায় না। “বিদ্বানের! সাক্ষ্য দেয়'-অর্থে তাহার! আল্লার অস্তিত্ব 
ও একত্ব সম্বন্ধে প্রত্যক্ষভ|বে প্রতীতিলাভ করে এবং তাহা প্রকাশ্তভ|বে স্বীকার ও ঘোষণ! 
করিয়া থাকে । 

৩৪০ এছপ্পা।ম :__ 

এছলাম (-০)-৮/* বা ছ-ল-ম ধাতু হইতে উৎপন্ন। অভিধানে উচ্চারণভেদে এই 

ধাতুর কএক প্রক!র অর্থ-নির্দারিত হইয়াছে। ছ।ল্মুন্ ও ছেল্মুন্ অর্থে বাহক ও আত্যন্ত- 
রিক সকল প্রকার বিপদ হইতে মুক্ত হওয়া, সন্ধি ও শান্তি, অনুগত হওয়! বা আত্মসমর্পন করা, 
কাহাকে কোম জিনিষ সমর্পণ করা । (1 ছাল্মুন্ র্পে ৮৫]| ৬ ৮০/৩] অন্ত কোন 

বস্তর সংমিশ্রণ বা ভেজাল হইতে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হওয়া। ছুর! জুমারের একটা আয়তে বলা 

টা - 
৫ ৫ রি | বিয়া রা ভারি 



ওয় চুরা, ২য় রুকু” ] হইতর্ক অন্যাক্জ ৬৭ 
ক্র কে ক কেক কক 

_-“আল্লাহ উপম! দিতেছেন-_ যেমন এক ব্যক্তি বহু পরম্পরবিরোধী শরিকের, আর অন্ত এক 
ব্যক্তি সম্পূর্ণভাবে একমাত্র একজনের, এই ছুই ব্যক্তির তুলনা কি সমন হইতে প'রে ?” . অর্থাৎ 
এক ব্যক্তি বহু প্রভুর দসি বা অনেক মনিবের চাকর, আর অন্ত ব্যক্তিটার দ।সত্তে বা চাঁকুরীতে 
একজন ব্যতীত অন্ত কেন প্রতৃর বা মনিবের কেন স্বত্বাধিকার নাই, সে সম্পূর্ণভ!বে কেবলম'ত্র 
একজন প্রভুর অধীন। -ফলতঃ এক ব্যতীত অন্য কাহারও সংশ্রব, সংমিশ্রণ বা ভেজ!ল যাহ।তে 
নই, তাহাকেই' ছ।লম্ বল! হইয়'ছে। 

£এছল:ম-শবদ ধ'তুগত হিসাঁবে এই সমস্ত ত;ৎপর্ষ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। তবে এখানে 
উহার শেষে|ক্ত অর্থটী অধিক স্পষ্ট ও স্থানোপযোগী বলিয়া মনে হয়। পরবর্তী অ'ফতে এই 

অর্থেরই সমর্থন হইতেছে । সে যাঁহ। হউক, জ্ঞান ও কর্মের যে সমষ্টিগত ধারা মামষকে ভিতরের 

ও বাহিরের সকল প্রকর আপদ হইতে রক্ষা করে, যাহ! বিখ্বমানবের সঙ্গে সন্ধি ও শাস্তি স্থাপন 

করিতে মাঁগ্ষকে প্রবুদ্ধ করে, যাহা আল্লার ও তাহার বান্দ।দিগের প্রাপ্য সমর্পণ করিতে 

সাঁধককে শিক্ষা! দেয়, আল্ল/তে সম্পূর্ণরূপে আজ্মসমর্পণ করাই যে ধর্দের প্রধ/ঃন শিক্ষা এবং যে 

ধর্মের ভাষায় ভ'বে ও তাহার প্রকাশ-ভঙ্গিমায়, ধ্যানে ধারণায় ও পূজায় প্রার্থন।য়, কোন স্থানে 

কোন প্রক।রে আল্লাহ ব্যতীত আর কাহারও কোন সংশ্রব বা ভেজাল ন|ই--তাহাই হইতেছে 
অল্ল/র সন্নিধানে গৃহীত সত্য ও সনাতন ধর্ম এবং তাহারই নাম এছল|ম। 

এই এছলাম তের শত বৎসর বয়সের কোন নৃতন ধশ্ম নহে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার 
পূর্বে ছুন্য়ায় যে সব নবী ও রছুল আসিয়াছিলেন, কোরআনে তাহাদের ধর্মকে এছলাঁম এবং 
সেই ধর্মের প্রকৃত অন্গসারীদিগকে মোছলেম বলিয়! সর্বত্রই উল্লেখ করা হইয়।ছে। 

আয়তের "পরবর্তী অংশে বলা হইতেছে যে, এহুদী খুষ্টান প্রভৃতি যে সব জাঁতির নিকট 

আল্লার কাল!মের মারফতে এই সত্য-ধর্ম প্রক।শিত হইয়।ছিল, জ্ঞ/নপ্রাপ্ত হওয়ার পর তাহ|দের 
আলেম বা বিদ্বানমগ্ডলীর মধ্যে ক্রমে ক্রমে ঘোর মতভেদ আরম্ভ হইয়| ষ'য়, এবং তাওহীদের 

প্রকৃত শিক্ষা ও সাঁধনাঁকে তাহারা বিস্বত হইয়া বসে। ফলতঃ নিজেদের পরম্পরের হিংস- 

বিদ্বেষের জন্য ও ধন সন্বন্ধে সীম।লজ্ঘনের ফলে, তাহারা নিজেদের মধ্যে বহু মতের ও দলের সৃষ্টি 

করিয়! লয় এবং ধর্শের নামে আপনাদিগের মধ্যে সাজ্ঘাঁতিকভাবে মারামারি কাটাক|টি আধ 
করিয়া দেয়। 

৩৪১ হৃঠতর্ক অন্যায় ₹_ 

মুখ্যতঃ নাজরানের খৃষ্টানদিগকে ধর্ের প্রকৃত স্বরূপ বর্ণনা করিয়৷ দেওয়া হইয়াছে। 
এখানে হজরতকে সম্বোধন করিয়! বল! হইতেছে যে, এই স্পষ্ট বর্ণনার পরও যদি লোকে 
তোম!র সঙ্গে হঠতর্ক করিতে থাকে, তাহা হইলে, এই সব হঠতর্কের কে|ন উত্তর না! দিয়া, 
তুমি আরবের পৌত্তলিক ও গ্রস্থধারী সম্প্রদায়গুলিকে ডাকিয়া বল :_-উপরে এছল!মের ঘে 
বর্ণনা দেওয়। হইয়াছে, আমি ও আমার অস্গসরণকারী-মোমেনগণ সেই অস্থসারে একমাত্র 
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আল্লতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছি। | তোমরাও যদি এই প্রকারে তাহাতে সা 

করিতে প্রস্তত হও, তবে তোমরাও ধর্শের ঠিক পথ অবলম্বন করিতে পারিবে । কিন্তু ইহাতে 
তাহারা দি অস্বীকৃত হয়, তাহা হইলে তোমার আর কোন দায়িত্ব নাই। কারণ, ধর্মপ্রচারকের 
কাজ হইতেছে সত্যকে স্পষ্টরূপে মানব-সমাজে পৌছাইয়৷ দেওয়া, ইহার অতিরিক্ত তাহার 
আর কোনই কর্তব্য নাই। 

এই ষে একমাত্র আল্লাহতে সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ, এই ষে বিশ্বমানবের সঙ্গে সন্ধি ও 

শান্তিস্থাপনের পরম সাধনা, এই যে রিক্ত মুক্ত ও অনাবিল তাওহীদের ধর্ম এছল|ম, 
মুছলম|নত্বের দাবীদ|র-আ'ম!দের জীবনে তাহার প্রভাব কতটুকু বিদ্যমান আছে, এখানে তাহা! 

ধীরভাবে বিচার করিয়। দেখিতে মুছলমান-পাঠকবর্গকে বিশেষভাবে অচ্চরোধ করিতেছি । 
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২ 

২৩ আ্রভনলুতগ 
১৬০ 

২০ নিশ্চয় আল্লার নিদর্শনগুলিকে 
অমান্য করে যাহারা আর নবী- 

দিগকে অন্যায়ভাবে হত্য। করে 
যাহারা, এবং জনগণের মধ্যে 

যে সমস্ত লোক ম্মায়-বিচারের 

আদেশ (প্রদান) করিয। থাকে - 

সেই লোকগুলিকে হত্য।! করে 

যাহারা, তাহাদিগকে তুমি 

গীড়াদায়ক দণ্ডের সংবাদ 

( জানাইয় ) দাও । 

এইত তাহারা, যাহাদের কর্মম- 

গুলি ইহকালে ও পরকালে 

“বি-ফল? হইয়া গেল, বস্তৃতঃ 
তাহাদের সাহায্যকারী কেহই 

৪89 

নাই। 

কেতাবের অংশবিশেষ মাত্র 

প্রদত্ত হইয়াছে যাহারা-তাহাদের 
প্রতি লক্ষ্য করিতেছ না!” 

তাহারা আহত হইতেছে 
আল্লার কেতাবের পানে - যেন 

উহ! তাহাদ্দিগের মধ্যে চরম 
সিদ্ধান্ত করিয়া দেয়, অতঃপর 

11 ৮৯০০ নাত ৩০25 

পণ চিপ পিল তা 

টি 512, 
রঙ রি গ্গ 
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তাহাদিগের মধ্যকার একদল 

. ফিরিয়! ঈাড়ায়__বস্তৃতঃ তাহারা 

২৪ 

২৫ 

হইতেছে (সত্য-) বিমুখ। 

9 _-ইহার কারণ এই যে, তাহারা 
বলে_ গণিত কএকটা দিন 

ব্যতীত অগ্নি আমাদিঙ্কে স্পর্শ 
করিতে পারিবে না”__বস্তৃতঃ 

তাহাদ্দিগের মিথ্যা-রচনাগুলি 

তাহাদিগকে ধর্মসম্বন্ধে প্রবঞ্চিত 

করিয়া ফেলিয়াছে। 

অতএব, কিরূপ (অবস্থা! ঘটিবে) 
তখন - সেই সন্দেহহীন দিনে 

তাহাদের সকলকেই যখন 
আমর সমবেত করিব__এবং 

প্রত্যেক ব্যক্তিই যখন নিজের 
কর্্মফলগুলি পরিপূর্ণরূপে প্রাপ্ত 
হইবে, আর তাহারা অত্যা- 
চারিত(ও) হইবে না । 

বল!_ হে আল্লাহ, হে রাজ্যা- 

'খিপ! তুমি যাহাকে ইচ্ছা 

রাজ্যদান কর আর যাহা হইতে 

ইচ্ছ৷ রাজ্যহরণ কর, এবং তুমি 
যাহাকে ইচ্ছা সম্মানিত কর 
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এ ৯িস্তগি খর খ্রি উপল তি বি পি পিট সরি 

২ ছুরা, ও রুকু" ] আতল-এসক্সান-৩র রুকু ৪৬ 
স্গািপিিসশস্ িওিস্মিপী সর ছি পিসি উপ সি ৫৯ উপ ছা রি উট সি ও পি সা সা উর তা অপি অতি উরি 

আর যাহাকে ইচ্ছা অবমানিত “ পি ০৫৭৩ ৫ ৫৫ 
হৈ 

6 উপ] 

কর! তোমারই হাতে সকল 4১2 “০১০০১৪০৪ 
কল্যাণ, নিশ্চয় তুমি সকল %৮৮০%1 ৩9 

বি দর্বশতিমান 98৮4540৮487 
গ টিক, 

২৬ দিবসের মধ্যে রজনীকে প্রবিষ্ট 4 +১৮ , 55, ০ম এ ৯ 
কর তুমি-_আর রজনীর মধ্যে 54 ১] 02) ৮৬ 
দিবনকে প্রবিষ্ট কর তুমি ! রর ঠা রি ঠা 

এবং স্বৃত হইতে জীবিতকে (1 ওসি 02013587) 
বাহির কর তুমি, আর জীবন্ত ৮ ৭ 5 *১০ ৮৭ ০ 
হইতে ম্বৃতকে বাহির কর তুমি! টা তি ৮৫ 9 ০ ০১ 

আর যাহাকে ইচ্ছা অগণিত- ৮ *, ০,৮৮৮ 
ভাবে 'রেজ্ক'-দান কর তুমি! *০ ১১) 1 ০ 

ঠা, রি 

নী রনী: 

২৭ মোমেনগণ যেন মোমেনদিগকে রিরাা 

ত্যাগ করিয়া, কাফেরদিগকে ২, লা রা 
'অলি”-রূপে গ্রহণ না করে !__ ৮. 

যে ব্যক্তি, আল্লার সহিত তাহার 
1৭ পন কপরত ৮র্ি 

8১844 ঞ: 5 ০): 5] 
না_তবে তাহাদিগের (অনিষ্ট) » - 35 চির নি 
হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য |, এ পা নাত 
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€কাঁরআন শরীফ 

সতর্ক করিয়া দিতেছেন, বস্তুতঃ 

ফিরিবার স্থানত একমাত্র 

আল্লারই সন্গিধানে। * 

বল!- নিজেদের অন্তরের বিষয়- 
গুলি তোমরা গোপন কর বা 

প্রকাশ কর_ আল্লাহ্ সে সমস্ত 
অবগত হন ; আরও ব্বর্গের সব- 
কিছু ও মর্তের সব কিছু তিনি 
অবগত হন, বস্ততঃ আল্লাহু 

সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান । 

সেই-সেদিন, প্রত্যেক ব্যক্তিই 
যেদিন নিজকৃত সৎকন্মগুলিকে 

বি্ধমান ( দেখিতে) পাইবে, 
এবং স্বকৃত অসৎকর্মগুলিকেও 

( প্রত্যক্ষরূপে প্রাপ্ত হইবে ); 
সেকামন! করিবে__তাহার এবং 

তাহার এই কৃতকর্মের মধ্যে 
যদি দুর-ব্যবধান - হইয়া যাইত ! 
আর আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে 
তোমাদিগকে সতর্ক করিয়! 

বস্তত; আল্লাহ 

হইতেছেন, বান্দাদিগের প্রতি 
৯৭৯ 

টিরিকানিরার, 

এরি স্মিত সিসি স্তর এ উস সত 
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৩য় যা রা কুহু ] 'আয়ত” ৰা নিদর্শন ৪৩ 
তি বটি এটি ওর রম রম পরস্পর শপ স্মিত লি পরসর্্রসর রস রাসি ত ৬৯ ৯ ৬ ৩৫ সি সি সপ সি তি সির 

ধী শির, 

নী 

২৪২ “আ।য়ত? বা নিদর্শন :- 

আয়ত শব্দের অর্থ প্রকাশ্য নিদর্শন-যাঁহাছি/র| অন্ত কোন বিধয় ব| বস্ত্র সত্যতার ব| 
অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন, ধেোওয়। দেখিলে জান! ষ'য় সেখানে আগুন অ.ছে, 
এখানে ধোওয়] আগুনের নিদর্শন । ঘট দেখিলে বুস্তকারের অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিশ্বাস জন্মে, 

এখ'নে ঘট কুস্তক|রের নিদর্শন । এই হিসাঁবে কোর্আ'নে স্থট্টি-বৈচিত্র্যকে আল্ল'র নিদর্শন 
বল! হইয়াছে, নবীদিগকে ও আল্লার বাণীকে নিদর্শন বল! হইয়াছে। পক্ষান্তরে ফেরুঅওনের 
হতদেহকে ও জালুতের পরাজয়কে, বদর-যুন্ধে মুছলমানদের বিজ্যলাতকে এবং যুক্তিপ্রম'থ 

প্রভৃতিকেও “আয়ত' ব| নিদর্শন বল! হইয়াছে। 
আল্ল।র বহু আয়ত ও নিদর্শনের কথা পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । এই ছুর/র ১১ আয়তে 

অচিরে ক:ফেরদিগের পরাজিত হওয়াঁর সংবাঁদ দেওয়। হইয়াছে, ১২ আয়তে বদর যুদ্ধকে এই 
ভবিস্বদ্বাণীর আয়ত ব| নিদর্শনরূপে উল্লেখ কর! হইয়াছে । মোছলেম আমীর তাঁলুত অল্ল- 
ংখ্যক দৃঢবিশ্বাসী অন্ুচরদিগকে মাত্র লইয়া জালুতের বির[ট বাহিনীকে ধ্বংস করিয়া! দিতেছেন, 

এই ঘটন|র উল্লেখ কর'র পর ছুরা বকরে বল! হইয়াছে__ইহাঁও আল্লার এক নিদর্শন। ছুর 

মে£মেনিনে বলা হইয়াছে. &ঠা «ণঁ১ ৭৮০ ৬ এ 9 
অর্থাৎ__ইঈছ!কে ও ত'হা'র জননীকে আমর! আয়ত.বা নিদর্শন করিয়/ছিলাম।* 

এছর|ইলীয় ' জ।তির .লোকেরা আল্লার এই সমস্ত নিদর্শনকেই অম]ন্য করিয়। আসিয়াছে । 
বিশেষত: তাহ।র| হজরত ঈছ'কে অমান্য করিয়াছে, বিবি মর্য়মকে অবমানিত করিয়াছে। 
সকলের উপর, ত'হ!দের সমস্ত শক্তিসম্পদকে পরাভূত করিয়! এই মুষ্টিমেয় মুছলমান যে একদিন 
এছলামের জয়-পত|ক'কে ছুন্য়ার উপর উঁচু করিয়া ধরিবে--উপরে বর্ণিত জয়-পরাজয় ও 
উত্থান-পতনের বিচিত্র বিবরণগুলি অবগত হইয়াও--খৃষ্টান-দলপতিরা ত!হ!তে বিশ্বাস করিতে 
পারিতেছে না, সেই প্রত্যক্ষ সত্য নিদর্শনগুলিকে অমান্য করিতেছে । পক্ষাস্তরে তাওরাত ও 
ইঞ্জিলে জগতের শেষ-নবী হজরত মোহাম্মদ মোস্ত'ফার আগমনের যে সব খোশখবর এবং 
তাহার সত্যতার যে সমস্ত নিদর্শন বর্ণিত হইয়াছে, এহদী ও খৃষ্টানগণ নিজেদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত 

সে নিদর্শনগুধিকেও অরান্স করিতেছে । এই জমান করার কল কি হইবে, আ'য়তের শেষভাগে 
তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে 

২৪৩ নবী ও দত্যসেবকদ্িগকে হত্যা : 

নবী ও রছুলগণ হইতেছেন আল্লার নিদর্শনগুলির প্রথম ও প্রত্যক্ষ দ্রষ্ট! এবং উহার অ'য়ত 
বা বাণীর সাক্ষৎ বাহন। কাছেই আল্লার নিদর্শনগুলিকে অমান্ঠ করিতে চাঁয় যাহার তাহাদের 
প্রধান চেষ্টা হয় এ নবীদিগকে হতা| করিয়া ফেলিতে। কারণ, তাহা'য়া যনে করে, এইরূপে 
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আল্ল।র প্রদর্শিত সত্যকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেল! সম্ভবপর হইবে। আবার নবীর! সব কাজ 

নিজেরাই শুধু করিতে পরেন না, তাঁহার! চিরক।ল বাঁচিয়াও থ|কেন না । এ অবস্থায় মানব- 

সমাজে নবীদিগের প্রদর্শিত সত্যকে জযযুক্ত করিয়৷ রাখেন_ তাহাদের শিক্ষা ও আদর্শে 

অঙ্প্রাণিত একদল মহ|মানব। অতএব, সত্যকে ধ্বংস করার জন্য এই মহামনবদিগকে হত্য| 

কর।র চেষ্টাও এ শ্রেণীর লোকেরা চিরক।লই করিয়া থাকে। সকল দেশের সমস্ত পুর!ণ- 

ইতিহাসে সত্যের বিরুদ্ধে শয়তানের এই প্রকার সংগ্র'মের বহু নজির দেখিতে পাওয়া য'য়। 
এছরাইলীয়দিগের এই হত্য।-প্রচেষ্টার প্রমাণ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । এখানে হজরত এহয্ল। ও 
হজরত ঈছাঁর হত্যা ও হত্য!চেষ্ট| সম্বন্ধে বিশেষভাবে ইঙ্গিত কর! হইয়'ছে বলিয়! মনে হয়। মকর 
কোরেশ, মদিনার এহদী, পারস্তের অগ্নিউপাঁসক ও রে'মের খুষ্টানশক্তি-_হজরত মোহাম্মদ 

মৌন্তফকে নিহত ও বিধ্বস্ত করার জন্ঠ ইহাঁদের কেহই সাধ্যমত চেষ্টার ক্রাট করে নাই। 
“নবীদিগকে হত্য| করে”-_অর্থে, নবীদিগের প্রাণবধ করে, তাঁহাদের প্রচারিত ধর্মকে 

ধ্বংস করিতে চ'য়। আবার “হত্যা করে” অর্থে, হত্য| করিয়! ফেলে অথবা হত্যা করার যথাসাধ্য 
চেষ্টা করে। এই মহাঁপাঁতকে লিপ্ত হয় যাহারা, অ'য়তের শেষে তাহাদিগকে পীড়াদ।য়ক দণ্ডের 
সংবাদ জানাইয়। দেওয়া! হইয়'ছে। এই দণ্ড শুধু পরকালের জঙ্য নির্ধ'রিত নহে, পার্থিব- 

জীবনেও তাহাদিগকে সেই কঠোর দণ্ডের অংশভাগী হইতে হইবে। বাঁজ্যরাঁজত্ব হারাইয়া, 
মানসম্ত্রম খোওয়ইয়া, জাতির জীবনসাঁধনাঁর সব উপকরণ হুইতে বঞ্চিত হইয়া এবং অজ্ঞানতার 
অন্ধকারে আচ্ছ।দিত থাকিয়!ই জীবস্ত জাতি ক্রমে ক্রমে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ইহাই হইতেছে 
ছুন্য়/র সেই পীড়াদাঁয়ক দণ্ড। ২৫ ও ২৬ আঁয়তে ইহারই প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে । 

২৪৪ হুব+তুন--€বি-ফল? হওয়া £__ 

মূলে ১৯ শব আছে, সাধারণতঃ “পণ্ড হইয়া যাঁওয়।” 'ব্যর্থ হইয়। যাওয়া” বলিয়া উহার 

অগ্থবাদ করা হয়। কিন্তু ইহাতে শব্দের সম্পূর্ণ ভাবট। প্রকাশ পায় না। যে উদ্দেশ্টে যে কাঁজ 
করা হয়, সে উদ্দেশ্ট পূর্ণ হইল না, অথচ সঙ্গে সঙ্গে তাহাঁর বিপরীত ফল ফলিয়! গেল-_-এই 
অবস্থ(তে £: শবের প্রয়োগ হইয়! থকে । ধাতুগত হিসাবে উহ|র মূল তাৎপর্ধ্য এইরূপ: 
“পশু কোন এক উপাদেয় চারণক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়! এমন অসঙ্গতভাবে আহার করিল, যাহাতে 
ত'হার পেট ফাঁপিয়া উঠিল এবং সে মরিয়! গেল। এ অবস্থাতেই বল! হয় 8)] ৬৬০১৯ 

অর্থাৎ পশুর কার্য পণ্ড ও বিপরীত ফলপ্রদ” হইয়া গেল (র!গেব, বেহার, জওহারী )1% 

আহ:রের মূল উদ্দেশ্বা হইতেছে শরীরের পুষ্টিসাধন ও শক্তিলাভ, তাহ।'ত হইলই না। পক্ষান্তরে 
তাহার বিপরীত ফল ফলিল-__এই অন্ঠ।য় কার্য্যের ঘর! পণ্ড পীড়া ও মৃত্যুকেই ডাকিয়া আঁনিল। 
এইরূপে, ধর্মের বৈরীর। নবী ও রছুলদিগকে হত্য| করার চেষ্টা পায় সত্যকে ধ্বংস করিয়া ফেলার 
উদ্দেস্তে। এ উদ্দেস্ঠ'ত সফল হয়ই না, বরং এই কুকর্খের প্রতিফলে বিপন্ন ব! বিধবস্ত হয় 
তাহারাই। অগ্ুবাদে বিফল শবের “বি” বিপরীত অর্থে গ্রহণ করিতে হইবে । 



ত্য রা, ও কক |] আল্লার কেভাত্বের পাতেন আহ্বান 5৫ 
৬৬ তা রাড পাখি পাতিল ৯ তি তোপ সপ লি পাটি বস সি সি পপি পপর রস পর পাশ পি পি পি তি সস সি পিস রি তি সি সিরা পো িশিিপ শর ওটি 

২৪৫ আল্লার কেতাবের পানে আহবান :₹- 

কের্আনের শিক্ষা অচ্ুসারে ছুন্য়ার সকল কেন্দ্রেই আল্লার কেতাঁব বা তাহার বাণী 
সম।'গত হইয়ছে। কিন্তু নাঁনা কারণে ও বিভিন্ন অবস্থ/গতিকে এ সব বাণী বহুল|ংশে নষ্ট 

হইয়া গিয়াছে। এখন তাহার স্থানে যাহ! আছে, তাহা হইতেছে মূলের একট! বিকৃত 'অংশ- 
বিশেষ ব! অপত্রংশ। পক্ষান্তরে, স্বার্থ বা অবহেলা-জনিত প্রক্ষেপের ফলে ও পণ্ডিত-পুরোহিত- 

দিগের নান। অত্যাচারে, তহ'ও এখন অজ্ঞেয় ও অব্যবহাধ্যপ্র/য় হইয়া পড়িয়াছে, এবং 

তাহাদের ম্বকপোল-কল্লিত "শান্থ' ও ব্যবস্থা! আসিয়া এখন সেই স্বর্গীয় বাণীর স্থান অধিকার 
করিয়৷ বসিয়ছে। ফলে, এই সব সম্প্রদায়ের জন-সাঁধ|রণের অবস্থা এরূপ শে'চনীয় হইয়। 
দাড়াইয়।ছে যে__-“কতকগুলি কাল্পনিক খেয়াল ব্যতীত (নিজেদের ) কেত'বের কিছুই তাহারা 

অবগত নহে, তাহাঁরা কেবল অগ্থমানই করিয়! থাকে” (বকরা ২৭)। ত'হ|র পর, এই 
কেতাবগুলি আসিয়াছিল অপেক্ষাকৃত অঙ্গন্নত যুগের বিভিন্ন জাতির নিকট, ত।হ'দের সাময়িক ও 

স্থানীয় (40021) অভাব পৃরণ করার জন্ত--অতএব বিশ্বমানবের সাধারণ ও চিরন্তন কেতাঁব 
হওয়ার যোগ্যত| সেগুলির কে|নটারই নাই। 

এই সমস্ত কারণ একত্র হইয়! বিশ্বমানবের মধ্যে ধর্ম লইয়! মহা'বিসম্বাদ আরম্ভ হইয়া গেল। 
তাহার! শুধু অন্ট ধর্মের ও “পরজাতির” সহিত কলহ বাঁধাইয়।ই ক্ষান্ত হইল ন|। বরং এই 
বিসম্বাদ ও সংঘর্ষে তাহ'দের নিজেদের শাখা-প্রাশাখাগুলিও জজ্জরিত হইয়া পড়িল। ধর্মের 
ও ধর্মশানগ্রের ন'মকরণে বিশ্বম'নবের এই সংঘাঁত-সংঘর্ণ যখন চরম শে:চনীয় অবস্থায় উপনীত 

হইল, আল্ল'র মঙ্গলবিধানে বিষ্বনবী হজরত মোহাম্বদ মৌস্তকার আবির্ভব হইল ঠিক সেই 
সময়। তখন তিনি বিবদমান বিঙমানবের নিকট আল্লার কাঁলাম_-কোর্আন মজিদ-_ লইয়া 

উপস্থিত হইলেন এবং বলিলেন-_ইহাই হইতেছে তোমাদের সব মতভেদের স্বগাঁয় সমন্বয়, সমস্ত 
সমস্যার চরম সমাধ'ন। এই সমন্বয় ও সমাঁধানই কোরআনের এক প্রধ'নতম €বশিষ্ট্য | 

তাই অ'ল্লাহ তাআঁল! কোরুআনের বিভিন্ন আয়তে বলিয়/ছেন £-- 
৬১১ (9৭ ! ৫৯৯১) 9 ১৬৭৯) * 855 1১1১ ৪ ৬] নৈ ৬৯৮৩ 2] ৮১৪৫] ৮৪৩ 0১) টা 

_-এবং (হে মোহাম্মদ!) আমর| তেমার প্রতি কোরুআন নাজেল করিয়|ছি-_-একমাত্র এই 
উদ্দোশ্টে ষে, গ্রন্থধারীর| যে সব বিষয় লইয়। পরম্পর বিসম্বাদ করিয়|ছে, তুমি যেন তাহাদিগকে 
সে সম্বন্ধে ( প্রকৃত সত্যগুলি ) স্পষ্ট করিয়। বুঝাইয়! দাঁও এবং (এই কোর্অ|ন যেন) বিশ্বাসবান 
সম'জের জন্য পথপ্রদর্শক ও রহমত-ম্বরূপ হয় ( নহল ৬৪) । 

., বস্ততঃ কে'বুআন সব বিবদেরই মীমাংসা! করিয়া দিয়াছে । এখানে প্রত্যক্ষভাবে 
আলে'চন!! হইতেছে খৃষ্টান পুরো হিতদিগের সঙ্গে । হজরত ঈছা ও হজরত এহক্া ( ধীশু ও 
যোহন ভাববাদী )কে লইয়া তাহারা এহুদীদিগের সঙ্গে যে বিসম্বাদ উপস্থিত করিয়:ছে, একটু 
পরেই তাহার মীমাংস। করিয়। দেওয়। হইয়াছে । এহদীরা বলিতেছে__মরুয়ম কুলটা আর 



৪৬ . কোরআন শরীফ . . [তীর পার 
ক্স ললিত পবিস পিটিসি সিল সস স্জি নি 

তাহার পুত্র ব্ীণড জারজ, তাওয়াধুবিদ্রোহী ভণ্ড ও কাফের। পক্ষান্তরে খৃষ্ট'নেরা রামাযাড 

বীশ্ত ঈশ্বরের একজাত পুত্র ও স্বয়ং ঈশ্বর। এহুদীর| বলিতেছে-_শীক্সদ্রোহের ফলে ক্রুশে 

নিহত হইয়। তাওরাত অগ্ুস!রে ধীশু “অভিশপ্ু হইয়াছেন। আব'র খৃষ্টানেরা বলিতেছে__ 

সদাপ্রভূ জগৎকে এমন প্রেম করিলেন যে, তাহার এই একজাত পুত্রকে পাপীদিগের উদ্ধারের 
জগ্ঠ কে।রবানী করিলেন। এখন যীশুর শে!ণিতে বিশ্বাস করিলেই পাপীর মুক্তি। এই 
বিসম্বাদের মীম/ংস! করিয়। কোরুআন বলিতেছে-_হজরত ঈছ! ভণ্ড নহেন, জারজ নহেন এবং 
ত'ওর।তদ্রে'হীও নহেন। পক্ষস্তরে তিনি ঈশ্বর নহেন, ঈশ্বরের পুত্র | অধত'রও নহেন। 

তিনি ছিলেন অন্ত/ন্য ম/চুষের মত এই ছুন্য়ারই একজন মাছুষ এবং অন্য রছুলগণের সয় একজন 

মহ(মহিম রছুল। ক্রুশে তিনি নিহতই হন নাই, সুতরাং সে উপলক্ষে ত/হার অভিশপ্ত হওয়!র 
ব| কে।রবানী হওয়|র ঝগড়াগুলি সমস্তই মূলত: ভিত্তিহীন__ইত্য'দি। 

কিন্ত এই বিবদমান-বিশ্বমানবের মধ্যে সত্য-বিমুখ যাহারা, কোরআনের এই সব 
প্ীমাংস'কে তাহারা গ্রহণ করিতেছে না। করণ, সত্যকে লাভ করাই হয় যেখানে বিসম্ব'দের, 

প্রকৃত লক্ষ্য, এবং- ত্রান্ততাঁবে হইলেও- যেখানে মূলতঃ মমতা হয় এই সত্যেরই জন্য, মীমাংসা 
সম্ভবপর হয় কেবল সেইখ'নে। তাই কোর্আনের এই মীমাংসাকে অমান্ করিয়া তখন 
একদল লোক ফিরিয়া দাড়াইয়াছিল। কিন্তু সত্যের এমনই মহিমা, ইচ্ছায় হউক আর অনিচ্ছ'য় 
হউক, দীর্ঘ তের শত বৎসর পরে খৃষ্টান-ইউরোপের মনীষী ব্যক্তিরা সকলেই আজ কোর্আনের 
এই সব মীমাঁংসাঁকেই একমাত্র সঙ্গত ও যুক্তিসিদ্ধ সমাঁধ:ন বলিয়! গ্রহণ করিয়'ছেন ও 
করিতেছেন। 

এই আঁয়তের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে তফছিরের কোন কোন কেত'বে একটা ঘটনার উল্লেখ 

হুইয়'ছে। কথিত হইয়'ছে যে, খায়ব'রের এহদীদিগের মধ্যে খুব উচ্চঘরের একটা যুবক ও 
একটা যুবতী ব্যভিচ!রের অপরাধে ধরা পড়ে। এহুদী-পুরেহিতদের সাধ!রণ নিয়ম এই ছিল যে 
তাঁওর'তের দণ্ডবিধির কঠোর ব্যবস্থাগুলি ভদ্রঘরের অপরাধীদের সম্বন্ধে প্রয়'গ করিতে তাহার 

সহজে প্রস্তত হইত না। যাহা হউক, এই ব্যাপার লইয়৷ ত'হাদের মধ্যে বিসম্বাদ উপস্থিত 
হইলে, কতিপয় এহদী__সম্ভবত:.কে|রুআনে বর্ণিত সহজতর ব্যবস্থাল'ভের আশ'য়-_হজরতের 
নিকট উপস্থিত হইল। হজরত বলিলেন__তে!মর! তাওরাৎ ম'স্ করিয়! থাক। হজরত মৃছা'র 
ব্যবস্থা অচগসারে এই শ্রেণীর ব্যভিচারী নরন।বীকে প্রস্তর“ঘ'তে নিহত করিতে হইবে। এহুদী 
পশ্ডিত-পুরোহিতরা তখন বলিতে থাকে-মৃছার ব্যবস্থায় কোঁথায়ও এরূপ দণ্ড লেখ! নাই। 
অতঃপর হজরতের অ'দেশ অনুস'রে তাঁওরাৎ আন! হইল এবং এহদী-পর্ডিতর! এঁ স্থানটা পড়িযা 
যাইতে ল!গিল। এঁ দগ্'দেশটা কিন্ত তাহার! বাঁদ দিয়া গেল। মদিনার. এহদীদিগের প্রধ'ন 

পণ্ডিত আবছুষলাহ-এবনে-ছাঁলাম পূর্বেই মুছলমান হইয়াছিলেন। তিনি এই চুরির ব্যাপারট| 

ধরইয়। দিলেন। 
". খাই রেওয়ায়তটা উদ্ধৃত করা পল্নার পর সেণ স'হেব বলিতেছেন -. 
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2/%, (৫ ও ৬ টীকায় তিনি যথাক্রমে ষেহন ৮-৫ এবং লেবীয় ২০-১০ পদের বরাত 
দিয়াছেন )। 

সেল সাহেবের এই মন্তব্যের সার মর্ম এই যে, নৃতন নিয়মে বা থৃষ্টানদিগের বাইবেলে 
্বীকৃত হইয়াছে যে, মে|শির ব্যবস্থায় ব্যভিচারী নরন|রীদিগকে “রজম* করার অর্থাৎ পাথর 
মারিয়া নিহত করার অ'দেশ ছিল। কিন্ত বর্তমান তাওরাতের কোন পাঠে বাঁ তাহ।র কেন 
পুস্তকে (960516801 বা 9615058811এর কুত্র/পি ) এখন আর এ পাথর মারিয়া নিহত 

করার আদেশ দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহ|তে পাওয়া যায় শুধু “8৮010 53911 196 0৮6 

£০ ৫০.৮৮ বা “তাহাদিগকে নিহত করা হইবে”-এই আদেশ। যথা :__লেবীয় পুস্তকে বর্ণিত 
হইয়াছে, “সেই ব্যভিচারী ও সেই ব্যভিচারিণী, উভয়ের প্রাণদণ্ড হইবে ।” সেল সাহেব বন্ধনীর 
মধ্যে ইহাও বলিয়! দিয়াছেন যে, নৃতন নিয়মের ষে পদটাতে পাথর মার।র উল্লেখ আছে, একদল 
খু্টন-পপ্ডিত তাহাকে বাইবেলের বচন বলিয়া স্বীকার করিতে চাঁন না। 

কি করিয়া সেল সাহেব এরূপ দাবী করিলেন, তাহা আমরা বুঝিতে পরিতেছি না। 

কারণ আমরা দেখিতেছি, চ6/099901), বা মোশির পঞ্চ পুস্তকের দ্বিতীয় বিবরণে খুবই 
স্পষ্ট কথায় লেখা আছে :_-“যদি কেহ পুরুষের প্রতি বাতা কোন কুমারীকে নগর মধ্যে 

পাইয়া! তাহার সহিত শয়ন করে, তৃবে তোমরা সেই দুইজনকে বাহির করিয়া নগরদ্ব'রের নিকটে 
আনিয়া প্রস্তরাঘ।(তে বধ করিবে ।” (২২--২৪)। এই অধ্যায়ের ২১ পদেও নষঈটচরিত্র 
কুমারী কন্তদিগকে প্রস্তরাঘাতে বধ করার আদেশ বিদ্যমান আছে। হজরত ঈছাঁর সময় এছদী- 

পণ্ডিতের। যখন তাহারই সম্মুখে প্রকাশ করিতেছে যে, মেশির ব্যবস্থায় ব্যভিচ।রীদের জন্ট এ 
দণ্ডাদেশ নির্দি্ই আছে এবং হজরত ঈছা! তাহ! অস্বীকারও করিতেছেন না, তাহাতেই+ত রাবীদেক 
কথার সত্যতা সপ্রমাণ হইয়। যাইতেছে। বর্তমান বাইবেলে যাহা নাই, ১৩ শত বৎসর পূর্বেও 
তাহা ছিল না, এরূপ দাবী করা বাইবেল সম্বন্ধে আদৌ সঙ্গত হইবে না। বাইবেলের ন্যায় 
সদাঁপরিবর্তনশীল ধর্বপুস্তক জগতে আর একটিও নাই। গত ছুই শতাবীর মধ্যে খুষ্ট/নেরা 

নিজেদের ব|ইবেলের্ ষে সব রদ-বদল করিয়। লইয়াছেন, এক্ষেত্রে গ্রমাণ স্বরূপে তাহার প্রতি 
ইঙ্গিত করাই হথেষ্ট হইবে। 

ছুঃখের বিষয়, আধুমিক মুছলমান টাফাকারগণ এবং তাহাদের নকল- নবীসেরা সেলের 
প1ছটীকা পর্য্যন্ত নিজেদের দৃষ্টি সীমাবদ্ধ রাখিয়া প্রবঞ্চিত হইয়াছেন। এই শ্রেণীর জনৈক নকল- 
নবীন তকছিরকান্প আলোচ্য আরতের টাা্ন বলিতেছেন-_-“ব্যভিচাঁরীর অপক্নাধ যদি শরীয়তের 



৪৮ €কারআন পরীষ্ক | তৃতীয় গার! 

৬ নী প্রমাণিত হঃ হয়, তবে তাঁহ।কে প্রস্তরাঘাতে নিহড করাই পবিত্র কোর্আনের 

» ইহা কোরুআন সম্বন্ধে একটা! সম্পূর্ণ মিথ্যা উক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। বস্তৃতঃ 

লি কোন স্থানেই এরূপ দণ্ডের আদেশ দেওয়] হয় নাই। 

২৪৬ কর্মফলে অবিশ্বাস :__ 

এনদীরা বলিত-_-আমর! তই মহাঁপাঁতকে লিপ্ত হই না কেন, গণিত কএকটা দিন ব্যতীত 
আমাদিগকে তাহার দগ্ডভোগ করিতে হইবে না । (৮২ টীক। দ্রষ্টব্য )। বহু আখিয়ার স্বজাতীয় 
বলিয়া, নবীদিগের বংশধর বলিয়া এবং তাওরাঁতের বাহকজাতি বলিয়৷ তাহাঁদের মধ্যে এই 
কৌলিন্ের অভিমান বন্ধমূল হইয়াছিল। ফলত; তাহার। নিজদিগকে কর্্ফলের অতীত বলিয়। 
মনে করিত, এবং বিশ্ব'দ করিত যে, এই কৌলিন্তই তাহার্দিগকে সকল পাঁপফল হইতে রক্ষ| 
করিবে। খৃষ্ট'নের। আরও উন্নতি করিয়া বলেন__ তাহারা যীশুর বলিদানে বিশ্বাস করিয়াছেন, 
ইহাতেই তীহাদের সব কুকর্ের প্রায়শ্চিত্ত আপন! আপনি হইয়া! যাইতেছে । ফলতঃ এই 

বিশ্ব'সের পর তাহার! যে কোন মহাঁপাতকে লিপ্ত হউন না কেন, সেজন্য তাহ।দিগকে কেন 

প্রকার দণ্ডভে'গ করিতে হইবে না। বিশ্বমানবের বিভিন্ন শাঁখা-প্রশাখার মধ্যে এই যে 
কৌলিন্সের অন্তায় অভিমান, এবং এই অভিমানের করণে কর্মফল সম্বন্ধে এই যে তাহাদের 
অসঙ্গত উপেক্ষা, ইহ।রই জন্ঠ তাহারা সত্য-বিমুখ হইয়াছে এবং এইজন্যই তাহারা কোবুআনের 
সমন্বয় ও মীমাঁংসাগুলিকে গ্রহণ করিতেছে না। 

এই শ্রেণীর স্বকপোলকল্পিত মিথ্যা রচনাগুলিই ধর্ম সম্বন্ধে তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়া 
ফেলিয়!ছে__অর্থাৎ এই আত্মপ্রবঞ্চন[র জন্যই তাহ|রা ধর্মের প্রকৃত স্বরূপট!কে গ্রহণ করিতে 
পারিতেছে না। পরবর্তী অ'য়তে বলা হইয়াছে যে, প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার স্বকীয় কর্মফল 
পরিপূর্ণরূপে ভোগ করিতে হইবে এবং তাহার! এই কর্শফল ভোগে কোনরূপ অত্যাচারিত 
হইবে না। অর্থাৎ, নবীর আত্মীয় বা মুনিখধির বংশধর বলিয়া কাহারও দণ্ডের লাঘব হইবে না 
এবং দীনদরিদ্র, পরজাতি, অনার্য, শৃড্র, পঞ্চম প্রভৃতি বলিয়া যাহাদিগকে স্বণা কর! হইতেছে, 
সৎকর্শের সুফল হইতে তাহ|রাও বঞ্চিত হইবে না। ফলতঃ আল্লার সনীপে গ্রাহ হয় সত্যবিশ্বাস 
ও সৎকর্ম, খেয়াল ব! বংশের হিস!বে কোন তারতম্য সেখাঁনে নাই। দুঃখের বিষয়, মুছলমান- 

সম:জের মধ্যেও এই ফলাত্মগ্রবঞ্চনার প্রাছুর্তাব ক্রমশই শোঁটনীয়তর আকার ধারণ করিয়া 
চলিয়াছে। আঁজ তাঁহাদেঠমধ্যকাঁর বহুলোঁকই বিশ্বাস করিতেছে যে, এছলামের নির্দিষ্ট 

আদেশ নিষেধগুলি পাঁলন করি ব| না করি, তাহাতে বড় একটা আসে যায় না। জীবনে ছুই 
একবার “মৌলুদ শরীফের' মজলিস বসাইয়া দিলেই আমাদের উদ্ধাতন সাত পুরুষ বিনা বাধায় 
তরিয়! যাইবে । 'বস্ততঃ তাহাদের মিথ্যা-রচনাগুলি ধর্ম সন্বন্ধে তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত করিয়া 

ফেলিয়াছে'-- এই আয়তটা এই শ্রেণীর মুছলমানদিগের সম্বন্ধে সমাঁনভাঁবে প্রযোজ্য । অবাস্তর 
হইলেও নিজের জীবনের একটা! ঘটনা এখানে উল্লেথ ন! করিয়া থাকিতে পারিতেছি মা। 
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তার কোন মুছলমান-প্রধান পল্লীতে একদা এক ওয়াজের মজলিসের আয়োজন হ 

স্থানীয় মুছলমানদিগের, বিশেষত: তাহাদের কতিপয় প্রধানব্যক্তির মধ্যে, মদ তাড়ি ও রা 

আছ্ুসঙ্গিক অন্যান্য অভিশাপগুলির যখেষ্ট প্রাদুর্ভাব ছিল, এবং ইহার প্রতিকার চেষ্ট! করাই ছিল 
উদ্যোক্তাঁদিগের প্রধান উদ্দেশ্য । : ওয়াজের ভার আমারই উপর পড়িয়াছিল এবং আমি সেখানে 
নিজের শক্তি অগ্ুসারে, কোরআন ও হাদিছ আবৃত্তি করিয়া ক সব পাঁপের কঠোর দণ্ডের কথা 

সকলকে বুঝাইয়। দেওয়ার চেষ্টা করি। পল্লীর সেই প্রধান ব্যক্তিগণ আমার ওয়াজে অসন্তষট 
হইয়া, বাঙ্গলার কোন একজন বিখ্যাত পীর ছাহেবকে আনিয়া! সেই সপ্তাহের মধ্যেই সেথানে 
আর এক ওয়াঁজের ব্যবস্থা করিলেন। পীর ছাহেব নান৷ প্রকার বাঁজে আড়ম্বরের পর, হজরতের 

শাফাঁআতের কথা পাঁড়িলেন এবং সকলকে উত্তমরূপে বুঝাইয়৷ দিলেন যে, কিয্বীমতের দিন 
“উন্মতি ! উন্মতি !” করিয়া হজরত তীহার উন্মতের সমস্ত গোঁনাহগাঁরকে তরাইয়া লইবেন, 

তাহীর। বেহেছাঁব জান্নীতে দাঁখেল হইয়। যাইবে। শ্রোতার! কাঁদিলেন, হো-হ। করিলেন, 

আমার ওয়াজের 0০:05: ৯০৮ সম্পূর্ণভাবে হইয়া গেল 

এই সমস্ত আন্মপ্রবঞ্চনায় মুছলমানের মন ও মন্তিককে সত্যবিমুখ ও কর্মবিমুখ করিয়া 
ফেলিতেছে। বিবি ফাঁতেমাকে হজরত বলিতেছেন--ফাঁতেম। ! মনে করিও না যে, মোহাম্মদের 

কণ্ঠ| বলিয়া তরিয়া যাইবে । না, ন প্রত্যেককেই তাহার কর্মফল পরিপূর্ণরূপে ভোগ করিতে 
হইবে | এই শ্রেণীর হাঁদিছ আমাঁদের ওয়াজের মজলিসগুলিত্তে প্রায়ই শুনিতে পাওয়। 
যায় না! | 

২৪৭ র.জয ও সম্মান এবং জীবন ও আলোক :_ 

২৫ ও ২৬ আঁয়তে একটা বিশেষ প্রার্থনার উল্লেখ হইয়াছে। প্রার্থনার প্রারস্তে আল্লাহকে 

'ম[লেকুল-সুক্ক” বলিয়| সম্বোধন করা হইয়াছে। মালেক অর্থে-ন্বামী, অধীশ্বর। মুগ্ক অর্থে_ 

রাজ্য, উহার প্রথমে “লাম” সাকুল্যবাঁচক। অর্থাৎ সকল প্রকারের সমস্ত রাঁজ্যের একমাত্র ' 
অধিপতি হইতেছেন আল্লাহ । রাজ্য বলিতে ছুন্য়ার সাধারণ রাঁজ্য-রাঁজত্বকে যেমন বুঝায়, 
সেইরূপ জ্ঞান-রাজ্া, অধ্যাত্ম-রাজ্য প্রভৃতিও উহার অন্ততুক্ত। -ঝকুঁমাল্লাই সকল প্রকারের সমস্ত 
রাজ্যের একমাত্র মালেক ব| অধীশ্বর, অর্থাৎ এই সব রাঁজ্যদান বা প্রতিগ্রহণে কোন প্রকারে 

হস্তক্ষেপ করার বিন্দুমাত্র শক্তি বা অধিকাঁর অন্য কাহারও নাই। 

প্রীর্ঘনাঁয় অঙ্গাঙ্গীভাঁবে দুইটা কথা বলা হইয়াছে :-_ রর 

তুমি যাঁহাকে ইচ্ছা রাজ্যদান কর তুমি যাহাকে ইচ্ছা সন্মানিত কর 
এবং এবং 

তুমি যাহার নিকট হইতে ইচ্ছ। যাহাকে ইচ্ছা অবমানিত রুর। 
রাজ্যহরণ কর। 

অতএব, আমর। দেখিতেছি যে, রাঁজ্যের অধিকারী হওয়৷ আর সন্মানিত হওয়া, এবং রাজ্যহারা 
| 2, 



৫০. কোরআন শরীফ [ তৃতীয় পার৷ 
৯৬ সিমি সিএস লেস রস তি এলি টক 

হওয়া ও অবমামিত হওয়া__একই কথা । বস্ততঃ দ্বিতীয়ট! কার্ধ্য এবং প্রথমটা তাঁহার কার্ণ। 

আল্লার দগ্রূপেই জাতি সন্গান-সম্পদ খোওয়াইয়া পরাধীন হইয়! থাকে। 

আল্লাহ যাহাকে ইচ্ছ! রাজ্যদীন করেন, যাহার নিকট হইতে ইচ্ছ! রাজ্যহরণ করেন, এবং 

যাহাকে ইচ্ছ। সন্মানিত বা! অবমাঁনিত করেন- প্রার্থনায় এইরূপ বলা হইবাছে। এখানে হয়'ত 

ক!হারও মনে সন্দেহ হইতে পাঁরে- শক্তিমান বলিয়া তবে কি তিনি অহেতুকী ন্বেচ্ছাচারেরও 
প্রশ্রয় প্রদান করেন? এই সংশয়ের নিরাকরণ করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিয়৷ দেওয়া হইতেছে-_ 
সকল কল্যাণ তীহাঁরই হাতে ব৷ অধিকারে । অর্থাৎ তিনি যেমন সর্বশক্তিমান, তেমনই তিনি 
আবার সর্বমঙ্গলময়। তীহার সর্বশক্কিমানত্বের প্রকাশ ও প্রয়োজন হয় এই সর্বমঙ্গলময়ত্বেরই 
মধ্য দিয়া। যাহাকে রাজ্যদান করিলে বা যাহার নিকট হুইতে রাজ্য কাঁড়িয়৷ লইলে তাহার 
কির কল্যাণ হয, তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাঘারা তাহাই সাধিত হন! থাকে। 

২৬ আয়তের প্রথমে, জাঁতিগণের জীবন-সন্ধ্যা ও জীবন-প্রভাতের কথ! বল! হইতেছে। 

মঙ্গলময় আল্লার ইচ্ছায় মৃতজাঁতি হইতে কিরূপে একটা জীবস্তজাতির অভ্যুদয় হয়, আবার 

জীবস্তজাঁতি কিরূপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, পরবর্তী পদে সঙ্গে সঙ্গে তাহাও বলিয়৷ দেওয়া 

হইয়াছে। 
“আঁর তুমি যাহাকে ইচ্ছা! অগণিত “রেজক' দান কর”-পদে, রেজক শব বিশেষ 

প্রণিধান ধোগ্য। রুজী ব! উপজীবিকা বলিয়া উহার অর্থ করিলে শব'টীকে অন্ঠায়ভাঁবে সন্ধীর্ণ 

করিয়! লওয়া হইবে। “জ্ঞ/ন, সম্পদ, সন্মান, ইহ-পরকালের যাবতীয় এঁশিক দান ও নে+মত, 
সকল প্রকারের সমস্ত উপকারজনক বস্তু“কেই রেজক বলা হয় ( রাগেব, জওহারী প্রভৃতি )। 

সং (63) ১৬১ ০2১ & ৪১ (১৯৬ 8) ৬০ %* »এ] ৬/০ 4) 00) & ১-আয়তে, মেঘকে রেজক্ 

বল৷ হইয়াছে ( জওহাঁরী )। 
পূর্ব রুকু'র ৯ হইতে ১২ আয়ত পর্য্যস্ত এবং এই রুকু'র ২১ আঁয়তে, সত্যবিমৃখ এছলাম- 

বৈরীদিগকে স্পষ্ট করিয়! বলিয়া দেওয় হইয়াছে যে, তাহাদের সমস্ত- ছুরভিসন্ধিই ব্যর্থ হইবে, 
সত্যের বিরুদ্ধাচরণ করিতে যায়৷! তাহারাই বরং পরাভূত ও বিধ্ন্ত হইয়া যাইবে । 
ফেবুাওনের ধ্বংস-বিবরণের উল্লেখ করিয়! এবং বদর-যুদ্ধের প্রত্যক্ষ নঞ্জির দিয়া, এই 
ভবিদ্তানীর সমর্থন করা হইয়াছে-_এই প্রকার বিরুদ্ধাচরণ দ্বার! প্রতিপক্ষ যাহাতে নিজদ্দিগকে 
ধবংদ করিয়৷ না ফেলে, তাহার চেষ্ট। করা হইফ়্াছে। কিন্তু ইহাতেও তাহাদের চেতনা 
হইতেছে না। ুন্রার বাহ উপলক্গ-উপকরণ স্মন্ত তাহাদেরই হস্তগত। সমগ্র আর্ব হজরত 
মোহাম্মদ মোস্বফ'র প্রাণের বৈরী, রেম ও পাঁরস্তের অগণিত বীর-সৈ্ এছলামের 

মূলোৎপাটনের জঙ্ প্রস্থত । পক্ষান্তরে মুছলম|নের সংখ্যা তখন একেবারে নগণ্য, অর্থ ও 
রণ-সম্ভারের দির দিয়'ও তাহারা অতি দীন। এ অবস্থায় কোরআনের এই ভবিষ্ঘানীর প্রতি 
সি াপাররাইোগরারা জারা ািরিলরিররঠা। | 
এ আরবী এবং আয়াং আকাশ হইতে রেজ.কু অবতীণ করিয়। তাছাদায় মৃত জমিনকে জীবন্ত করির। 

তি 

তূলিলেন। 



ওর চুরা, আর রুকু]  কাচফরদিতের সহিত লহচষোগ : &১ 

প্রতিপক্ষের মানসিকতার অবস্থা যখন এইরূপ, সেই সমর আরা, হষরতকে এই প্রার্থনা 
আবৃত্তি করিতে আদেশ দিতেছেন। প্রত্যক্ষভাবে হজরতকে প্রার্থনা করার আদেশ দেওয়া! 
হইলেও এবং প্রথমতঃ খৃষ্টান-পুরোহিতদের মোকাবেলায় প্রচারিত হইলেও, উহা হইতেছে সকল 
মুছলমানের শাঙ্বত প্রার্থনা, সকল জাঁতির সম্মুখে কোরুআনের চিরন্তন ঘোষণা। প্রার্থার 
বুকের গভীর অটুট বিশ্বাসের উপরই এ প্রার্থনার ভিত্তি স্থাপিত। প্ররুতপক্ষে এই দুইটা 
আয়তে মোছলেম-অস্তরের সেই অটুট বিশ্বাসেরই অভিব্যক্তি কর! হইয়াছে মাত্র। শক্তির 
অভিমানে, রাঁজ্য-রাঁজত্বের অহমিকাঁয় এবং সন্মান-সম্পদের প্রপঞ্চে আত্মহার! হইয়া আছে 
'হাঁরা, তাহাঁদের জানা উচিত যে, এঁ সমস্তের একমাত্র কর্তা ও একম:ত্র মালেক হইতেছেন 
সর্বশক্তিমান ও মঙ্গলময় আল্লাহ । এগুলির দান ও হরণ সেই সর্বশক্তিমানের মঙ্গল ইচ্ছার 
উপর মির্ভব করিতেছে । সেই ইচ্ছার প্রতিরোধ করার শক্তি কাহারও নাই। যে জাতি 
তাহার মঙ্গল-ইচ্ছাঁর অগ্থরূপ সাধনায় প্রবৃত্ত হইবে, রাজ্য, সন্মান ও ্বর্গায় অ'লোকের অধিকারী 
তাহারাই হইবে, নবর্জীবনের প্রেরণায় উদ হইয়া তাহারাই অসাধ্য-সাঁধন করিতে সমর্থ হইবে। 
পক্ষান্তরে, তাহার সেই মঙ্গল-ইচ্ছার বিপরীত আচরণ হইবে যাঁহাঁদের, সে জাতির জীবন-সন্ধ্যা 
শীঘ্রই ঘনাইয়! আদিবে। এখানে মুছলমানকে বিশেষ করিয়া ল্মরণ রাখিতে হইবে যে, হহা 
আল্লার সর্বব্যাপী চিরন্তন বিধাঁন, এবং মুছলমাঁনের অগ্থকূলে ও প্রতিকুলেও, এই বিধানট 
সম[নভাবে প্রযোজ্য। 

২৪৮ কাফের ।'দগের সহিত সহযে'গ : 

কাফেরদিগের সমস্ত জমশক্তি ও ধনশক্তিকে পরাভূত করিয়া সত্যের সেবক-মুছলমান 
অচিরে সর্বববিজনী' হইয়া উঠিবে, এ ভবিম্বদ্াণী পূর্বে পুনঃপুন করা হইয়াছে। এজগ্ত যে.বিশ্বাস 
ও যে সাধন! মুছলমানের অর্জনীয় হইবে, পূর্ব আঁয়তে তাহাঁরও ইঙ্গিত কর! হইর়াছে। এই 
প্রসঙ্গে, জাতি-সাধনায় লিপ্ত মুছলমানের একটা! বিশিষ্ট গুণের কথা এই আরতে ঘলিয়া দেওয়া 
ইইতেছে। 

কোরৃআন সংখ্যাশক্তি অপেক্ষ। গুরুত্ব দিয়াছে সঙ্ঘশক্তিকে। অটুট সঙ্ঘশক্তির অধিকারী 
হইতে পাঁরিলে অল্লসংখ্যক হইয়াও, সংখ্যাগুরু প্রতিপক্ষের মৌকাবেলাতেও তাহার! প্রবল ও 
অজেয় হইয়| থাঁকিতে পারিবে, মুছলমাঁনকে এ শিক্ষা পুনঃপুন দেওয়া হইয়াছে। এই সঙ্ঘশক্তি 
অঞ্জনের জন্ঠ বিশেষ দরকার হয়, জাতির মধ্যে অলঙ্ঘ্য 9013081:1ঠ ব| সমৃষ্টার। এই সমৃষ্টার 
সামান্ঠ একটু ত্রুটি হওয়ার আশঙ্কা থাকিবে যে কাঁজে, তাহাকে বিষবৎ বঙ্জন করা মৌছলেম- 
জীবনের প্রধান কর্তব্য হইবে। তাই এই সৃষ্ট রক্ষার জন্তই মুছলমানকে বলা হইতেছে 
তোমরা যেন, মুছলমানকে বাদ দিয়া, অমুছলমানকে অলি-রূপে গ্রহণ করিও না। কারণ, 

ইছাতে তোমাদের সেই সঙ্ঘপক্তি নষ্ট হইয়! যাইবে! : 



৫২. কোরআন শরীফ [ তৃতীয় পারা 
এসি পন লস্ট এস লস পস্পপসপসসিসসর ি লি পাটি পেস্ট পাস্তা ওী নি ও পাপ সি অসিত সাত পিপাসা সসিপিসপিি সিসি তাপস এ সি 

এই আঁয়তের তফছির প্রসঙ্গে বহু ভিত্তিহীন গল্পের . এবং নানা প্রকার অপসিন্ধান্তের 

অবতাঁরণ। কর! হইয়া! থাকে । কিন্তু, ওকুতপক্ষে আয়তটার অর্থ খুবই সরল। এই অর্থ হৃদয়ঙ্গম 

করার জন্ত প্রথমে আয়তের “অলি” ও “দুনা” শবের তাৎপর্ধ্য ভাল করিয়! বুঝিয়! লইতে হইবে। 
অলি-শব্ধ আমাদের সকলেরই পরিচিত। "নাঁবালেগের অলি-অছি” আমরা সকলেই 

বলিয়! থারি। ইহারই ধাতু হইতে মৌতীওয়ালী-শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে । উহার অর্থ কার্ধ্য- 

নির্ববাহক, বন্ধু, সাঁহাষ্যকাঁরী, প্রতিনিধিরূপে স্থলাভিষিক্ত, নিকটবন্ধু ও অভিভাবক ইত্যাদি 
( রাঁগেব, জওহারী )। দুনা”শব বহু ও পরম্পর বিপরীত অর্থবাঁচক। যথা-উর্ধে, নিম্নে; 

অগ্রে, পশ্চাতে; ব্যতীত প্রভৃতি । কোন বিষয়ে ক্রটি করে যাহারা, তাঁহাদের সন্বন্ধেও বল! হয় 

_দুনা'। ফলত; এই দুইটা শবের অর্থ ব্যাপকভাব গ্রহণ করিলে, আয়তের তাঁৎপর্য্য এইরূপ 
ঈাড়ায় যে-_মুছলমানের প্রতি কর্তব্যে ক্রি হয় বা মোছলেম-জাঁতির স্বার্থহাঁনি ঘটে - এই ভাবে, 
কোন অমুছলমাঁনের সহিত সহযোগ-সাহচার্য্য কর! মুছলমাঁনদিগের পক্ষে সঙ্গত নহে। ১৪৫ 

০£/৪ বা যুদ্ধের অবস্থা বিছ্যমান থাকুক বা না থাকুক, অমুছলমাঁনের সহিত যে বন্ধুতে বা 

সহযোগে, জাতির ব| ধর্মের কোন প্রকার ক্ষতি হওয়ার আশঙ্ক| থাঁকিবে, তাহা! সকল অবস্থায় 
অবশ্-বর্জনীয়। এই উপদেশের প্রতি অবহেলা দেখাইলে জাতির সঙ্ঘশক্তি বিলুপ্ত হুইয়! যাইবে 

এবং .এই ছুর্ববলতাকে অবলম্বন করিয়া বিনাঁশকামী শক্ররা মুছলমাঁনের জাতীয় মেরুদণ্ডকে 

চুর্ণ-বিচর্ণ করিয়। দিবে । 

কোঁন্ শ্রেণীর অমুছলম|নদিগের. সহিত সহযোগ করা বৈধ আর কোন্ শ্রেণীর সহিত 
অবৈধ, কোরুআন তাঁহাঁও খুব পরিষ্কার ভাষায় নির্দারণ করিয়! দিয়াছে। ছুরা মোম্তাঁহেন।র 
৮ম ও ৯ম আঁয়তে বল! হইয়াছে £__ 

“যাহার! ধর্ম লইয় তোমাদের সহিত যুদ্ধ করে নাই এবং যাহারা তো মাঁদিগকে তোমাদের 
খ্বদেশ হইতে বাহির করিয়! দেয় নাই, তোমরা যে তাহাঁদের প্রতি উদারতা প্রকাশ করিবে ব। 
তাঁহাদের সঙ্গে গ্ঠায়-ব্যবহার করিবে, ইহাতে আল্লাহ .তৌমাঁদদিগকে নিষেধ করিতেছেন ন|। 
( বরং ) নিশ্চয় শ্ঠায়বাঁনদিগকেই আল্লাহ্ প্রেম করেন।” 

“তিনি'তি তোমাঁদিগকে কেবলমাত্র সেই সব অমুছলমানের সঙ্গে সহযোগ করিতে নিষেধ 
করিতেছেন-_যাহীর! ধর্ম লইয়া তোমাঁদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছে, আর যাহারা তোমাদিগকে 
তোমাদের স্বদেশ হইতে বাহির করিয়া দিয়াছে, এবং যাহীরা তোমাদের (এই ) বহিষ্কারের 

সহায়ত করিয়াছে । বস্ততঃ ইহাদিগের সহিত সহযোগ করিবে যাহাঁরা-_অত্যাচারী'ত 
তাহারাই।” 

এই আয়ত ছটা হইতে খুব স্পষ্টভাবে জীন! যাইতেছে যে, যে সব অমুছলমান এছলা'ম- 
ধর্ের প্রতি হিংসাবশতঃ মুছলমাঁনের সঙ্গে যুদ্ধ করে, অথব| যাহার! দেশের সঙ্গত রান্ত্রীয অধিকার 

হইতে .মুছলমানকে বঞ্চিত করিতে চাঁ়, তাহাঁদের সহিত সহধোঁগ করা মুছলমানের পক্ষে সম্পূর্ণ 
অবৈধ । ইহার! ব্যতীত অন্ত সমস্ত অমুছলমাঁনের সহিত সহযোগ করা, তাহাদের সহিত বন্ধুভাবে 



৩য় চুরা, ওয় রুকু] কাঢফরদিতগর সহিত সহচঢষাগ €ত 
পস্চিপ ছি পি তীকষিপরী তত সতী এ সিসি এ সত পিস পেস পাস কাশী পি পচ তি পাটি পতি পাতি বাসটি ৮ পপ পর পপর স্পিসিতাসটি পিসি উপ লা ৯ পাস তি সিসির পি ত স্তাটি তিশা তি প লাস অসি রত তো লি ও ৪ 

অবস্থান করা এবং তাঁহাদের প্রতি উদার ব্যবহার করাই এছলামের অভিপ্রেত। “আল্লাহ 
্যায়বান ব্যক্তিদিগকে প্রেম করেন”-পদাংশে এই ইঙ্গিতই করা হইয়াছে। 

কাতাদা নামক তফছিরের জনৈক রাবী বলিয়াছেন-__ছুরা মোম্তাহেন|র এই আয়তটী, 
জেহাঁদের আয়তদ্বার| রহিত হইয়াছে *। কিন্তু, বস্তুতঃ ইহা খুবই অসঙ্গত কথ|। কারণ, 
জেহাঁদের অগ্গমতিমূলক আয়তগুলি প্রকাঁশিত হইয়াছে- হেজরতের অগ্লকাঁল মাত্র পরে এবং 
বদর-যুদ্ধের পূর্বেরবে। অথচ ছুরা মোম্তাঁহেন৷ অবতীর্ণ হইয়াছে হোঁদায়বিয়া-সন্ধির পর ও 
মঙ্কী-বিজয়ের পূর্ব সময়ের মধ্যে। স্ুুতরাঁং স্পষ্টত; দেখ! যাইতেছে যে, জেহাঁদের আয়তটা 
২য় হিজরীর মধ্যে ব| পূর্বে অবতীর্ণ হইয়াছে, আর ছুর| মোম্তাহেন| অবতীর্ণ হইয়াছে ৬ষ্ঠ হইতে 
৮ম হিজরির মব্যকাঁর সময়ে। ফলত; জেহাঁদের আয়ত অবতীর্ণ হওয়ার দীর্ঘকাল পরে ছুরা 
মৌম্তাহেনার এই আয়তটা অবতীর্ণ হওয়ায়, জেহাঁদের আয়তদ্বারা ইহার রহিত হওয়া অসম্ভব । 

এছলাঁমের প্রাথমিক যুগের ইতিহাস আলোচনা! করিলে জানা যাইবে যে, হজরত রছুলে- 
করিম ব। তাহার খলিফাগণ, ক্ষেত্র বিশেষে অমুছলমান পৌত্তলিক ও খুষ্টানদিগের সহিত সখ্য 
বা সহযোগ করিতে কুস্ঠিত হন নাই। প্রথম-হেজরতের সময় প্রবাসী মুছলমানগণ আবিসিনিয়ার 

ুষ্টান রাজার পক্ষ সমর্থন করিয়! তাহার শত্রুদের সঙ্গে যুদ্ধ পর্য্যস্ত করিয়াছিলেন। হজরত 

নিজে বিভিন্ন পৌত্তলিক গোত্রের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়াছিলেন--তাহাঁদিগের সহায়তা গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং আঁবশ্তক মত তাহীদিগকে সাহাঁষ্যও করিয়াছিলেন। প্ররুতপক্ষে, পৌন্তলিক 

বনি-খোঁজাআ৷ গোৌত্রকে শত্রুদের কবল হইতে রক্ষা! করার মূল উদ্দেশ্টই মন্কা-বিজয়ের অভূতপূর্ব 
অভিযানের অগ্ুষ্ঠান হইয়াছিল। হোঁনেন-অভিযানে কএকট। মিত্রগোত্রের পৌত্তলিক সৈন্য 

হজরতের পতাঁকাঁতলে সমবেত হইয়াছিল। খলিফাঁগণের সময়, বহু খৃষ্টান সৈম্ত মুছলমানদিগের 
সহিত একত্রে পাঁরস্ত অভিযাঁনে যোগদান করিয়াছিল এবং পার্সিকদের বিরুদ্ধে দস্তর মত যুদ্ধও 
করিয়াছিল। | 

ফলত: কোঁরুআন ও হাঁদিছের শিক্ষা অন্থসারে, যেখানে অমুছলমানদের সহিত সহযোঁগ 
দ্বারা মুছলমানের' কোন প্রকাঁর হিত ও মঙ্গল সাধিত হইবার আশা থাকে, সেখানে সহযোঁগ 
বৈধ ও আঁবশ্তক। যেখানে হিত বা অহিতের আঁশা আশঙ্ক। কিছুই নাই, সেখানে মুছলমান 
নিরপেক্ষ থাঁকিবে, উদীরত। এবং ন্যায়-নিষ্ঠার সাঁধরণ নিয়মান্ুসারে পরিচালিত হইবে " 
পক্ষান্তরে, যে সব অমুছলমান সম্বন্ধে আশঙ্কা হয় যে, স্্যোগ ও সুবিধ! পাইলেই তাহারা 

মুছলমাঁনের ধর্দগত ও রাষ্ট্রগত অধিকার খর্ব করার চেষ্টা পাইবে, তাহাঁদিগের সহিত কোন সধ্য 
বা সহযোগই চলিতে পারিবে না । 
০5525252555 

* অর্থাৎ অমুছলমানদিগের সহিত সংযোগ বা সন্ধাবহারের যে উপদেশ এই বায়তে দেওয়| হইয়াছে, ছেহদের 

আয়ৎ অবতীর্ণ না! হওয়!| পর্যান্ত তাহা বলবৎ ছিল। কিন্তু ভ্বেহাদ্দের আঁয়ৎ অবতীর্ণ হওয়ার পর এ সমস্ত সহযোগ ও 

সম্থযবহার নিবিধ হইয়। গিয়াছে । এই শ্রেণীর অতিত্রান্ত অভিমত ও বর্ণনাগুলিকে অবলম্বন করিয়াই খৃষ্টান লেখকরা 

হজরৎ রচুলে কঠিদ্রে চরিত্রের উপর দোষারোপ করিয়া! বলেন-_মৌহাম্মদ্দ বতদিন' শত্তিহীন ছিজ্নে, ততদিন অন্ত 

ধর্দাবলখব,দিগের প্রতি উদারতা! প্রদর্শন বরিয়! আদ্মরক্ষ!র চেষ্ট1 পাইগ়াছিলেন। কিন্ত শক্তি সধয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই 

উদারতা ও সধ্যবহারকে তিনি অন্তায় ও অধর্দা বলিয়া ঘে।বণ! করিলেন। 



৫£ ০কাঁরআন শরীফ তৃতীয় পারা 
তাস সিস্স্পমিতা সি রি সর সর সরি উস বসি অত তি সর রি সি গম 

আয়তের শেষভাগে বলা হইয়াছে যে, এই শ্রেণীর অমুছলমাঁনদিগের সহিত কোঁন ্রকার 
সহযোগ চলিতে পারিবে না। ইহার পরেই বলা হইতেছে-_"তবে তাহাঁদের অনিষ্ট হইতে বক্ষ 
পাওয়ার জন্ত 'তোমাদের যে প্রচেষ্টা ( তাহাতে দোঁষ বর্তাইবে না )।” অনেকে মনে 

করেন যে, আয়তের এই অংশে বিপন্ন ও অসমর্থ মুছলমানদিগকে প্রাণ রক্ষা করার জন্য 
আত্মগোপন করিতে, এবং বাহৃত: কাঁফেরদিগের মতাঁমতের সমর্থন করিয়া মৌখিকভাবে 
তাহাদের প্রতি সখ্য ও সন্ভাব প্রদর্শন করিতে, অগ্গমতি দেওয়া হইয়াছে। এই সিদ্ধান্ত সঙ্গত 
হইলেও, ইহাঁঘ্বার! ছূর্বল হৃদয়ের বিপন্ন লোকদের জন্য কেবল অনুমতি মাত্র পাওয়া যাইতেছে । 

কিন্ত আদর্শের হিসাবে উহার স্থান যে এছলামী শিক্ষার কুত্রাপি নাই, তাহা নিশ্চিতরূপে বল৷ 
যাইতে পারে। 

আমার মতে এই তাঁৎপর্য্যটা অনাঁবশ্তক ও অসঙ্গত উভয়ই। ঈমান ও তাওহীদের বিশ্বাস 

সম্বন্ধে আত্মগোঁপন করার শিক্ষা কোরুআনে নাই, হাঁদিছে নাই, এছলামের স্বর্ণযুগের ইতিহাসে 
নাঁই। বরং সেখানে বল! হইতেছে যে, মুছলমান পার্থিব বিপদকে ভয় করিবে না। অত্যাচারী 
রাজার সন্দুথে মুক্তকণ্ঠে সত্যপ্রকাঁশ করিয়া দেওয়াকে অন্যতম জেহাদ বলা হইতেছে। তোমাকে 
অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিয়৷ ভন্মিভূত করিয়! ফেল! হউক, অথবা! অন্ত কোন প্রকারে নিহত বত্ধা 

হউক: সাবধান, কোন প্রকারে সত্যপ্রচারে কুষ্ঠিত হইবে নাঁ-হই! ওমরের প্রতি হজরতের 

আদেশ। শত সহন্তর ছাহাঁবা, এমাম ও মোহীদ্দেছগণের অগ্নি-পরীক্ষায় ও আত্ম-বলিদাঁনে 

উপরোক্ত তাৎপর্য্যের যথেষ্ট প্রতিবাঁদ হইয়া যাইতেছে । শেখ ছাদী ইহারই প্রতিধ্বনি করিয়া 

বলিয়াছেন £-_ 

০/৮7১-5৬০৯০৫প 90 59 ৮85 হী ০৯১০ 

»... ০১ ৯ ০৬৪০৮ ৬) 0 এএ৪ ০৪০/১১ ৯ 
এই ছুরার ১০৯ আয়তের তফছিরে এ সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। 



৩)০ 

৩৯ 

5 শ্তম্কু+ 

১ 

(হে মোহাম্মদ !) তুমি বলিয়া 

দাও £_-( বস্তুতই ) আল্লাহকে 
তোমরা যদি প্রেম করিয়া! থাক, 

তবে আমাকে অনুসরণ করিয়া 

চল, তাহা হইলে আল্লাহ 
তোমাদিগকে প্রেম করিবেন, 

আর তোমাদের ( মঙ্গলের) জন্য 

তোমাদের পাপগুলি ক্ষমা 

করিয়া দিবেন; বস্ততঃ আল্লাহ 

হইতেছেন__ ক্ষমাশীল, করুণা- 
নিধান। 

বল £ তোমরা আল্লার 

আজ্ঞাবহ হও এবং এই রছুলের, 
£পর তাহারা যদি পরাগুখ 

হয় তবে ( তাহাদের জানা 

উচিত যে) নিশ্চয় আল্লাহ 

কাফেরদিগকে প্রেম করেন না” 

৩২ নিশ্চয় আল্লাহ আদমকে ও 

নুহকে এবং এব্রাহিমের স্বজন- 

গণকে ও এম্রানের স্বজনগণকে 
নিখিল বিশ্বের উপর (শ্রেষ্ঠ- 

প্র রূপে) নির্বাচিত করিয়াছেন-_- 

পপ পনি তি এত ৪০ 

1৫১৩ 2০৯ 

রত ০912 ০ পিঠ টি, 2 

26 চপ ৮1৮ 
ঙঁ 

৪ 2১১১৫৯4০ 

পে কপি পা ০9 পা 8১০9 

8৯৩০৮ ০ তা 

5443508 

5. « ১১৮৪) 

নিবি ৯ ৮০ 31 
পা] ৯ পাক চিত 

4০৮৮470৯105 

শা ঞ 

* 
সছ 

্ গিনি 

কান 



৫৬. 
দি লেস ওসি পিসি পো এটি বত এ শি 

৩৪ 

৩৫ 

, বলিল £: 

৩৬. 

০ফারআন শরীফ 
চর 

বংশের হিসাবে এক অন্য হইতে 

৪৮ ত ইহারা; আর ত্বল্লাহ 
হইতেছেন-__সর্ববশ্রোতা, সর্বব- 

জ্ঞাত। | 

এম্রানের স্ত্রী যখন বলিয়া- 

ছিল ৫ হে আমার প্রভূ ! 

আমার গর্ভস্থ (সন্তান) কে 
আমি তোমার 'জন্ত “মান 

করিলাম-_মুক্ত অবস্থায়, অতএব 

আমার নিবেদিত এই 'মানগকে 

তুমি কবুল কর, নিশ্চয় তুমিই”ত 

হইতেছ সর্ববশ্োতা, সর্ববজ্ঞাতী। 
অতঃপর, এম্রানের স্ত্রী যখন এ 

সন্তানকে প্রসব করিল, সে 

আমি”ত প্রসব করিয়াছি কন্তা- 

সন্তান-_বস্ততঃ সে যে কি প্রসব 
করিয়াছে, আল্লাহ তাহা সমধিক 

অবগত--আর পুরুষ'ত নারীর 
'্ায় নহে__এবং আমি তাহার 

নাম রাখিয়াছি-_মর্যম, আর 
আমি তাহাকে ও তাহার 

সম্তভতিবর্কে অভিশপ্ত-শয়তান 

(এর প্রভাব) হইতে তোমার 
শরণে সমর্পন করিতেছি । 

সে মতে, তাহার প্রভু মর্যমূকে 
কবুল করিলেন উত্তমরূপে আর 

১৮০৯ ১ 

পি এ পছ এস্টি এটি এসছি এসসি শি এসি এটি 

না € £ পর্ণ পটি ক কি দর 

১৫০০১ (০ ) ৭২১১ 
ৃ র রা 

”্ 
৮ পাপা + শটে পাত £ 

০১০০৯ ০০153 ) 

£ ঠ ৩৮ পাতি পি ঠি তাত 5৬) 

৬৮ ৩৬] ০১৯৪ ও) 

/ ৩৮ পাতা ৩াতচ 

-148১৮৮ 

ও) রা না রি 

ন্ 50০ 0) ৮ 2 রি 

পা চিপ 

শ্টি ওর উড তক পি তি পি পাস পোস্ত 

৮ 

পি পাত রণ 

০ শা এও 

27 ০4155 রানি 

পতি 2১ পঁ। পাশটিট৩০ ৮85 18০ ৮ তা 

পা্তজিত। 8 তর ০টি তি রঙ 

১2 ১১১৬ ৩০০ 9 

রি ৫ লও মিলন | ০ 

পার 8 পা পা্টিল পণ 2ত পারা 
ড় 

ক ও 

[তৃতীয় পারা 

তং 

৭ গা ও ৭ ৪১6৫ 

7 
রড 



৩য় ছুরা, ৪র্থ রুকু” ] 

৩৭ 

৩৮, 

সরস এ পর ৬ এসসি পি পে? 

তাহাকে বন্ধিত করিলেন উত্তম- 

রূপে, এবং তাহার তত্বীবধায়ক 
করিয়া দিলেন জাকারিয়াকে ; 

_-যখনই জাকারিয়া মর্যম- 
সাক্ষাতে মেহরাবে প্রবেশ 

করিত, সে. তাহার সমীপে 

( দেখিতে ) পাইত-_“রেজ্কঃ। 
সে বলিল হে মর্ম! তুমি 

এ সমস্তের অধিকারী হইতেছ 

কোথা হইতে? মর্যম বলিল 
_ উহা! আল্লার নিকট হইতে 
( সমাগত ); নিশ্চয় আল্লাহু 

যাহাকে ইচ্ছা বিন! হিসাবে 

রেজ্ক দান করিয়! থাকেন । 
সেই সময় জাকারিয়া তাহার 
গ্রভূর সমীপে প্রার্থনা করিল, 

সে বলিল £ 

আমাকে নিজ যার রা 
একটী ন্থ-সম্তান দান কর, 
নিশ্চয় একমাত্র তুমিই'ত 

হইতেছ প্রার্থনা-মন্ভ্রকাঁরী 
মেহরাবে র অনস্তর জাকারিয়৷ 

ঈাড়াইয়। উপাসনা করিতেছে - 
এমন সময়, ফেরেশতারা 

তাহাকে আহ্বান করিয়া ঘলিল 

যেঃ-- “ আল্লাহ তোমাকে 

য়াহ্য়া সম্বন্ধে খোশখবর দিতে- 
৪ 

আহ্ল-এম্রান-গর্থ ০৩ 
পিসি সিসি শত »পতাস্ি তে তি ৬ পসিত সস পর পপ 

চিট (0৫ 

৩ ৮৮ পাটিতা তা তা লাকা শত এ 

১৮১1০৮০১৬৪ ৮5 
ওর ওর তি কর্তি তর্টা 

৮১১৬-০২-৮০ 

৪৮:৯৩ রা 

রণ ১) ৮৫) » ৩, 

পি পিসি ৩৩ নি রর রি 

পা ৮১23 ১ /৯ ০৯ 

6৩৮ ৩ 

9 তাত 

4) ১৮১4] খা 

পর্ণ 16৬ 

৫) ০০ 1০ ০ ৪ 

০9০ তা তাও পডও তে 650 ৬১ ০চ 

৩০২৯১ 

টপ ৩6 

৪ "এ 

গিট তা চি ০9 ৩ ত্ণা 

৪ । 9৪১9 ৭2] ৭১1৬ 

95৮০0০0৩0৭ 



৫৮ 

৩ হ/ 

০কারআন শরীফ [ তৃতীয় পারা 

__ ছেন, (সে হইবে ) আল্লার পক্ষ পা ৮০৮ ৩০ লা পাকি ০ তাতগ 

হইতে (প্রকাশিত) এক বাক্যের এ দপস০ 
সত্যতার সমর্থনকারী ও সমাজ-. 9 /৮ 5 কাড়ে ঠগণাতা 

পতি এবং কামচর্ধ্যা হইতে ১2১০৮৪১373৩ 

আত্মসম্বরণকারী আর সঙ্জন- টির রত 
গণের মধ্যকার ( একজন ) ৃ রি 

নবী |৮ _.-৮০৮০০* রি 
(জাকারিয়া ) বলিল £__ “হে 77 সু ০ সি 

আমার প্রভু! আমার (আর) 50৯০ ০১৩ ভা ০১৩৪ ঘ+ 
তি হইবে ৬ এ পি 1. প্রাপক রর 

এই যে, আমি বাদ্ধক্যে উপনীত (১ 1১44 ১৪ 
.হুইয়। গিয়াছি, আর আমার স্ত্রী রর ৰ ৬ 
হুইতেছেন বন্ধ্যা!” আল্লাহ ++ ৮ 
বলিলেন ₹__ “এইরপই হইবে, ১4 475 ৪ 82 
আল্লাই'্ত যাহা ইচ্ছা ( সম্পন্ন ) 
করিয়। থাকেন ।” & মরি 
(জাকারিয়! ) বলিল £-_ “হে পর্ণ ৫ এত 4৫5, ০০০ 

আমার প্রভু! আমার জন্য গা . 
একটা নিদর্শন (স্থির ) করিয়া সিরাত 
দাও!” বলিলেন £ তোমার» ০) *া এএ। 
নিদর্শন এই যে, তুমি তিন দিবা! ১০৮ ্ে 
-রাত্রি) লোকদিগের সহিত “ 5 
ইঙ্গিত ব্যতীত (মুখে ) কথা ০০১৪৮! ১5১10 
কহিবে না)” এবং তুমি স্বীয় * ৮ 4*০ টু 2 
প্রভুকে বহুলভাবে স্মরণ কর (৪: চতেপর 75 ১ 
আর সন্ধ্যায় ও সকালে, «“* 

(তাহার ) মহিম! ( কীর্তন ) 
করিতে থাক! 
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টীকা :_ 

২৫* আল্লার প্রেম £__ | 

এই আঁয়তগুলিতে খুষ্টানদিগের ধর্মমত সম্বন্ধে আলোচনা করা হই়াছে। ৩১ ও ৩২ 
আঁয়তে নজরান-ডেপুটেশনের খৃষ্টান-প্রধানদিগকে সন্বোধন করিয়৷ তাহাদিগকে বীশুধৃষ্টের 

চরম উপদেশের কথ স্মরণ করাইয়। দেওয়। হইতেছে। এহদীদিগের হাঁতে গ্রেফতার হওয়ার 
অল্ক্ষণমাত্র পূর্বে, তিনি ভীত ও শোকার্ত শিল্পবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলেন ২__-“তোঁমরা যদি 
আমাকে প্রেম কর, তবে আমার আজ্ঞ। সকল পালন করিবে ।” আর এখানে হজরত মোহাম্মদ 

মৌস্তাফ! কোর্আনের ভাঁষাঁয় ঘোষণা করিতেছেন-_-“তোমর! যদি আল্লাহকে প্রেম কর, তবে 
আঁমার অগ্ুসরণ করিয়া চল।” ছুই শিক্ষার মধ্যে কত প্রভেদ। প্রথমটা পরগন্বরকে আল্লার 

আসনে বসাইয়। দিয়! শিক্ষা দিতেছে যে, প্রেম-সাধনার মূল সাঁধ্য এবং আজ্ঞাদানের মূল কর্তা 
যেন বীশু নিজেই। আঁর হজরত কোরআনের ভাঁষায় প্রচার করিতেছেন_-মানবের প্রেম- 
সাধনার মূল সাধ্য এবং আজ্ঞাদানের প্রকৃত অধিকারী হইতেছেন আল্লাহ। আমি এই পথে 
তৌঁমাঁদের অগ্রগামী পথের সাথী মাত্র। তাঁরই দেওয়। আলোকে পথ দেখিয়৷ আমি আগে 

আঁগে চলিতেছি, তোমর। আমাকে অম্থসরণ করিয়া সেই পরম প্রেমাম্পদের পনে অগ্রসর হও ! 

এই প্রসঙ্গে বীশ্ড আরও বলিতেছেন-_-“আমি প্রভুর নিকট প্রার্থনা করিব এবং তিনি 
তৌমাদিগকে আর একজন শাস্তিকর্ত! প্রদান করিবেন, যেন তিনি চিরকালের জন্য তোমাদের 

সঙ্গে অবস্থান করেন।”, “তৌমাদিগকে বলিবার আমার আরও অনেক কথা আছে, কিন্ত 

তোমরা এখন সে সকল সহা করিতে পাঁর না। পরন্ত তিনি ****"* যখন আসিবেন, তখন পথ 
দেখাইয়। তোমাদিগকে সকল সত্যে লইয়া যাইবে; কারণ তিনি আপন! হইতে কিছু বলিবেন 

না, কিন্ত যাহা যাহা শুনিবেন, তাহাই বলিলেন, শর এবং আগামী ঘটনাও তোমাদ্দিগকে জানাইবেন। 

তিনি আমাকে মহিমান্বিত করিবেন '***** ইত্যাদি।” হজরত ঈছার এই সব ভবিম্বদ্বাণীতে 
খুবই স্পষ্ট করিয়৷ হজরত মোহাম্মদ মৌন্তাফীকেই এই চরম শাস্তিকর্তা ও শেষনবী বলিয়া 
নি্ধীরণ কর! হইয়াছে। * খৃষ্টানদিগকে সম্বোধন করিয়া হজরত এখাঁনে বলিতেছেন--সেই 

শাস্তিকর্ত। আমি, সেই শেষনবী আঁমি এবং ধীশুকে সকল অপবাদ ও অন্ধবিশ্বীস হইতে মুক্ত 
করিয়৷ মহিমান্বিত করিয়াছি আমি। অতএব তৌমর! যদি সত্যকার ধীশু-প্রেমিক হও, তবে 

আমার অস্থসরণ করাই তোমাদের কর্তব্য। ৃ 

কোরআনের সাধারণ নিয়ম অগ্থসাঁরে, এই আয়তগুলি ৃষ্টানদিগের সংশ্রবে প্রচারিত 
হইলেও, উহার শিক্ষা ও আদেশ সকলেধি জন্ঠ সমানভাঁবে ব্যাপক হজরতের সময় এহুদী ও 
ষ্টানগণ স্পর্ধা করিয়া বলিত--৫১০1 ) 401 52 ৩০ “গর আরার পুর ওহার বন" 

* এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা! ছুঁযা ..£৫ 'এয় তফছিরে অষটব্য। 
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এখাঁনে বল! হইতেছে যে, এই সব মৌখিক দাবীর মূল্য কিছুই নাই। কর্মে বা আমলে ইহার 
প্রমাণ থাঁকা চাই। হজরত মোহাম্মদ মৌস্তাফ! এই কর্মের নিধু'ত আদর্শ স্থাপন করিয়াঁছেন। 
এই আদর্শের অনুসরণ করিলেই আল্লার প্রেম-সাধনার প্রকৃত তথ্যের সন্ধান পাওয়া যাইবে। 

মাঁচুষের. শক্তি সামান্ট ও সীমাঁবদ্ধ। সুতরাঁং নিজের সাধন-শক্তি মাত্রের ঘাঁরা প্রেমাপদ- 

আল্লাহকে 'প্রাপ্ত হওয়া” তাহার পক্ষে অসম্ভব। তাই সাধনা যখন নিখুঁৎ হয়, সাততিক হয়, 

আল্লাই তখন মাঁস্ছবকে প্রেম করেন, এবং তীাহারই প্রেমের আকর্ষণে সে ক্রমে ক্রমে তাহার 

নিকটবর্তী হইতে থাকে। কিন্তু যাহার। আল্লার আজ্ঞাগুলি পালন করে না! এবং রছুলের. 
অগ্থসরণ করে না, তাহারা অপাত্র। সুতরাং আল্লার প্রেম-লাভের অধিকার হইতে তাহারা 

নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়াই রাঁখে। এই জন্ত তাহাদের মৌখিক দাঁবীগুলি কম্মিনকাঁলেও 
সার্থকতালাভ করিতে পারে না। ৩১ আয়তে এই কথাটাই স্পষ্ট করিয়া! বলিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। | 

২৫১ এম্রান 

এই আয়তে এম্রানের “আল” বাঁ স্বজনগণের কথা বলা হইয়াছে। ইহার পরবর্তী (৩৪) 
আয়তে এম্রাঁনের স্ত্রীর নজর মানাঁর ও বিবি মব্য়মকে প্রসব করার কথ! বলা হইয়াছে। এই 
দুই স্থানে বর্ণিত “এমরান, একই ব্যক্তি কি ন, তফছিরের রাঁবীগণ ইহা৷ সম্বন্ধে মতভেদ 
করিয়াছেন। তাহাদের একদল বলিতেছেন-_দুই এমরান ছুইজন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ব্যক্তি। এই 
আঁয়তে উল্লিখিত এম্রান-অর্থে হজরত মৃছার পিত! এম্রাঁনকে বুঝাইতেছে। ৩৪ আয়তের 
এম্রাঁন হইতেছেন হজরত ঈছার মাতাঁমহ ও বিবি মরুয়মের পিতাঁ_একজন স্বতন্ত্র এম্রান। 
কিন্ত আর-একদল রাবীর মতে উভয় আয়তে বর্ণিত এম্রাঁন একই ব্যক্তি, অর্থাৎ উভয় স্থুলেই 
বিবি মর্য়মের পিতা-এম্রানকে বুঝাইতেছে। গেযোক্ত দলের সমর্থকগণ বলেন__হজরত মূছার 
পিতার ও বিবি মর্য়মের পিতার মধ্যে কমবেশি ১৮ শত বৎসরের ব্যবধান প্রথম আয়তে 

১৮ শত বৎসর পূর্বকাঁর কথা বলা হইল এবং কএকটা শব্দের পরই পরবর্তী আর এক এম্রানের 

কথা বলা হইল, অথচ এই ছুই এম্রানের স্বাতনতয সন্ধে কোন প্রকার ইঙ্গিতও করা হইল না. 
ইহ। খুবই অসঙ্গত কল্পনা । এবনে-কছির প্রভৃতি তফছিরকারগণ এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। 

_ খুষ্টান-অঙ্বাদকগণের প্রায় সকলেই এই আঁয়তের ব্যাখ্যা করার সময় যথেষ্ট আনদা ও 
 উৎসাঁহ সহকারে প্রচার করিতেছেন যে, ইহা কোর্আনের একটা গুরুতর এঁতিহাঁসিক বিভ্রাট। 
কাপ, কৌর্আন-রচন্লিতা মর্ররমের পিতা ও মৃছার পিতাকে একই লোক বনি সিদ্ধান্ত 
করিয়াছেন। এই জন্য অন্থত্র মর্য়মকে ৬১৬ ০০1 'হারূণের ভ্মী এবং ৬ ৬৮ ৬ 

“এম্রানের কন্ঠা” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে এখানে মর্যমের মাতাঁকে *এম্রানেরত্্রীণ 
বলিয়া উল্লেখ ঝুরা হইতেছে ইহাতে স্পষ্টতঃ জান! যাইতেছে যে, কোর্আঁন নিশ্চয়ই মৃছা ও 

হারণেয় জঁরকফকেই, বীশু-জননী মরুয়মের পিতা বলিয়া নিষ্ধীরণ করিয়াছে! তাহাদের মধ্যকার 
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কেহ কেহ এ কথাও বলিয়াছেন যে, মূছা ও হারূণের এক ভর্মীর নামও মর্য়ম ছিল (গণনা পুস্তক 
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31566£ 0 [19969 অর্থাৎ কোরআন রচনার সময় “বীশু-জননী মর্য়ম” ও মৃছাঁর ভঙ্মী মর্য়ম 

সম্বন্ধে মোহান্মদ গণ্ডগোল করিয়। ফেলিয়াছেন। ( পাঁমার, ৫০ পৃষ্ঠা ১নং টীকা )। সেল সাঁহেব 
এখানে আসিয়া কোর্আনের এই [06018191015 202.0101:911500কে, তাঁহার এশিক 

বাণী হওয়ার দাঁবীর দিরুদ্ধে একটা প্রবল প্রমাণরূপে প্রয়োগ করিতে ঘথেষ্ট আগ্রহ প্রকাশ 
করিয়াছেন। কিন্তু কি যেন ভাবিয়া আমতা আমতা করিয়া সাঁরিয়া দিয়া শেষে এই সংশয়টাঁর 
গুরুত্ব অস্বীকার করিয়াছেন। | | 

খৃষ্টানদিগের এই আক্রমণের উত্তরে মুছলমান-লেখকগণ বলিতেছেন_-ইহাঁতে দোষের 
কথা কিছুই নাই। হজরত মৃছার পিতাঁর নাঁম যেমন এম্রান ছিল, যীশুর মাঁতামহের নামও " 
সেইরূপ এম্রান ছিল। মৃছা-জনক এম্রানের পুত্র-কন্ঠার স্ঠায় ধীশুর মাঁতাঁমহ এম্রানেরও 
হাঁরণ নাঁমে এক পুত্র এবং মর্য়ম নামে এক কন্তা ছিল। . এরূপ সঁচরাঁচরই হইয়৷ থাকে! 
স্বজাতির ও স্বদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের এবং তাহাদের পরিজনবর্গের নাম অচ্ুসারে নাম 

রাখার নিয়ম দুন্য়ার সর্বত্রই প্রচলিত আছে।” বস্ততঃ এদিক দিয়া এই সিদ্ধান্তের সঙ্গতি 
'অন্বীকার করার কোনই কারণ নাই। হজরত মৃছার পিতাঁর সমনাম বিশিষ্ট অন্য লোকের . 
সন্ধান বাইবেলেই পাঁওয়া যাইতেছে । (6.5:৪. ১০__৩৪)। নবম শতাঁবীতেও এহদীদিগের 

মধ্যে এই নামের প্রচলন দেখা! যাঁয়। এ সময় এই নামের একজন বিখ্যাত গ্রন্থকার ও গোল্র- 
পতির আবির্ভাবও তাঁহাদের মধ্যে হইয়াছিল (814._-201910)। এক জাকারিয়া নামের 

দশজন লোকের সন্ধান শুধু বাইবেলের বর্ণনায় পাওয়া যায় (3101102)। হজরত ঈছাঁর সময় 
পর্য্যস্তও এহুদীদিগের মধ্যে মর্য়ম নামের যে' বুল প্রচলন ছিল, বাইবেল নৃতন-নিয়মই তাঁহার 
যথেষ্ট প্রমাণ । 

মওলানা মোহাম্মদ আলী এই মত গ্রহণ করেন নাই। তিনি বলিতেছেন_ উতর স্থলে 
এম্রান বলিতে হজরত মৃছার পিতা-এম্রানকেই বুঝাইতেছে। ৩৪ আঁয়তে মরুয়মের মাতাঁকে যে 
৬৯৫ £)] বলা হইয়াছে, এখানে 'এম্রাআ* অর্থে শ্রী, নহে_্ত্রীলৌক। এ শবের অর্থ 

“নারী বা স্ত্রীলোক” এবং “ভারা বা স্ত্রী” উভয়ই হইতে পাঁরে। আর এম্রান-অর্থে' এম্বানীয় 

গোত্র। বাইবেলে এইরূপে “এক্রাইল' ও “কিদার" প্রভৃতি শব এশ্রাইল-গৌত্রের ও এছমাইল- 

গোত্রের প্রতি প্রযুক্ত হইয়াছে। হাঁদিছেও এইরূপ ব্যবহারের নঞ্তির পাওয়া যাঁয়। যেমন, 
হজর্ত বলিতেছেন__“আমার পিতা! এবরাহিম।” হজরতের সহ্ধর্শিনী বিবি ছকিয়াকে তিনি 

বলিতে শিখাইয়া দেব ৯০০ ০৪ 5 ৫১৯২৮০৪) ৬৯ ৬) ৩) 1৯17 
“আমার পিতা হারণ, পিতৃব্য মুছা ও স্বামী মোহাদ্মদ।” ফলতঃ এই সব.গ্রমীণের. উপর নির্ভর' 
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করিয়া তিনি বলিতেছেন ৫ যে. শেষোজ আনতে রী লি / অর্থে_ এরম্রান- গোত্রের জনৈক 
স্বীলোক-_“এম্রানের স্বী” নছে। 

মওলানা! মোহাম্মদ আলী ছাঁহেবের এ যুক্তিবাঁদের সমর্থনও আঁমরা করিতে পারিতেছি না। 

ইম্রাআৎ (81 ) শব স্ত্রী ও স্ত্রীলৌক-_এই উভয় অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাঁকে এবং কৌর্আনেও 

এই ব্যঝহ|রের অনেক নজির আছে, ইহা! সত্য । কিন্তু, এই শব্দটাকে যখন কোন ব্যক্তিবাঁচক 
বিশেষের গ্রতি 3৩ করা হয়, তখন উহার একমাত্র অর্থ হয় তার্ধ্যা ও স্ত্রী। '্রীলৌক” অর্থ 

হইতে পাঁরে না। এরূপ স্থলে কোর্আনের সর্বত্রই ১৮] শব্দ '্ত্রী-অর্থে ব্যবহৃত হুইয়াছে। 
যেমন-_-( ১) ৬ ৮] (২) ০) ঠ/] (৩) ৮৭21 (৪) )- 2) ৪)০] 

(৫) ৮১০০ ৬৮০ 8331 ১৪] (৬) ১১509 (5) শর] ৬৯ এন 
ইত্যাদি। এখানেও ৩)/৯ /০) বলা হইয়াছে, সুতরাং উহীর অর্থ “এম্রানের সতী” হওয়া 
স্নিশ্চিত। হাদিছের যে সব নজির দেওয়া হইয়াছে, তাহাও এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে। রূপকভাবে 
কন্ঠাকে বা কন্ঠা-শ্রেণীর €লাকদিগকে “মা* বলা, অথবা খালা-ফুফু শ্রেণীর লৌকদিগকে মা” বলা 
যাইতে পারে। পুত্র বা পৃত্র-শ্রেণীর লোকদিগকে “বাবা” বলাঁও যাইতে পাঁরে। কিন্তু, এই ভাবে 

' কেহ কাহাকে স্বামী বা স্ত্রী কখনই বলিতে.পারে না । উদ্ধৃত হাঁদিছটার কথাই ধরা যাঁউক। 
হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফা এছমাঁইল-বংশ হইতে উদ্ভূত, এই হিসাবে বিবি ছফিয়া ১০] ৪৯১) 
“আমার স্বামী এছমীইল* কখনই বলিতে পাঁরেন না। ফলতঃ এখানে £/ অর্থে স্ত্রীলোঁক' 
গ্রহণ কর! আদৌ সঙ্গত হইতে পারে না। 

আমার মতে, দুইটা স্বতন্ত্র ব্যবহারকে এক পর্য্যায়তৃক্ত করিতে গিয়াই এই বিভ্রাটের স্থাষ্টি 
হইয়াছে । মর্য়ম-জননীর স্বামীর নাঁম যে এম্রান, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্ত, 
যেখানে এহদীদিগের প্রমুখাৎ বিবি মনুয্মকে ৬/১)৬ -.-21 বা হারূণের ভত্মী বলিয়া উল্লেথ 

করা হইয়াছে, সেখানে উহার অর্থ হইবে-_হারণীয় বা 4১27:0010৩ গোত্রের কন্ঠা বা ভন্মী। 
এই সিদ্ধান্তের অঙ্গকুলে কোর্আনের যথেষ্ট সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। সকলেই জানেন, হারূণ 
হইতেছেন হজরত মৃছাঁর ভ্রাতা। ইন্রাইলীও ইতিবৃত্তে মৃছা' হইতেছেন সকল হিসাবে সর্বপ্রধান 
ব্জি, ন্বপরিবারের মধ্যেও তিনিই সর্বত'ভাঁবে শ্রেষ্ঠ।, নুতরাং মব্য়মকে বস্তুতঃ হারণ ও মূছার 
তত্্ী বলিয়া ধরা হইক্| থাকিলে, তাঁহাকে হাঁরূণের ভগ্রী না বলিয়া 'মুছার ভষী* বলিয়াই উল্লেখ 
করা হইত। 

বীশ্ু-জননী বিবি মরুয়মকে হারূণের ভন্রী বলার আর একটা রহস্ত আছে। চুর! মর্ম 
গাঁঠ করিলে জানা যাইবে, পর জন্মের জত মররমকে ততনা করার সময় তাহার গোর 
লোকের! বলিয়াছিল-_ এ 

৮৭ ৮ ১ ১৮ 07 ৬৮০ ১৯৯ ৬ ক 

কিক অঙবাদ :--“হে হাসের ভগ্লি! তোমার পিতাঠত মদ লোক ছিলেন না ক্ষ তোমার 
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৩য় ছুরা, ৪র্থ রুকু” ] এস্রান | ৬৩ 
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০ লস সলিল পাতিল পি এ, পি পম সি লস লিপ সি 

মাতাঁও ্রষ্টা ছিলেন না (২৮ আয়ত )1” যীশুর জন্মের সময় এবং তাহার পরবর্তীকালে হান্ধণ 
শব, এহুদীদিগের মধ্ প্রায় সর্বত্রই, হজরত হাঁণকে না বুঝাই়া একটা 00119061%5 6৫ 

হিসাবে ব্যবহৃত হইত। খুষ্টীয় ২র শতাবীর প্রথমভাগে এবরানীভাষায় যে তাওরাত প্রচলিত 
ছিল, তাহাতে (১ বংশাঁবলি, ২৭--১৭'পদে ) “হারূণ”-শব “হারণীয় গোত্র বা হারূণের কুল” 

অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । বাইবেলের ইংরাজী 48090012960. ₹:98102-, এই হারণ বা 

18101. শব্দকে £8:001665 বা হারণ-বংশীয়গণ বলিয়া অগ্রবাদ করা হইয়াছে (31018০9, 

9100১ 0৮6 1, দ্রষ্টব্য )। | 

বাইবেলে দেখা যাইতেছে-_ 
110515 ৪, 10 0005 0295 0? 17600 6106 1১1196 0100019) ৪, 0616911) 

[011951 10017)60. 72১01721198, 01 0106 ০0:56 ০1 1002, 7 200. 1019 116 25 0£ 

006 02891766515 01 28,000, 2100 1161 112,086 129 11192106011. (1510 178), 

লুকের এই বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, জাঁকরিয়া নাঁমক যাঁজকের স্ত্রীর নাম ছিল ইলীশাবেৎ 
এবং এই ইলীশাবেৎ ছিলেন হাঁরণের কন্াদিগের ঘধ্যকার একজন। ঞ্লুকের এই ( প্রথম ) 
অধ্যায়ের ৩৬ পদে এই ইলীশাঁবেৎকে মর্য়মের “জ্ঞাতি” বলিয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে। সুতরাং 
মর্য়মও যে হারণ-বংশীয়া, সে সম্বন্ধে আর সন্দেহ থাঁকিতেছে না। উদ্ধত পদ হইতে আরও 

জানা যাইতেছে যে, বাইবেলের নূতন নিয়মেও “হারূণ”কে, “হারণ-বংশের” প্রস্তিশবরূপে ব্যবহার 
কর! হইয়(ছে। সেই জন্যই এখানে জাকারিয়ার স্ত্রী ইলীশাবেখকে “0£ 610৫ 09:510515 0£ 
821০9, ৬))৬ ০০১ ৬ বা হারূণের কন্ঠ।দিগের একজন” বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে, এবং 
এই জন্য আঁজক'লকার বাঙ্গলা বাইবেলে এই পদাংশের অগ্থবাদ করা হইয়াছে, “হাঁরোণ বংশীয়” 
বলিয়া। সকলেই জানেন, হজরত ঈছার মাতা বিবি মর্য়ম ও হজরত য়াহক্ার মাতা এলিসাবেৎ 
একই সময়ের লোক--হজরত ঈছ] হজরত য়াহয়ার মাত্র ছয় মাসের বড় (লুক ১--৩৬)। 
স্থতরাঁং হাঁরূণের সহিত উভয় মর্য়ম ও এলিসাবেতের কাঁলব্যবধান একেবারেই অভিন্ন। 

এখানে খৃষ্টান লেখকগণকে জিজ্ঞাসা করিতে চাই, এই এলিমাঁবেখকে “হাঁরণের কন্ঠা” বলিয়া 
বর্ণনা করাঁতে কোন গুরুতর বিভ্রাট ও 91090180191) ঘটিয়াছে কি? যদি না ঘটিয়া থাকে, 

তবে মর্মে “হারূণের তগ্রী” বলাতেও রোন বিভ্রাট নিশ্চয় ঘটে নাই! বাইবেলের মাক্ষ্য 
হইতেই "জানা যাইতেছে যে, হাঁরণ-শব্ষকে এরপস্থলে হীরূণ-বংশ অর্থেন্গ্রহণ করাই তখনক্ষার 
প্রচলিত সাধারণ পরিভাঁষ! ছিল। এই পরিভাষা অগ্ুসারে বিবি মর্য়মকে হীরূণের ভমী বলিয়া 

উল্লেখ. করা হুইয়াছে। বিশেষতঃ যীসত-জননীকে ভর্খসন! করার সময়, তাহার গোত্র-গৌরবের 
উল্লেখ করিয়া, এই ভতপরনাকে তীব্রতর করার জন্য হারূণের নাঁম উল্লেখ করাই এহদীদিগের 
পক্ষে ্রাভাবিক ছিল৷ ছুর! মরুয়মের উপরোক্ত আয়তটার প্রতি লক্ষ্য করিলেই জানা ধাঁইবে 
যে, মযুয়মের পিতামাতা! এহদীদিগের বিশেষ বিদিত ও তাঁহাদিগের মধ্যকার একজন ছিলেন, 

এবং তাহাদের ব্বভাব-চরিত্র ভাহাঁবা বিশেষভাবে অবগত ছিল। তাই তাহারা বলিভেছে-: 
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২৯৮৯ ০৬৬২৯ ৯প৯ সাপ পিপিপি পপ রি 
কে 

“তোমার পিতা'ত অসংলোক ছিলেন ন৷ এবং তোমার মাতাও ত্রষ্টা ছিলেন না।” রর উক্তি 

দ্বারাও অকাট্যভাঁবে জানা যাইতেছে যে, কোর্আনে বিবি মরুয়মকে হাঁরণের পিতার ওরষজাত 

কন্ঠ। বলিয়া কখনই নির্ধারণ করা হয় নাই। বরং মর্য়মের পিতামাতা যে, ভৎ সনাঁকারী-এহদ- 

প্রধানদের অনেকের সমসমরিক ও বিশেষ পরিচিত ছিলেন আলোচ্য আরতটাই এ দাবীর 

অকাট্য প্রমাণ । 

এখাঁনে আর একটা প্রসঙ্গের অবতারণা না করিয়। এই আলোচন। শেষ করিতে প|রিতেছি 

না। পাঠক দেখিতেছেন, খৃষ্টান-লেখকগণ সকলেই ধরিয়। লইতেছেন যে, হজরত মৃছা! ও 

হাঁরণের পিতার নাঁম “এম্রান” ছিল, ইহ! যেন একটা স্বতঃসিন্ধ সত্য । অধিকস্ত, কোরআনে 

ও হজরত মৌহান্মদ মোস্তাফার উক্তিতেও যে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন হইতেছে এবং মুছলমাঁনগণ 

যে ধর্শের হিসাবে এই সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয় লইতে বাধ্য, ইহাঁও তাহার! সঙ্গে সঙ্গে কল্পনা 

করিয়া লইয়াছেন। তাহার পর, এই সিদ্ধান্ত ও কল্পনাকে ভিত্তি করিয়াই তাহারা এই অন্তায় 

বিতগাঁর স্থা্টি করিয়াছেন। কিন্তু, বস্তৃতঃ ইহা একটা অপদসিদ্ধীস্ত ও অসত্য কল্পন! ব্যতীত আর 

কিছুই নহে |, বাইবেণে হজরত মুছার পিতার নাম দেওয়া হইয়াছে-- ৫১৯৭, ঠা বা 

অভ্রম বলিয়! ( দেখ, যাত্রা পুস্তক ৬ অঃ ১৮--২ পদ, গণনা ৩--১৯ পদ, ১ বংশাঁবলি ৬---৩ 

পদ )। কোঁরুআনে মবুয়মের পিতার নাঁম করা হইয়াছে “এম্রাঁন' বলিয়া । আশ্রম ও এম্রান 

এক শব কখনই নহে। এই সমস্যার সমাধান করার জন্ত খুষ্টান-লেখকগণ যে সব কলমের 

কারচুপি করিয়াছেন, তাহ! অতিশয় শোচনীয় । সেল সাহেব অগ্বাঁদের সময় “11090” ঠিক 
রাখিয়াছেন, কিন্তু টীকা করিতেছেন “0£ 41079)” যোগ করিয়! দিয়া। পামার সাহেব 
আরও অগ্রসর হইয়া কোর্আনের এম্রানকে একেবারে “4012,00” বা আত্মমে পরিবর্তন 

“করিয়া দিয়ছেন। | 

_ হজরত মৃছার পিতার নাম কি ছিল, কোর্আনে তাহার কোনই উল্লেখ নাই। বাইবেলের 
বর্ণনা মতে তাহার নাম ছিল অভ্রম। আর কোরুআনের বর্ণনা মতে বিবি মর্য়মের পিতার নাম 
এম্রান। বাইবেলের সাক্ষ্যকে নিভূর্ল বলিয়! ধলিয়! লইলেও, অঅম ও এম্রাঁনক্ষে এক করিয়া 
'লওয়া সঙ্গত হইতে পারে না! অধিকন্ত বাইবেলের এই বর্ণনাই যে ঠিক, তাহা স্বীকার করিতে 
মুছলমানগণ কোন মতেই বাধ্য নহেন। এই হজরত মৃছার বিবরণেও, বাইবেলে এমন-অনেক 
কথাই বর্নিত হইয়াছে, যুক্তির হিসাবে যাহাঁকে কোন মতে সঙ্গত ব্ঠিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে 
না। একটা উদাহরণ দিয়া ক্ষান্ত হইতেছি! নে 

_খুষটানদিগের দারা প্রচারিত তাঁওরাতে বর্ণিত হইয়াছে রি “অসম 
আপন পিলী যোকেবদ্কে বিবাহ করিলেন এবং ইনি তাহার জন্ত হারপকে ও মোশি (মুছা )'কে 
প্রসব করিলেন* ( যাত্রাপুস্তক ৬--২)। কিন্তু “4১০০০:0408 €০ 6 5606598106 

" 270 05০ [৪15]) 60901050139) ]০০০০1960 ৪৪ 69%52% 1006 01/7%4 €0 8222 * 



_ ও ছুরা, ৪র্থ রুকু* ] মরয়নম-জননীর প্রার্থনা | ৬ 
সপ এলি সপ্ত পপ পলা চি 

অর্থাৎ এরহুদীদিগের তাঁওরাতে ও তাহাদের রেওয়াঁয়তগুলিতে যৌকেবদকে অসমের জাতি-ভয়ী 
( পিসী নহে ) বলিয়! উল্লেখ করা হইয়ছে (9০০ কৃত বাইবেলের টীকা )। 

উপরে বলা হইয়াছে যে, কোবুআনের কুত্রাপি হজরত মূছার পিতার নামের উল্লেখ নাই। 
আমরা যতদূর জানি, হজরত মোহাম্মদ মৌন্তাফাঁর কোন বিশ্বস্ত হাঁদিছেও হজরত মৃছাকে . 
৬/৪ ৬ বা “এম্বাঁনের পুত্র বলিয়া! উল্লেখ করা হয় নাই। অবশ্ঠ, মেশ্কাতের এধটা 
রেওয়ায়তে দেখা যাঁয় :-_আবু-হোরায়রা বলিতেছেন, হজরত রছুলে করিম বলিয়াছেন, 
€) ৬১৭ ৬? 4০ ৪] ০১৯ ৬1০ ৮৯, “খালেকুল-মওৎ মুছা-এবনে-এম্রানের জাম 

কবজ করিতে আসিলে, তিনি ফেরেশ্তার গালে এমন জেরে এক থাগ্নড় মারেন যে, তাহাতে 

তাহার ( মালেকুল-মওৎ ফেরেশ্তাঁর ) চোখের ঢেলা গলিয়া যাঁয়-ইত্যাদি। মেশ্কাৎ-সন্কলক 
বোখারী ও মোছলেমের বরাৎ দিয়া এই “হাঁদিছটা* উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু, আমরা বোখারী 
ও মোছলেম তন্ন তন্ন করিয়া এই হাঁদিছের বিভিন্ন রেওয়ায়তের কোথায়ও ৬) ৬/% বা 

“এম্রানের পুত্র” এই অংশ খুঁজিয়া পাইলাম না। প্রত্যেক রেওয়ায়তেই শুধু (4৮) ০৪০ ০১০ 
আছে। সম্ভবতঃ মেশ্কাতের পরবর্তী কোন লিপিকার সংস্কারের প্রভাবে অসাধবান হইয়া এই 
অংশটা হাঁদিছের সঙ্গে যোগ করিয়া দিয়াছেন। ইহা ব্যতীত, আবু-হৌরায়রায় (রাঃ) বর্ণিত 
এই শ্রেণীর হাঁদিছগুলি সম্বন্ধে আদৌ বিশেষ সতর্কত! অবলম্বন কর! আবশ্যক। এ সম্বন্ধে: 
২৫২ টীকা দ্রষ্টব্য। | 

২৫২ অর্য়ম-জননীর প্রার্থন| £- 

এম্রানের স্ত্রী গর্ভস্থ সন্তানকে আল্লার নামে নজর মাঁনিয়াছিজেন। এই সন্তান সংসার 

হইতে মুক্ত থাকিয়া ধর্মের ও ধর্্-মন্দিরের সেবা করিবে, ইহাই তাহার সঙ্বল্প ছিল। তাহার 
আশা ছিল পুত্র-সন্তান ভূমিষ্ঠ হইবে। কিন্ত, আশার বিপরীত যখন কন্ঠ! ভূমিষ্ঠ হইল, তখন 

“তিনি যেন একটু কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া! পড়িলেন। কারণ, বন্তাকে আজীবন মুক্ত রাখিয়া 
মন্দিরের সেবাঁয় সমর্পণ করার অনেক বাঁধা বিশ্ব আছে। নারীকে এহদীরা অনেক অধিকার 
হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখিয়াঁছিল, তাহার উপর শুচি-অশুচি লইয়াও অনেক আপত্তির কারণ 

“ছিল। তাই মবুয়ম-জননী বিমর্ষ ও ব্যাকুলভাবে বলিতেছেন-_ প্রতুহে ! আমার*ত কন্টা ভূমিষ 

হইয়াছে। পুত্র হইলে তাঁহাকে সব কাঁজে লাগাইতে পারা যাইত, কিন্তু এই কষ্টাকে 

দিয়া'ত সে সমন্ত সুস্তবপর হইবে না। কারণ, পুরুষ'ত নারীর সমান নহে, অর্থাৎ পুরুষত 

নারীর হায় নানাবিধ স্বাভাবিক ও শান্ীয় বাঁধা বিছ্বের অধীন নহে। কিন্ত, নজর খন মানা 

হইয়াছে, তখন এই কক্কাকে তাহার যোঁগ্যরপে সেবার কাঁজে নিয়োজিত করিতে হইবে । 
অতএব, হে কফণানিধান প্রতৃ ! এই কণ্ঠাফেই তুমি গ্রহণ কর, এবং তাহাকে ও তাহার সম্ততি- 

রো জিপ পরানো গাব হইতে রা ক 
নী 
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বিবি মর্য়ম কৌমার-জীবন যাঁপন করিবেন, এরূপ কোঁন ধারণাই যে তাঁহার মাীর মনে 

স্থান পায় নাই, আয়তের শেষাংশ হইতে তাঁহা স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে। "অন্যথায়, প্রার্থনায় 

“তাহার সন্ততিবর্গকে* বলা তাঁহার পক্ষে কখনই সঙ্গত হইত না। বরং পক্ষাস্তরে এই অংশ 

হইতে জানা যাইতেছে যে, সাধারণত স্বীলোকেরা যেরূপভাঁবে বিবাহ করে এবং স্বভাবের থে 
নিয়মে তাহারা সন্তানের জননী হয়, রিবি মব্য়মও যে সেই ভাবে বিবাহিতা ও সন্তানবতী 

হইবেন, এরূপ বিশ্বীসই তাহার মাতা পোষণ করিতেছিলেন। বিবি মর্য়ম যেব্্রত গ্রহণ 
করিবেন, তাঁহাঁতে চিরকুমারী থাঁকার ব্যবস্থা যে তীহাদের ধর্মশান্তরে ছিল না, আয়তের এই অংশ 

হইতে তাঁহাঁও প্রতিপন্ন হইতেছে। 
“আর সে কি প্রসব করিয়াছে, আল্লাহ তাহা সমধিক পরিজ্ঞাত"-_ এই অংশটা 9০60- 

£$591 বা অনঘ্বিতভাঁবে আল্লার উক্তি । অর্থাৎ সে যে কন্তা প্রসব করিয়াছে, এ কথা উল্লেখ 

করার কোঁন দরকার ছিল না, আল্লাহ'ত তাহা সকলের অপেক্ষা উত্তমরূপে - কন্তা ভূমিষ্ঠ হওয়ার 
পুর্ব হইতে - অবগত আছেন। 

শয়তানের স্পর্শ বা খোচ। £_ 

বিবি মরুয়মের মাতাঁর এই প্রীর্থনা-প্রসঙ্গে হাদিছ ও তফছিরের কেতাবে বর্ণিত হইয়াছে যে, 
আদম-বংশে যে কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শয়তান আসিয়৷ তাহাদের 
প্রত্যেককে স্পর্শ করে বা খোচা মারে। ইহাঁরই ফলে সপ্তীন ভূমিষ্ঠ হওয়| মাত্র চীৎকার করিয়া 

কীদিয়া উঠে। কিন্তু, মরুয়ম-জননীর এই প্রার্থনার ফলে আল্লাহ্ মর্য়মকে ও তাহার পুত্র 

ঈছাকে ইহা হইতে রক্ষা করেন, তাই শয়তানের কোন অধিকার তীঁহাঁদের উপর চলিতে পারে 
নাই। শয়তাঁন যে চেষ্টার ক্রটী করিয়াছিল, তাঁহা নহে। বরং খোঁচা মারার জন্য সে ইহাঁদিগকেও 
আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্ত, মর্যম-জননীর এই দোওয়ার বরকতে আল্লাহ একটা পর্দ। হুটি 
করিয়৷ দিলেন, শয়তান সেই পর্দায় খোঁচা মারিয়! ফিরিয়া গেল। বোখারী, মোছলেম, এবনে- 

জরির,এবনে-কছির প্রভৃতি কেতাঁবের এই রেওয়ায়তগুলি পাঠ করিলে জানা যাইবে যে: 

(১) মর্য়ম-জননী দোঁওয়া করিয়াছিলেন_মর্য়ম ও তাঁহার সন্ততিবর্গ যেন শয়তানের 
প্রভাব হইতে রক্ষা পাঁয়, আল্লাহ যেন তাঁহাদিগকে শরণ (পাঁনাহ) দান করেন। এই দৌওয়ার' 
বরকতেই বিবি মর্য়ম ও তাহার পুত্র হজরত ঈছা, শয়তানের খোচা ও ্পর্শ হইতে কা 
পাইয়াছিলেন। : 

(২) একমাত্র হজরত ঈছা ও বিবি মর্ম ব্যতীত, টিটিনরন্রনরাল 
'ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই. শয়তাঁনের হাতে খোঁটা খাইতে হইয়া থাকে। রট 

(৩) শয়তান খোঁচা মারে বলিয়াই শিশুরা ভূমিষ্ঠ হওয়। মাত্র কাঁদিয়া উঠে। 
-€৪) এই খোঁচা মারার উদ্দেস্ত ও সার্থকতা সম্বন্ধে বল! হইয়াছে যে-- 
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ওয় রা, ৪র্থ রুকু+ ] বায়ভানের স্পর্শ বা চা ৬৭ 
পি পনি পপ প্ধিিপস্িতি জা সিিস্বিপসিপা ও তি সি পিক তি তি পাতি পাটি (শি রি এ «স্পস্ট সপ সসস্ি 

অর্থাৎ, শয়তানের এই 'ষে খোচা, ইহাই হইতেছে মানবের উপর তাহার অধিকার গ্রতিষঠার 
স্ত্রপাত (ফৎহুল্বারী ৬৩০০ )। . 

অতএব আমরা দেখিতেছি যে, এই হাদিছটী বিশ্বস্ত ও প্রামাণ্য বলিয়! গৃহীত হুইলে আমরা 
যত; স্বীকার করিতে বাধ্য হইব যে__জনসাধারণ'ত দূরের কথা, ছুন্রার সমস্ত নবী ও রছুলকে 

ভূমিষ্ঠ হওয়! মাত্র শঙ্নতানের হাতে উৎপীড়িত হইতে এবং তাহার অধিকার ও প্রভাবের অধীনে 
আসিতে হইয়াছিল। সুতর|ং হজরত ঈছা! অন্য সমস্ত নবী অপেক্ষা শ্রেঠ। ইহাঘারা অন্ত 

সমস্ত নবী-রছুলের গুরুত্ব ও মর্যাদার যথেষ্ট লাঘব হইতেছে । হজরত মোহন্সিদ মোত্তাফাঁও বাঁদ 
যইতেছেন ন৷। এই হ|দিছের বিবরণ যথার্থই হজরতের উক্তি হইলে, তাহা হইতে নিঃসন্দেহ- 
রূপে প্রতিপন্ন হইতেছে, যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফাকেও ( তাহার নিজেরই স্বীকারোক্তি 
মতে ) শয়ত!নের খোঁচা খাইতে এবং তাহার প্রভাঁব ও অধিকারের অধীনে আসিতে হইয়াছিল। 

সুতরাং তুলনায় বীশুর মর্ধয|দা বহুগুণে বাঁড়িয়া এবং হজরতের মর্যাদা বহুগুণে কমিয়! যাইতেছে । 

শুধু ইহাই নহে। এই হাঁদিছটীকে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিলে, সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও স্বীকার 
করিতে হইবে যে, খীশু-জননী বিবি মর্য়মও সমস্ত নবী-রছুলের, এমন কি হজরত মোহাব্মদ 

মোস্তাফা'র অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ট। সাঁধারণ্তঃ: তফছির লেখক ও হাদিছের টাকাকারগণ এই 
সমস্তার জন্য বিশেষ বিচলিত হইয়! পড়িয্নছেন। . , 

কিন্তু আমাদের মতে ইহাই এধানকার একমাত্র সমস্ত! নহে। অভিজ্ঞ-পাঠকগণ অবগত 
আছেন যে, খুষ্টানর! ধীশুর ছুইটা ব্বরূপ বা 452০৮ কল্পন! করিয়া থাঁকেনন। একটী [09:29 
বা মানবীয়, এবং অন্তটা 10110 বা স্বর্গায়। এই' [04510 2905০ বা স্বর্গীয় স্বরপের দিক 

দিয়াই তঁ!হারা বীশুকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ কথেন। বীশুর এই ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করার জন্ত 

প্রচলিত বাইবেলগুলিতে বীশুকে কতকগুলি অতিমানবীয় শক্তি ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী বলিয়া 
বর্ণনা করা হইয়াছে। বীশুর এই তথাকথিত অতিমানবীয় গুণ ও শক্তির কঠোর প্রতিবাদ 
করাই কোরুআঁনের এই সমস্ত আলোচনার প্রধান লক্ষ্য । কিন্তু রেওয়ায়ত-পূজার শে|চনীয় 

মোহান্বতাঁর ফলে মুছলমানরাই আঁজ কোবুআনের ও হাদিছের দোহাই দিয়া ধীশুর সেই এশিক 
গুণ ও শক্তির জয়নিনাঁদ করিতেছে, কার্য্যতঃ তাঁহাকে একট! অতিম!নবীয় সত্ত্ব! বলিয়| স্বীক।র 

করিয়া লইন্তেছে-_স্বীকাঁর কর|কেই তাওহীদের প্রধান উপকরণ বলিয়া ঘোষণা করিতেছে ! 
উপরের বর্ণিত হদিছটা এই অধঃপতনের একটা নিদর্শন। ক/রণ, তাহার মর্শছসারে, রে 
প্রত্যেক মানব-শিশুকেই শয়তানের খোঁচা খাইতে ও তাহার প্রভাবের অধীন হইতে হয়, কিন্ত 
মেরি ও তাহার তনয় ধীণ্ু ইহা হইতে ব্জ্জিত। সুতরাং তাঙয়া যে অতিমানব, তাঁহা অশ্বীকার 

করার উপায় নাই। ইহাতে খৃষ্টানদের শেরকী কল্পনার সমর্থনই হইতেছে। | 
এখনে ধরিয়া জওয়া৷ হইতেছে যে, যেহেতু রেওয়ায়তটা বোখারী, মোছলেম প্রতৃতিতে 

বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং তাহা প্রামাণ্য হাদিছ, অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে হজব্রতের উজজি। তই এই 
বিপদ হইতে রক্ষ! পাওয়ার জন্ঠ নান৷ প্রকার অন্ঠায় ব্যাখ্যা ও ককৈযনার কমায় গ্রহণ করা .. 
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হইনবাছে। মুতি আবদুহু বলিতেছেন--.“হাদিছটী ছহি হইলে, উহাকে রূপক বলিয়াই ধরিতে 
হইবে (৩_-২৯*)। .এমাঁম নববী মৌছলেমের টাকায় বলিতেছেন--“হাদিছ হইতে প্রত্যক্ষতঃ 
ঈছা ও তাহার মাঁতার বৈশিষ্ট্ই প্রতিপন্ন হইতেছে। কিন্তু কাঁজী আয়াজ বলেন যে, অন্ত সমস্ত 
নবী সন্বন্ধেও গ্রই কথা সমানভাবে প্রযোজা” (২--২৬৫:)। কাজী আঁবছুল জব্বার বলিয়াছেন, 

এই হাঁদিছটা ১০1) )৯ খবরে ওয়াহেদ এবং যুক্তি বিরুদ্ধ উভয়ই। স্বতরাং »১) --*৯+ 
উহাকে অন্বীকার করাই কর্তব্য হইতেছে। তাহার ফুক্তিগুলি সংক্ষেপে এইন্ধপ ২--(১) 
শয়তান প্রভাব. বিস্তার করে মন্দের দিকে প্ররোচিত করার জন্ত। - এই প্ররেচন! সার্থক হইতে 
পারে কেবল তাহাদের সম্বন্ধে-_-সৎ ও অসৎ সম্বন্ধে কোন জ্ঞান ও অগ্রভূতি যাহদের আছে। 

সুতরাং সগ্ঙ্গাত শিশুর উপর প্রভাব বিস্তারের সার্থকত[কিছুই নাই। (২) মানব-দেহের 
উপর অত্যাচার করার শক্তি যদি শয়তানের থাঁকিত, তাহা হইলে সে কেবল শিশুকে খোঁচ! 
মারিয়! ক্ষান্ত, ন! থাকিয়া আরও অনেক অঘটন ঘটাইতে পাঁরিত__সংলোঁকদেের অবস্থা! বিপর্যয় 
ঘটাতে পাঁরিত, তাহাদিগকে মারিয়! ফেলিতে পারিত। (৩) এই'হাঁদিছে কেবল ঈছ। ও 

সাহার মাতা কথ! বলা হইয়াছে, অন্ত সমস্ত নবীকে বাদ দেওয়া! হইয়াছে। অথচ ইহার 

কোনই হেতু নাই__ইত্যাদি (কবির )। এমাম রাজী এই সব যুক্তি উদ্ধার করার পর, তাহার 

কোন প্রতিবাদ না করিয়া! শুধু বলিতেছেন-_“এ সব যুক্তির উত্তর দেওয়! যাইতে পারে, এরপ্র. 

যুক্তির ছারা হাদিছকে অগ্রাহ্ করা যাইতে পাঁরে না।” আল্লামা জ্মব শরীাও, যুক্তির হিসাবে 
ইহাকে রূপক বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন। তিনি কোর্আনের আয়ত হইতে 
দেখাইয়]ছেন যে, আল্লার সং-বান্দাদদের উপর শয়তানের কোন অধিকারই নাই। এমাম 
'আবৃহাইয়ান সেগুলি উদ্ধৃত করার পর, ইহাঁকে “মো'তাঁজেলাদের যুক্তিধার।” বলিগাই সব ঝঞ্জাট 
মিটাইয়| দিয়াছেন । 

আমরা যতদুর বিচার করিয়া দেখিয়াছি, এই রেওয়ায়তার কোন সঙ্গত তাৎপর্য্য ব। 
সার্থকতা নাই। * স্ুতর/ং উহাকে হজরত রছুলে করিমের উক্তি বলিয়া গণ্য কর! যাইিতে পারে 
ন|। এই মতের কএকটা কারণ নিয়ে উদ্ধৃত করিয় দিতেছি ₹__ 

6১) এই রেওয়ায়ত হইতে ম্পষ্টত; জান! যাইতেছে যে, মরুয়ম-জননীর দোঁওয়ার 
বরকতেই আল্লহ তা'আলা মরুয়মকে ( এবং পরে তৎপুত্র বীপডকে ) শয়তানের স্পর্শ বা খোঁচ! 

হইতে রক্ষা করিরাছিলেন। সুতরাং এই রক্ষা-কা্ধ্যটা নিশ্চয় দোওয়ার পরেই সমাধিত হুইয়া-* 
ছিল। কিন্ত, আয়ত হইতে ইহাও সঙ্গে সঙ্গে জান] যাইতেছে যে, বিবি মর্ম পয়দা হওয়ার 
এবং তাহার নামকরণ হইয়া ওয়ান পর, তাহার নাতা| এ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। মর্য়মের জন্ম 
ও তাহার নামকরণ প্রার্থনার পূর্বেই" হইয়াছিল বলিয়৷ & দুইটী ঘটন! সম্বন্ধে (5০০ ০৯ 

্ অতীতকালবাচক ক্রিয়াপদ ব্যবন্বত হইয়াছে । যথ| আমি কন্ত। প্রসব .করিরাছি*, “আমি 

(উদার নাম মর্ম রাখিয়াছি।” কিন্ত এই দুইটা অতীত ঘটনা উল্লেখ করার পর, প্রা্থন৷ করার 
ন 

সময় তিনি বরাবরই &* ০৯ ক্িয়াপদ ব্যবহার করিতেছেন। যখ।--“আ|যি ভাহাকে.*... 
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তোমার শরণে সমর্পণ করিতেছি।* সুতরাং মরুয়মের জন্ম ষে তাহার মাতার প্রার্থনার পূর্বেই 
হইয়/ছিল, তাহাতে আর কোনই সনেহ নাই। অত্তএব, এই দোওয়ার বরকতে মরুয়ম ভূষিষ্ 
হওয়ার সময় শয়তানের খোঁচা হইতে রক্ষ পাইন্লাছিলেন, *ইহ। কোবুআনের ও স্পইযুক্তির 
বিপরীত উদ্ভট কল্পনা মাত্র। এইকপ কল্পন! হঞ্জরতের উক্তিতে কখনই. স্থানলাত করিতে পারে 
না। সুতরাং উহ! হাদিছ” কখনই নহে। 

(২) এই রেওয়ায়তটীর দ্বারা অন্ত সমন্ত নবীদিগের মর্ধ্যদ| লাঘব কর হইগাছে এবং 
বীশ্ড ও তাহ|র মাতার অতিমানবীয় স্বরূপ স্বীকার করা হইতেছে। ইহা এছলামের মৌলিক 
নীতির বিপরীত কথা ।. সুতরাং উহ! হজরতের হাদিছ কখনই হইতে পারে না! 

(৩) বোখারী, মোছলেম প্রতৃতিতে এই হাদিছ সম্বন্ধে যে লব রেওয়ায়ত বন্দিতি হইয়াছে, 
সেগুলির মধ্যে ভাষাগত সামঞ্্ঠের খুবই অভাব। এমন কি, বোখারীর এক রেওয়ায়তে শুধু 
হজরত ঈছার কথ! বল! হইয়!ছে, মর্য়মের নামও তাহাতে নাই। এই রেওয়ায়ত-অহুসারে 
জানা যাইতেছে যে, বিবি মরুয়মও শয়তানের খোঁচা, স্পর্শ বা প্রভাব 'হইতে রক্ষা,পাঁন নাই। 
অথচ তাহার মাত দোওয়! করিয়াছিলেন প্রত্যক্ষতঃ তাহারই জন্ত। * কাঁজেই দেখ। যাইতেছে 
যে,.মর্য়ম জননীর প্রার্থন! আল্লাহু কবুল করেন নাই। ইহা অসঙ্গত কথা। ৃ 

(৪) এই রে্ওয়ায়ত অগ্ুসারে জান! যাইতৈছে যে, ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় প্রত্যেক 
শিশুকেই শরতাঁনে খোঁচ! মারে এবং এই খোঁচার জন্যই তাহার! ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
ীৎকাঁর করিয়া কীদিয়া উঠে। সুতরাং দেখা যাইতেছে ষে, প্রত্যেক শিশুই ভূমিষ্ঠ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ ক্রন্দন করে, আর যদি কেহ ক্রন্দন ন| করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, শরতানের 
খোঁচা নিশ্চয়ই তাহার গায়ে লাঁগে নাই। এখন, পাঁঠকগণ নিজ নিজ অভিজ্ঞতা হইতে অথবা 
একটু সন্ধান করিয়া! দেখিলেই জানিতে পারিবেন যে, অধিকাংশ শিশু জন্মের লঙ্গে সঙ্গে ক্রন্দন 

করিলেও, বহু শিশু বহুক্ষণ পর্য্যন্ত ক্রন্দন করে না, এরূপও অনেক সময় দেখিতে পওয়া ষায়। , 

অতএব অভিজ্ঞতার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, এ ক্ষেত্রে ধীশু ও তাঁহার জননীর বিশেষত্ব কিছুই 

নাই। অথচ এই বিশেষত্ব প্রতিপাঁদন করার জন্যই রেওয়ায়তটার অবতাদ্ষণ|। | 

(৫) এম্রানের স্ত্রী প্রার্থনা করিয়াছিলেন মর্যমের এবং তাহার, 8১ বা বংশধরদিগের 

সকলের জন্য সাঁধারণভাঁবে। এই দোওয়ার বরকতে মরুয়মের একপুত্র ( বন্ড ) শয়তানের 

আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়া থাকিলে, তাঁহার অন্ত পুত্র কন্ঠাদের সকলেরই শয়তানের খোঁচা 

হইতে সমানভাবে রক্ষা পাওয়ার কথা । তাহা হইলে বীশু ও মরুযমের আর কোনই বিশেষত্ব 

থাকে না। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাঁওয়ার জন্য কোঁন কোন তফছিরকার বলিয়াছেন যে, 

এক বীণড ব্যতীত মর্য়মের অন্ত কোঁন সন্তান হয় নাই। কিন্তু ইহা সত্য নহে।--বাইবেলে 

বীু-্রাতাঁদিগের কথা পুনঃপুমি উল্লিখিত হইয়াছে (মার্ক ৩ অঃ ৩১-_৩৩, মথি ১২ অঃ ৪৬৪৮ 
পদ)। মথি ১৩শ অধ্যায়ের ৫৪-_৫৭ পদে ধাতুর চারি ভ্রাতার নাম ও তাহার ভন্ীদিগের 
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উল্লেখ আছে। এখন, এম্রানের স্ত্রীর দোওয়ার বরকতে বীশু ও মরয়মের স্চান্ মরুয়মের অন্ত 
পুত্রকন্ত/দেরও শয়তানের, খোঁচ৷ হইতে মমানত|বে সুরক্ষিত হওয়! বিশেষ আবশ্ক। ন্ুতরাং 
এই রেওয়ায়তের “বীণ্ড ও তশ্তমাতা ব্যতীত”-এই কথাটার কোনই সার্থকতা থাঁকিতেছে ন|। 
(৬) এন্বম্কবে সব চাইতে বড় কথ। এই যে, ইহা হইতেছে আবুহোরায়র! ( রাঃ) কর্তৃক 
বর্ণিত হাদিছ। হাঁদিছের কেতাবগুলি খুলিলে, বিশেষতঃ তাহার স্থটিতত্ব, পুরা-কাহিনী, 
পরলোক সংক্রান্ত বিবরণ, ভবিদ্ভতের ঘটন| ইত্যাদি সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি দেখিলে জান! যাইবে 
--আবুহোরায়রা এ সব সম্বন্ধে অজন্র হাঁদিছ বর্ণনা করিয়া যাইতেছেন। হাদিছ সংক্রান্ত 
যেখানে যে সমস্ত! উপস্থিত হইতেছে, অন্সন্ধান করিলে যান! যাইবে, তাঁহার অবিংক1শই 
'আবুহোরায়রার রেওয়ায়ত হইতে উদ্ভৃত। ইহার তুলনায় অন্ঠান্ত ছাহাঁবিগণের রেওয়ায়ত খুবই 
কম। অথচ আবুহোরায়রা এছলাম্ণ গ্রহণ করিয়াছেন খাঁয়বর-বিজয়ের পর--অর্থাৎ কমবেশি 
তিন বৎসর মাত্র তিনি হজরতের সাঁহচার্যযলভ করিয়াছিলেন। হজরতের পরলোক গমনের পর 
আবুহোরায়রা যখন এইবধপে অঞজশ্ন হাদিছ বর্ণন| করিতে থাঁকেন, তখন হজরত ওমর কঠো'র 
ভাবে তাহাকে নিষেধ করেন। হজরত আলি ও বিবি আয়েশ! তাহার অনেক রেওয়ার়তের 
কঠোর প্রতিবাদ করিতেন। বস্তত: অন্ুসন্ধীন করিয়! দেখিলে হজবত আঁবুহোরাঁয়রার ন।ম- 
করণে প্রচারিত অনেক হাদিছে সতর্কতার যথেষ্ট অভাব দেখিতে পাঁওয়! যাইকে। আমর! ইহার 
“ছুইএকটা নমুন| নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া! দিতেছি ২ 

(ক) মোছলেমের একটা রেওয়ীয়তে বর্ণিত হইয়াছে, “আবুহোরাঁয়রা বলিতেছেন, 
হজরত রছুলে করিম আমার হাত ধরিয়া বলিলেন-_আল্লাহ শনিবারে মাঁটি পয়দা করিলেন, 

রবিবারে আহার উপর পাহাঁড়গুলি স্থষ্টি করিলেন, সোমবারে বৃক্ষ সটি করিলেন, মঙ্গলবারে 

অসৎ ব৷ মকরহর্কেস্থট্ি করিলেন, বুধবারে আলোক সৃষ্টি করিলেন, বৃহস্পতিবারে ভ্রীবজন্ত বৃহ 
করিলেন এবং শুক্রবারের বৈকাঁলে আদমকে স্থষ্টি করিলেন।” এই হাঁদিছটী রেওয়ায়ত 
পরম্পর'র হিস!বে বাহতঃ নির্দোষ এবং এই হিসাবে ইহার বিবরণটা হজরতের উক্তি বলিয়াই 
ধর্তব্য। কিন্তু তত্রা 
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টি বোখারী ও তাহার গুরু কনার প্রভৃতি বহু হাদিছ বিশারদ পর্ডিত এই 
এই হাদিছের বিরুদ্ধে মত প্রকাঁশ করিয়াছেন এবং উহাকে পাত্রী কা+বের | নির্ধারণ 
করিয়াছেন। তাঁহারা আরও বলেন যে, আবুহোঁরায়রা এই বিবরণটা কা'বের মুখ হইতেই শ্রবণ 
করেন। . কিন্তু পরবর্তী কোন রাবী গোলমালে পড়িয়া উহাকে হঁজরতের উক্তি বলির বর্ণনা 

* ইনি হজরত ওমরের সময় এছলাম গ্রহণ করেন। একদল । বে যার 



অর ৪র্থকবু] শয়তানের স্পর্শ বাচা, : "৭৯ 
স্পা সি সি সির অপ সস সিসি উনি নিস্পাপ পাপন পন ্জিন্ি পরিসর িদিি ডান ডিল 

করিয়াছেন (এবনে কছির)। এ্রমাম বায়হাঁকিও ২৮০)] ) %)1 4১:৫4 নামক পুস্তকে এই 
রেওয়ায়তের দোষ দুর্বলতা! প্রদর্শন করিয়াছেন। ' অন্তরাঁ বলিয়াছেন,” এই রেওয়ায়তটা 
কোঁর্আনের স্পষ্ট শিক্ষার বিপরীত। কারণ, ইহাতে দেখা যাঁয় যে, সপ্তাহের. সাঁত দিনেই 
সষ্টি হইয়াছিল, অথচ কোরআনে দেখা যাইভেছে যে, স্থটি হইয়াছিল (4) £--3 ৬৪ 

বা “ছয় দিনে”। * সে যাহা হউক, ছহি মোঁছলেমের তায় কেতাবে এই হাদিছটী উল্লিখিত 
হইয়াছে, এবং তাহাতে তাবেরী কা*ব আহ্বাঁরের উক্তিটী হজরতের উক্তি বলিয়া স্পষ্ট; বর্ণিত 
হইয়াছে। 

(খ) রোজার সময় মাছুষ যদি নি সিন পড়ে, তাঁহার পর ব্বাঁন করার. 
পূর্বের যদি প্রভাত হইয়৷ যায়, তাঁহা হইলে .তাহার সেদিনকাঁর রোজা আর হইবে না 
আবুহোরাঁয়রা ইহাকে হজরতের উক্তি বলিয়! প্রকাশ করেন। এই রেওয়ায়তের কথা শুনিয়া 

আমির মার্ওয়ান, বিবি আয়েশ! ও বিবি হাফ্ছাঁর নিকট লোক পাঠাইয়া এই উত্তির সত্যাসত্য 
স্বন্ধে তদস্ত করেন। তাহার! উভয়ই উহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, হজরত উহার বিপরীত 
ব্যবহার করিতেন। মাঁষুওয়াঁন তখন লোক পাঠাইয়া আবুহোরাঁয়রার নিকট কৈফিয়ৎ তলব 

করেন। আঁবুহোরাঁয়রা তখন বলেন যে, এঁ বিবরণটী তিনি ফজল-এবনে-আব্বাঁছের নিকট 
অবগত হইয়াছিলেন। অথচ তাহার পূর্বেই ফজলের মৃত্যু হইয়াছে। 

(গ) আবুহোঁরায়রা বলিতেছেন, হজরত বলিয়াছেন, নামাজ পড়ার সময, স্ত্রীলোক 
সন্মুথে থাকিলে ব৷ আসিলে নামাজ নষ্ট হইয়া যাঁয় (মোৌছলেম )। হজরত আয়েশা আবু- 
হোঁরায়রার এই রেওয়ায়তের কথা শুনিয়া তাঁহা'র প্রতিবাঁদ করিয়া বলিলেন_ হজরত রাত্রে 
নামাজ পড়িতেন, আর আমি তাহার সম্মুখে শুইয়৷ থাঁকিতাঁম ( বোখারী, মোছলেম ) 

(ঘ) “আবুহোঁরায়রা বলিতেছেন, হজরত বলিয়াছেন, হজরত এবরাহিম তিন সময় মিথ্যা 
কথা কহিয়াছিলেন। এই হাঁদিছে আরও দেখা যায়, হজরত এবরাহিম তাঁহার স্ত্রী বিবি 
ছাঁরাকে বলিতেছেন-_সমগ্র পৃথিবীতে আমি ও তুস্ির্যুতীত আর একজনও মোমেন বি্যমান 
নাই। অথচ সে সময় হজরত লুৎ নবী বিদ্যামান, অ্ঠমোমেনদিগের কথা নাই বলিলাম। 

(উ) আবুহোরায়্রা বলিতেছেম/- 
ঠ) ৪৯৯১ 91 %2 ৬) ৫781০ %৩% শা 4) এ "চা ৬ ০) (০ 4 ৬॥ 

৮ ৬: এগ , 
“হজরত বলিয়াছেন, জাঁকারিয়ার পুর সাহস ব্যতীত আ'র যে সবব্যক্তি আদম-কুলে জনগ্রহণ 
করিয়াছে, তাহানেক্স প্রত্যেকই পাপী অবস্থায় আল্লার নিকটে উপস্থিত হইবে। আল্লাহ্ ইচ্ছা 
করিলে সেই পাঁপের জন্য তাহাকে শাস্তি দিবেন অথবা তাঁহার প্রতি দয়! করিবেন ( এবনে-কছির 
২--২২৩)।৮ এই রেওয়ায়জগ্লত্য হইলে এফ হজরত যাহ ব্রা ব্যতীত মাছুম বা মিম্পাপ আর 

* আমার মতে-্ছয় ধতুতে বা হয় মওছমে। 



৭২ ' ৫কারআন শরীফ [ তৃতীয় পারা 
পাস অর পরি তি টা কিতা ০ তি সি এটি উট 

প্স্মএিস্সসসিিটি উপ সিরাপ ৬ সিসি ৬ সি ৩ পাপা খর পি তর সত পিসির সিসি সপ সপ সির 

কেহুই নহে। আল্লার আর কোন নবী ও রছুল মাছুম নহেন, “পাঁপী” অবস্থায় তাহাদের 

প্রত্যেককে কিয়ামতের দিন আল্লার হুজুরে উপস্থিত হইতে হইবে। এখানে কিন্ত হজরত 
ঈছাকেও বাদ দেওয়া হয় নাই। 

(চ) আবুহোরায়রা বলিতেছেন, হজরত বলিয়াছেন-- &--41১ 9] ০%.1| (59 14 

অর্থাৎ তিনজন ব্যতীত আর কেহই মাতৃক্রোড়ে কথোপকথন করেন নাই € বোখারী ১--৪৮৯)। 
কিন্তু মোছলেম, আহমদ, হাঁকেম প্রভৃতি হাঁদিছ গ্রন্থে আরও কতিপয় শিশুর এ অবস্থায় কথা 

বলার সংবাদ পাঁওয়া ষাঁয়, এবং সেগুলিও “হজরতের উক্তি” বলিয়া কথিত হইয়াছে । টীকা- 
কারগণ হাদিছ হইতে এরূপ দশজন শিশুর মাতৃক্রোড়ে কথা বলার প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া 
দিয়াছেন। সুতরাং আবুহোরায়রার এই বেওয়ায়তটী হজরতের উক্তি বলিয়া কখনই গৃহীত 
হইতে পারে না। 

(ছ) হজরত ওমর, হজরত আলী, হজরত ওছমান :ও বিবি আয়েশা প্রমুখ হজরতের 
মহামান্ঠ ছাহাবাগণ, অনেক সময় হজরত আবুহোৌরায়রার রেওয়ায়তকে প্রকাশ্ভাবে অবিশ্বাস 
করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গ তুলিয়া কৌন একজন পণ্ডিত আবুহোরায়রার উপর আক্রমণ করিলে, 

এমাম এবনে-কোতায়বা (453 ৬) তাহার পক্ষ হইতে ছাফাই বা কৈফিয়ত দিতে গিয়া 
বলিতেছেন £_ 
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এই মন্তধ্যের সার মন্দ এই যে, ওমর, ওছ্মান, "আলি ও ধিধি আয়েশ! থে আবুহোরায়রার় 
রেওয়ায়তগুলিকে অবিশ্বাস করিতেন, তাহা'র কারণ এই ঘে, আবুহোঁরায়রা হজরতের সাঁহচার্ধ্য 

লাি করিয়া ছিলেন মোটামুটিভাবে তিন বৎসর মাত্র। হজরতের এন্তেকাঁলের পর আবুহোঁরায়র। 
প&* বৎসর বাচিয়া থাকেন এবং হজরত হইতে অত্যধিক সংখ্যায় হাঁদিছ বর্ণনা করেন। বিবি 
আরেশা তাঁহার এক বৎসর পূর্বে পরলোক গমন করেন। তখন অবস্থা এই দীড়াইল যে, 
আবৃহোঁরায়রা হজরতেয় রয়াত দিয়া যে সব হাঁদিছ বর্ণনা করেন, অথচ তীহার খগ্রবর্তী ও প্রধান 

প্রধান ছাহাবীগণের মধ্যকার আর কেহই এরূপ রেওয়ায়ত করিষ্তেছেন না--এ অবস্থায় তাহায়া 
আবুছোরায়রার গ্রতি দৌধারোপ করিতেন, তাহার গ্রতিবাদ করিতেন. এবং বলিতেন, "এই 



ওর ছা, চ্থ কু"? শয়তাঢনর স্পর্শ বা ৩খাঁচা : ধ৩ 
সালা রসি বোস এ লী লা সি উলিসিত সি ৯ শাসিত পপর পরি পো পাস পিপি সপ্ত পিপিপি সি তো ৯ ৯ স্ফীত পি িনিলি তিল ৬ তত পি ৬ তাস্ছি পাস তোর এ ৬ পরি তর পন লি 

হাদিছটা একমাত্র তুমিই কেবল শুনিলে, আর কেহই গুনিতে পাইল না, এ কিরূপ কথা ! 
“তোমার সঙ্গে আর কে এই হাঁদিছটা শ্রবণ করিয়াছে?” দীর্ঘকাল পর্য্যস্ত একই সময় বাচিয 
থাকার ফলে, বিবি আয়শা আবুহোঁরায়রার সর্বাপেক্ষা কঠোর প্রতিবাদ করিয়!ছেন '***" 
(আবুহোরায়রা সংসারের কর্ম-কোলাহল হইতে সম্পূর্ণ নির্িওি থাকিয়া সর্বদাই হজরতের 
খেদমতে উপস্থিত থাঁকিতেন, আগ্রহের সহিত তাঁহার কথা শুনিতেন-_ ইত্যাদি ) তত্রাচ ইহাঁও 

দেখা যাইতেছে যে, আবুহোরাঁয়রা অনেক সময় বলিতেছেন-_“রছুলুল্লাহ, এইবূপ বলিয়াছেন», 
অথচ প্রকৃতপক্ষে তিনি এঁ উক্তিটা, হজরতের মুখে নহে, বরং নিজের,বিখবীসভাঁজন অন কোন 
লোঁকের মুখে শুনিয়াছেন। * 

হজরত আঁবুহৌরায়রাকে আমরা মহাঁবিরাগী মহাপ্রেমিক ও মহামান্ত ছাহাবী বলিয়া সমস্ত 
অন্তর দিয়। শ্রদ্ধা করি। তাীহাঁর অধিকাংশ রেওয়ায়ত সম্বন্ধে যে অবস্থার কথ! উপরে বর্ণনা 

. করিয়াছি, তাহা সম্পূর্ণভাবে অসতর্কতাঁর ফল, কিন্তু অসাধুতার লেশমাত্রও তাহাতে নাই। 
পক্ষান্তরে এই অসতর্কতার জন্যও তাঁহাকে আমরা অপেক্ষাকৃত কম দাঁয়ী বলিয়াই মনে করি। 

হজরত আঁবুহোঁরায়রার মত একজন ছাঁহাঁবীর পদধূলি মাথায় লইতে পারিলেও, আমাদের মত 

লোঁকের জীবন কৃত-কৃতার্থ হইয়া যাঁয়, ইহাঁও আমাদের অভ্তরের দৃঢ় প্রত্যয়। কিন্ত, এ সব 

সত্বেও ইহাও বলিতে বাঁধ্য হইতেছি যে, এছলামের, কোরআনের ও তাহার বাহক হজরত 
মোহাম্মদ মোস্তাফা শিক্ষা ও সন্ত্রমের মূল্য এবং তাহার প্রচারিত সত্যের গুরুত্ব, আমাদের এই 
ভবিপ্রবণতা হইতে লক্ষ কোটি গুণে অধিক। এই জন্যই অগত্যা প্রসঙ্গত্রমে, হজরত আবু- 
হোরায়রার--বা তাহার নামকরণে বর্ণিত-_রেওয়ায়তগুলি সম্বম্ধে এখানে এই আলোচন! 

করিতে বাধ্য হইলাম। ৰ 
 পাঠকগণ দেখিতেছেন--“ধীণড ও তাহার জননী ব্যতীত, আর সমস্ত আদম-সম্তানকেই 

ভূর্ি্ঠ হওয়ার সময় শয়তানের খোচা! খাইতে বা তাহার প্রভাবাধীন আসিতে হয়*__ এই 
'মর্মের রেওয়ায়তটী হজরত. রছুলে করিমের হাঁদিছ বলিয়া কোন হিসাবেই .গুহীত .হইতে 
পারে না। 

যে সব খুষ্টান-লেখক এই প্রসঙ্গ তুলিয়! ধুকে নিষ্পাপ ও অতিমানব প্রতিপন্ন করিতে 
চাহিয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হজরত মোহাম্মদ মোস্তাফাঁকে ও ছুন্য়ার অন্য সমস্ত আদ্বিবাকে পাপী 
ও শয়তাঁনের প্রাঁবাধীন বলিয়া সপ্রমাণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় রত হইন্লাছেন, তাহাঁদিগকে 
একবাঁর নিজেদের ঘরের খবর লইতে অন্থরোধ করিতেছি। যীশু কিরূপে শয়তানের আজ্ঞাবহ 

হইয়া পবিত্র নগরে যাঁইতেেছেন, ধর্মধামের চড়ার উপর উঠিতেছেন, এবলিসের 1+ আদেশে 
ইউ 22222 

* এমাম এবনে-কোতায়বা, মৃত্যু ২৭৬ হিত্রী। 6৬৬০০ ০০০ ০১30 নাক পুস্তকের ৪৮ ও 
£* পৃষ্ঠা হইতে গৃহীত। 

+ ইংয়াজীতে [6৮11 ও ' আরবীতে ইত্লিহ: আছে, কিন্তু বাইবেগের বাংল অনুবাদে উহার প্রতিশব্ধ দবেওয়! 

হইয়াছে পদিয়াবল* বলিয়া. সাধারণ লোকে জাসল ব্যাগায়টা! না বুধিতে পারে, 'ইহাই বোধ হয় অনুযারকগণের, 
উদ্দে্ড। 

১৩ 
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তিনি কিরূপে পর্ববত-শিখরে আরোহণ করিতেছেন, মবি হর্থ অধ্যায়ে তাহার বিস্তারিত বিবরণ 
দেখিতে পাওয়া াইবে। 

২৫৩ মর্মমের ব্রত গ্রহুগ :-- 

মনুক্নম-জননীর প্রার্থনা আল্লাহ কবুল করিলেন এবং ফলে তীহার কন্ঠাকে তিনি উত্তমরূপে, 
"বর্ধিত করিলেন।” কোঁর্আনে ৬3) শব্ধ আছে, উহাঁর মূল অর্থ-কোন উদ্ভিদকে উদগত 
কর! ও তাহাকে শাখার়-পল্লপবে ফুলে-ফলে বর্ধিত ও পরিণত করিয়! তোলা । যে কোন বন্র 
বিক।শলাভ ও বৃদ্ধিপ্রাপ্তিকে ভাষায় .-২) বল! হয়। বিবি মর্য়মকে আল্লাহ্ ক্রেমে ত্রমে জানে 

বর্ধিত এবং সাধনার সিদ্ধিতে পুষ্ট ও পরিণত করিয়! তুলিলেন, ইহাই আয়তের মর্ম। দেহের পুষ্টি 
ও বৃদ্ধি'ত সকলেরই হইয়া থাকে, ষর্য়ম সম্বন্ধে তাহা বিশেষ করিয়া! বলার কোন সার্থকতা নাই। 
তফছিরের কোন কোন রাবী এই সার্ঘকত। প্রমাণ করার জন্ত বলিয়াছেন-_অন্ত শিশুরা এক 
বৎসরে যতটা বর্ধিত হয়, বিবি মর্য়ম এক মাঁসেই ততটা বদ্ধিত হইতেন। কিন্তু এ সব তাঁহাদের 
প্রমাণহীন ধোশ্খেয়াল ব্যতীত আর কিছুই নহে। বিবি মর্যম হইতেছেন ভবিষ্ততের এক 
মহা-নবুজসতের আধার। এই আধাঁরকে মন, মস্তি ও আত্মার দিক দিয়! হজরত ঈছাঁর জননী 
হওয়ার উপযোগী করিয়া গড়িয়া তোল! হইতেছে য়ারশালেমের সাধন-মন্দিরে, সাধু জাকারিয়ার 
প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে । এইটাই হইতেছে আলোচ্য আয়তগুলির সার কথা। জাতি ঘদি নিজের 
মজলভবিষ্যৎ গড়িরার জন্ঠ সত্যই ব্যাবুঙ্গ হইয়া থাকে, তাঁহার মধ্যে আদর্শ মানবের প্রাছুর্তীৰ 
ছউক-_বথার্থই ইহা বদি তু/হার আবাঙ্জ। হয়, তাহ! হইলে আদর্শ-জননী গড়ি! তোলায় চেষ্টাই 
হইবে তাহার বর্তমানের প্রধান সাধন/_এ ইঙ্গিতও এই আয়তে পরোক্ষভাবে পাওয়া যাইতেছে। 
ভবিষ্কতের আদর্শ-জরননী গঠন করিতে হইলে বর্তমানের শিশু-কন্ঠাদিগের প্রতি লক্ষ্য করিতে 
হইবে, ' তাহাদিগকে আদর্শ শিক্ষার শিক্ষিত করিতে হইবে। স্্বীশিক্ষার যে পদ্ধতি অধুনা 
আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে, মোটের উপর তাহাঘা'রা কতকটা উপকার লাধিত হইলেও, 
তাহাকে আদর্শ-শিক্ষা কখনই বলা যাইতে পারে ন|। শুধু বই পড়ার নামই শিক্ষা নহে। 
পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নব্য-সমাজের যধ্যে যে মানসিকতা কাজ করিয়া. যাইতেছে, ভবিষ্যতের 
আমর্শ-জননী গঠন কর! তাহার উদ্দেষ্ট আদে নহ্ধে। বরং আমরা যতটুকু বুঝিতে পারিতেছি, 
তারার গ্রকুত উদ্দেন্ঠ হইতেছে, তাহাদের মনের মত স্ত্রী প্রস্তত ক্ষরিয়! ওয়া । এই ছুই 
'আদর্শের ও. তাহার ফলাফলের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রতেদ, এ কথ। ০০০৪ 
উচিত। 

২৫৪ রেজ.ক :_ 
.... আমরা যতদুর জানিতে পারিয়াছি, এবমাত্র মোজ!হেদ বাত়ীত, তফছিরের অন্ঠ সমন্ত রাবীই 
এখানে “দেজক"-শবের অর্থ করিয়াছেন খান বলিয়া। “জাকারিয়া হাই মধ্যের নিকট 

(উপস্থিত হন, তখন সেখানে খান্ধ দেখিতে পান*-_তাহাদের গৃহীত অর্থ অছুসারে ইহাই : 
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হইতেছে আয়তের অনুবাদ। কিন্তু, খাঁচ্'ত জীবন্ত মাঁচষ মাত্রেরই দরকার হয়, আর মঙ্গিরের 
সাধক-সাধিকারা সকলেই'ত খাস প্রাপ্ত হইয়া! থাকেন, অনাহারে তীহারা কেহই জীবনধারণ 
করেন না। অতএব কোর্আনের এই বিবরণেনন কোন টৈশিষ্ট্য অথবা মরুয়ম-জীবনের 
কোন বৈচিত্র্য ইহার স্বারা প্রতিপািত হইতেছে না! এই অভাবটা পূর্ণ করিয়া দেওয়ার জন্ট 
রাবীরা এ খাগ্ের মধ্যেই একটা বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়! দিয়াছেন। তীহারা বলিতেছেন, রেজক 

অর্থে খাঁগ্ হইলেও এখাঁনে উহার অর্থ হইতেছে মেওয়া। আর সে মেওয়াও যে সে মেওয়া 
মহে-_গ্রীশ্ককাঁলে শীতের ও শীতকালে গ্রীষ্মের মেওয়া। এইটাই হইল টৈচিত্র্য এবং এই 

বিচিত্র দৃশ্ঠ দেখিয়াই জাকারিয়া আশ্চার্যাদ্িত হইয়া জিজাঁস! করিয়াছিলেন_“মর্যম ! এগুলি 
তুমি কোঁথা হইতে পাইতেছ ?* রাঁবীলোকদের অধটন-দংঘটন-পটায়সী-প্রতিভা ইহাতেও তৃপ্তি 
লাভ করিতে পারে নাই। তাই তীহাঁদের একদল এই সঙ্গে যোগ করিয়া দিতেছেন যে, বিবি 
মর্য়মকে হজরত জাঁকারিয়া মন্দিরের যে কক্ষে রাঁখিয়াছিলেন, পরপর সাতটা দরজা মাঁড়হিয়। 
তবে তাহাতে প্রবেশ করিতে পারা যাইত। হজরত জাকারির! বাহির হওয়ার সময় সেই সাত 
দরজার প্রত্যেকটা তাল! দিয়া বন্ধ করিয়| যাইতেন। অতএব সে কক্ষে জনমাঁনবের প্রবেশ 

করার কোনই সম্ভাবনাই ছিল ন|। কিন্তু কি আঁশ্চর্য্ের কথা, এঁ অসময়ের মেওয়! সেই সপ্ত- 
দ্বাররুন্ধ কক্ষের মধ্যে নিয়মিতভাঁহে সরবরাহ হইয়া আসিত। ইহাতেই জাকারিয়ার আশ্চার্যেযের 
আঁর অবধি রহিল না। তাই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন-__মর্য়ম! এ সব তুমি কোথা হইতে 
পাঁইতেছ? সমস্ত তফছিরেই এই সব রেওয়ায়তের উল্লেখ আছে। মুফতী আবছুহু এই সব 
রেওয়ায়তের উল্লেখ করিয়া! বলিতেছেন ₹- 
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“আল্লাহ উহা, বলেন নাই, তাহার রছুলও বলেন নাই, যুক্তির দিক দিয়! উহা বুঝিতে পাঁরা যাঁয় 
না, কোন বিশ্বীসযোগ্য ইতিহাসে উহার কোন,-প্রমাণই পাওয়া যায় ন/” (৩_-২৯৩)। কিন্ত 
তবুও তফছির-সক্ধলনকারী সকলেই উহীর উল্লেথ করিয়াছেন, এবং মুছলমান-সমাজ সাধারণতঃ 

উহাকে সত্য বলিয়া_-এবং কোর্আনের তাৎপর্য্ের আবশ্তকীয় অংশ বলিয়া বিশ্বাম করিয়া * 

যাইতেছে! একদিকে এই অবস্থা, অগ্তদিকে আধুনিক লেখকর! ইহাঁকে একদম একট! মামুলি 
ঘটন| বলিয়া উড়াইয়! দিন্তেছেন। তাঁহাদের মতে, মন্দিরের অন্টান্ত সেবকদিগকে বাহিরের 
লোকে যেরূপভাবে ধান পৌছাইয় দিতে অত্যন্ত ছিল, মরুয়মকেও তাহারা সেইভাবে খাওয়ার 
পাঠাইয়৷ দিত। কে দিত, জাকারিয়ার তাহা জান! ছিল না। তাই তিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। 

আমাদের মতে এই উভয় ধারণাই অসঙ্গত। 
গ্রথমতঃ, রাবীদিগের মুখে আমরা শুনিয়াছি, বিবি মর্যমকে গ্রীন্মকালে শীতের ও শীতকালে 

গ্রীগ্ষের মেওয়া! সরবরাহ করা'হইত। সুতরাং অন্ততঃপক্ষে একট! শীতকাল ও গ্রীষ্মকাল, অধ্বা 
মোটামুটি হিসাবে দীর্ঘ একটা বৎসর ব্যাপি ও ববি সের ক্র হার মধ্যে এনে 



শ৬. | . তকারআন শরীফ | তৃতীয় পার 
শখ তাউপি পে ্ মিপািা। ওসি এমি প্জ সি লস রিলিস 

মেওয়া সরবরাহ হইয়৷ আগিতেছিল, তাহাতে সন্দেহ থাকিতেছে না। এই অপরপ দৃষত দর্শন 
করিয়াও হজরত জাকারিয়া এই (অন্ততঃ) এক-বৎসর চুপ করিয়া রহিলেন কেন? এই অসাধারণ 
ব্যাপার দেখিয়৷ আশ্ার্য্য বোধ করিয়া থাকিলে প্রথমাবস্থায় প্রশ্ন ঝরাই তাহার পক্ষে স্বাভাবিক 
ছিল। তাহার পর, রেজক-অর্থে 'খান্য* গ্রহণ করিলেও, বিশেষ প্রকাঁরের খাগ্যে বা মেওয়ায় 
উহাকে সন্ীর্ণ করিয়া লওয়ার কি হেতু আঁছে? পক্ষীস্তরে,ইহ। একট! নিতীস্ত মামুলী ব্যাপার 
হইলে হজরত জাকারিয়ার তাহ! নিশ্চয়ই জানা থাঁকিত, সে সন্ধন্ধে উৎসুক হইয়৷ প্রশ্ন করার 

কোন কারণই তাঁহার ছিল না। অধিকন্ত কোরআনের বর্ণনা হইতে . স্পষ্টতঃ জানা যাঁইতেছে 
যে” হজরত জাকারিয়! এই ব্যাঁপারের মধ্যে এমন একট! প্রেরণালাভ করিয়াছিলেন, যাহাদ্বারা 
উৎসাহিত হুইয়। তিনি নিজের উত্তরাধিকারীর জন্য সেইখানেই (পরবর্তী টাক। দেখুন) আল্লার 
নিকট: প্রার্থন৷ করিয়াছিলেন। মামুলী ও সর্বববিদিত ঘটনার ফলে এরূপ হওয়! সম্ভব ছিল না, 
আর তাহা হইলে কোর্আনে তাহার বর্ণনা করার সার্থকতাঁও কিছু থাকে না। 

“ কোর্আনে বল! হইতেছে £__ 

(ক) যখনই জাকারিয়া মর্য়মের কাছে, উপস্থিত হইতেন, তাহার নিকট “রেজ.ক* : 
দেখিতে পাইতেন। 

, (খে) 'িরূযম এ সব তুমি প্রাপ্ত হও কোথা হইতে ?” নদ রানী 
বলিতেছেন__“আল্ল।র নিকট হইতে ।* 

অতএব রেজ.ক-শবের এবং “আল্লার নিকট হইতে” পদের প্রত তাঁৎপর্য্য সম্বন্ধে আলোচনা 
করাই এখানে আমাদের প্রথম কর্তব্য। এই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আমরা! দেখিতে. পাই 
যে, রেজ.ক শব্দের অর্থ স্থানি বিশেষে "থা" হইলেও, খাদ্য উহার একমাত্র অর্থ নহে। তাঁহার 
পর, আল্লার নিকট হইতে .সমাগত কোন জিনিষের পক্ষে, স্বাভাবিক কার্য্য-কারণ-পরম্পরা 

বঞ্জিত একট! অলৌকিক ব্যাপার হওয়! আবশ্যক নহে। মাঁছুষ ছুন্য়ায় যে দিকদিয়া যাহ! কিছু 
লাভ করে, কোরআনের পরিভাষা অগ্থসারে সে সমন্তই “আল্লার নিকট হইতে” সমাগত । 

কোর্আনের অভিধানকাঁর বাগেব বলিতেছেন ₹_ রি 
80 ৮১০১১ 7419 ৬৪ 29 « ০0) 4৪ 088 05) 

॥ 8৩ 42 15532 9 ৮১] ৬] ৬/এ ৬৮) | 

' “রেজক বলা হয় কখন চিরন্তন দাঁনকে, সে দাঁন পঠ্র্থৰ হউক আর পারলৌকিক হউক; 
নির্দিষ্ট অংশ বা প্রাপ্যকেও কখনও রেজ.ক বলা হয়,.এবং যাহা উদরস্থ করিয়া তাহাদ্বারা শরীর 
খারণ করা হয়, তাহাঁকেও কখন কথন রেজ.ক বলা হর” রাঁগেব কোরআন হইতে এই তিন " 
'তাৎপর্যেরই নজির উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। য্থা, 03) ৮+ 1,881 আঁমরা' তোমাঁদিগকে 
যে রেজ.ক দান করিয়াছি তাহা হইতে ব্যয় করিতে থাক-_জায়তে “রেজ.ক হইতে*-পদের অর্থ 
(4০1) 8৭) ০) ৬ সম্পদ হইতে-ল্গান সম হইতে ও জান হ্তত্ে। *.... ২. 



৩য় ছুরা, ৪র্থ রুকু* ] জাকারিস়ার প্রার্থনা মি ৭৭ 
এত ৩০৩ ৩ ৩ ৩ একি সি পাস স্ষএ মি রস্িরসস্ এ্রস ওস্সসসি০ ৯স৯এ্ ভর তো লস্কর তোরা ৬০৯ 

বিখ্যাত অভিধান-লেখক জওহারী বলিতেছেন £-- 
40101 ০) 4) ১ 459) 6) ১৮০) (১৯৬ ০ ১০১ & গে ০168) 
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অর্থাৎ__যাঁহ। কিছুর দ্বারা উপকার লাঁত করা হয়, তাহার জিএধরনিনির বলা হইয়া 
থাকে। ****, বৃষ্টকেও কথন কখন রেজক বলা হয়। যেমন কোরআনে আছে-__এ্রবং 
আল্লাহ আছমান হইতে যে রেঞ্জক নাঞ্জেল করিয়াছেন ও তাহাদ্বারা মৃত লমিনকে আবার 
জীবন্ত করিয়া তুলিয়াছেন। ঝা 

ছুরা আন্কাবুতে মানবসাধারণকে সম্োধন করিয়া বলা হইতেছে $)| 4 এ০ 5১3 
“তোমরা আল্লার নিকটে রেজ.কের সন্ধান ( ব! প্রার্থনা ) করিও!” সুতরাঁং সমস্ত রেজ.কই 'যে 
“আল্লার নিকট” হইতেই সমাগত হয়, তাহা কেহই অস্বীকাঁর করিতে পারে না। 

১ আমাদের মতে, রেঞজজক-শবের অর্থ এখানে অধ্যাত্ম সংক্রান্ত জ্ঞান, ধর্ম সংক্রান্ত শিক্ষা -ও 

“আল্লার প্রদত্ত আলোক । নারীদিগের মধ্যে জ্ঞানে ও চরিত্রে ধীহার! পূর্ণপরিণত হইয়াছেন, 
বিবি মরুয়ম তাঁহাদের মধ্যে একজন অন্যতম- ইহা! হজরতের উক্তি হইতেই প্রমাণিত হইতেছে 

(বোখারী )। এই জন্ হাদিছের টীকাঁকারগণের মধ্যে কেহ কেহ তাহাকে আল্লার অহি-প্রাপ্ত 

নবী বলিয়াও স্বীকার করিয়াছেন (ফৎ্হুল্বারী )। মাছুষ আত্মার হিসাবে এই 'পূর্ণতাঁলাভ 
করিতে পারে যে-রেজ.কের দ্বারা, তাহা ডা'ল-রুটি ব| আঙ্গুর-বেদানা কখনই নহে। তাহা 
হইতেছে তত্বজ্ঞান, সত্যপ্রান্তি এবং মা*রেফাঁতে এলাহীর নিগুঢ় রহস্তবোঁধ। তাঁই কোন কোন 
তফছিরকারও অবশেষে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, এ সব আয়োজন হইতেছিল__ 
5৮৪০ 4] % ০/৪৭এ। তাহার পুত্র ঈছার নবুয়তের ভিত্তিপ্রতিষ্ঠা করার জন্য (হাইয়ান )। 

_. বিবি. মবুযুম ব্রতগ্রহণ করিয়া সুদীর্ঘকাঁল পর্য্যন্ত মন্দিরে অবস্থান করেন। আল্লার ধ্যান- 
ধারণায় লিপ্ত থাকাই ছিল তাঁহার এ জীবনের প্রধানতম ব্রত। তিনি ক্রমে ক্রমে এই সাধনায় 

উৎ্কর্ধলাভ করিতে লাঁগিলেন। হজ্জরত জাকারিয়া! সাধনার প্রথম অবস্থায় এই বিষয়টাকে 

বিশেষ গুরুত্ব প্রদন করেন ঝ্বাই-। কিন্তু সে সাঁধন| যখন চরম উৎকর্ষলভ করিল এবং বিবি 
মরুয়ম যখন তব্বজ্ঞানে পূর্ণতালাভ করিলেন। তখন একদিন তিনি জিজ্ঞাস! করিলেন-__“মর্য়ম ! 

এ পব মহামূল্য তত্্ঞান তুমি প্রাপ্ত হইলে কোথা হইতে?” বিবি মর্যম সরল-সহজ ভাষার 
উত্তর দিপেন-_“আল্লার নিকট হইতে ৯ ৃ 

২৫৫ জ।কারিয়ার প্রার্থনা :৫+ 

আয়তের প্রথমে ৬০) 3৬ শব্ধ আছে | উহার অর্থ “সেই স্থানে” ও “সেই সময়ে” উভয়ই 

হইতে পারে--অভিধ|নকাঁরগণের সমন্য মততেদের ইহাই হইতেছে সার কথা। শাহ অলিউা 

ছ্বাহেবের অনুকরণে আমি শেযোজ 'অর্থ গ্রহণ করিয়াছি। 
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ছা মর্যমের প্রথমভাগে "হজরত জাকারিয়ার এই প্রার্থন|র কথ! বিশ্তাপ্পিতভাবে বর্ণিত 
হইয়াঞঙ্থে। এ ছুরাটী মক্কায় অবতীর্ণ, আর আলে-এম্রান চুর! তাহ।র বছ পরে মদিনায় 

প্রকাশিত হয়। . সুতরাং এই আয়তটার মর্ম স্পষ্টভাবে বুঝিবার জন্ত আমরা ছুরা মরয়মের 

প্রাসঙ্গিক আয়তগুলি নিয়ে উদ্ধৃত করিয়। দিতেছি । সেখানে বলা হইতেছে ₹-- 

(8৯। ৬১ ও 0 ৮ &৯৯ 9০ ৬০3 এ ০ 8 4৪০ -% ৬৬৬০) ) ০৮ ০. 
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শাবিক অছগবাদ :₹_-“ইহ হইতেছে তোম।র প্রভৃর অনুগ্রহের বিবরণ--ত।হার বান্দা জাকারিয়া 

প্রতি। যখন সে নিভৃতে আপন প্রতৃকে গা বলিয়ছিল ;_-হে আমার প্রত! 
আমার অস্থি দুর্বল হইয়া গিয়াছে আর বার্ধক্যের ফলে আমার মন্তক উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণ ধারণ 
করিয়ছে, আর তোমার ক'ছে যাক্ষা করিয়া, প্রভৃহে, আমি কখনই. বঞ্চিত হই নাই। অবস্থ! 
এই যে, আমার পরে আমার জ্ঞ/তি-কুটুম্বদিগের সম্বন্ধে আমি ভীত হইয়াছি, অথচ আমার স্ত্রী 
হইতেছেন বন্ধ্যা-_-অতএব, আমাকে একজন ওয়ারিস দান কর_যে আমার ও সমগ্র যাকুব- 
গোত্রের উত্তরাধিকারী হইতে পারে, আর প্রতৃহে, তাহাকে মনের মত করিয়া দাও !” 

এই আয়ত হুইতে স্পষ্টত; জান! যাইতেছে ষে-_- 

(১) হজরত জাকারিয়া নিশ্চয়ই বার্ধক্যে উপনীত হওয়ার পর দোওয়! করিয়াছিলেন 
(২) তাহার পূর্ববকার প্রর্থনাগুলি সমস্তই আল্লাহ মন্জুর করিয়াছিলেন, জাকারিয়। 

ইহা! বিশেষভাবে অন্থভব করিতেছিলেন। 
(৩) তাহার পরলোক গমনের পর জাতী-কুট্ঘদের কোন গুরুতর ক্ষতির অপঙ্ায 

তিনি ভীত হুইয়৷ পড়িয়াছিলেন। 
(8) তিনি বৃদ্ধ ও তীহার স্ত্রী বন্ধ্যা_-এই উক্তিতার| জান। যাইতেছে যে, ওরসজাত 

সম্তানলভ করার কোন আশাই সে সময় হজরতঞ্জাকারিয়া পোষণ করিতে- 
ছিলেন ন1। 

(৫) সেই. জন্ত তিনি পুত্র ব! সন্তান ন! চাহিয়া প্রার্থনা করিতেছেন এফজন অলি, 
ওয়ারেস বা তত্বাবধানকারী। আমিম্বৃদ্ধ আর আমার স্ত্রী বন্ধ্যা। অতএব 
আমাকে একজন ওয়ারেস: দান হরর হইতে এই ভাবটা ম্পষ্টত জানা 

. * ষাইতেছে। 
(৬) নিজের ধদ-দৌলত ও রেগে উত্তরাধিফায়ী পাওয়ায় জন শারারিয 

ব্য হর্ন নাই। তিনি প্রার্থনা করিতেছিলেন এমন. এরজন ..উত্তরাধিকারীর 
জ্গ। “যে তাহার ও সমগ্র রাকুব-গোত্রের ওয়!ঘরস-হইতেঞ্পারে।”. আতরাং 
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দেখ| যাইতেছে যে, তিনি চাহিতেছিলেন বানি-এছরাইলের খান্দানে-নবুয়তের 
 জগ্য একজন ওয়ারেস। * নবীদের বিষয়-সম্পত্তির উত্তরাধিকার বর্তায় না, 

ইহা হজরতের হাদিছ। 
ফলত: নিজের সন্তান হওয়া সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরাশ হইয়াই হজরত জাকারিয়া এছরাইলীয় 

নবী-বংশের জন্ একজন উত্তরাধিকারী- চ।হিয়াছিলেন। অ!লোচ্য আয়তের প্রার্থনার মর্মও 

ইহাই। ছুরা-মরয়মের আয়ত হইতে ইহাঁও জান! যাইতেছে যে, হজরত জাকারিয়৷ তাহার আত্মীয়. 
স্বজনগণের অবস্থ! দেখিয়! বানি-এছরাইল জাতির শোচনীয় ভবিষ্যতের ছুর্ভাবন|য় অতিশয় অস্থির 
হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই আয়তের সঙ্গে বিবি মরুয়মের উপাখ্যানটা মিলাইর়া পড়িলে মনে 
হয় যে, হজরত জাকারিয়! স্বজাতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহাদের 
মধ্যে আবার যে সাধু-সঙ্জনের ব! নবী-রছুলের আবির্ভাব হইতে পারে, অবস্থ। দেখিয়া তিনি 
সে আশ! আর পোঁষণ করিয়! উঠিতে পাঁরিতেছিলেন না। এই নির/শা ও" ছুর্ভাবনার 
অন্ধকারের মধ্যে তিনি আশার আলোক দেখিতে পাইলেন, বিবি মর্যমের অসাধারণ-সাধনা ও 
অঙ্থপম সিদ্ধির মধ্যে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়। ও উত্তর শুনিয়া আশ। ও উদ্যমের নবগ্রেরণ! 

তাহার বুকের মধ্যে জাগ্রত হইয়৷ উঠিল। তাই»তিনি অবিলম্বে সেই স্থানে দড়াইয়। গ্রার্থন। 
করিলেন, য়াকুব-গোত্রের নবুয়তের মিশনকে অস্ষুপ্ন রাখিতে পারে, এমন একজন উত্তরাধিকারী 
পাইবার জন্ত। ৃ 

তফছিরের রাবীর বলিতেছেন- মর্য়মের রুদ্ধদ্বার হুজরার মধ্যে শীতকালে গ্রীক্মের ও 
গ্রীষ্মকালে শীতের মেওয়া দেখিয়া এবং উহা! “আল্লার নিকট হইতে সমাগত”-মরুয়মের মুখে এই 
উত্তর শুনিয়া, জাকারিয়ার মনে আল্লার অপাঁর কুদরতের অনুভূতি জাগিয়! উঠিল। তিনি 
ভাৰিতে লাগিলেন, আল্লাহ ধখন এমন অসময়ের মেওয়। সরবরাহ করিতে পারেন, তখন তাহার 

পক্ষেতত রুদ্ধ ও বন্ধযা-আমাদের সন্তান দেওয়া কোনই বিচিত্র নে । এই ধারণার ফলে তিনি 
তখনই সন্তানের জন্য প্রার্থনা করিলেন। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রথম কথা এইং যে, এই মেওয়া 

বা অসময়ের মেওয়ার কাহিনীটা রাবীদের নিজন্ব কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুতরাং 

তাঁহার উপর ভিত্তি করিয়! কার্আনের কোন আয়ত সন্থন্ধে একটা তাঁৎপর্ধ্য গড়িয়া লওয়া 

সম্পূর্ণ অন্তায়। তাহার পর, এই থিউরীঘার হজরত জাকারিয়ার জ্ঞান ও ঈমানকে বহুপরিমাণে 

ক্বীনভাবেই কল্পনা করা হইতেছে। বৃদ্ধ ও বন্ধ্যাকে আল্লাহ সন্তান দিতে পারেন, অসময়ের 

মেওয়া ন| দেখিরাও, হজরত জাকারিয়ার মত একজন নবীর মনে ইহার দৃঢ় গ্রতীতি থাকাই 

সঙ্গত ও স্বাভাবিক । . 

২৫৬ স্বাছুয়া সম্বন্ধে খোশ খবর :£ 

: উপক্লোজ প্রর্নার গয়ে, সম্ভবত; অব্যবহিত পরেই, হজরত জকরিয। মেহরাবে দীড়াইয়া 
মাঘাঁজ পড়িতেছেন*-উ্পাঁসমা কদ্ধিতেছেন, এই লঙর ফেরেশ্তা্! তাহাকে আল্লার অনথগ্রহে 
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খোশ্খবর জাঁনাইলেন, তাহার ওরসে.যাহপ্রা-নবীর জন্মলাভ করার সংবাদ দিলেন। ছুরা 
মর্য়মে বলা হইতেছে-_ (৫৪৬ 4০ (১৯ 9১ | 2) ৫ 

“হে জাকারিয়া! আমরা তোমাকে একটা পুত্র-সন্ত/নলাভের সুসংবাদ দিতেছি, যাহার নাঁম হইবে 

যাহা ।” ইহাতে হজরত জাকারিয়ার কৌতুহলের আর অবধি রহিল না। তিনি বুদ্ধ ও 
তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্য/ ফলতঃ তাহার আর সম্তানলাঁভের আঁশ! নাই-_এই মনে করিয়া তিনি একজন 
উপযুক্ত ওয়!রেসের জন্ঠ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। এ প্রার্থনার উত্তর আসিল যে, এই বৃদ্ধ ও বন্ধ্যা 
বলিয়! নির্ধারিত দম্পতিকেই আল্লাহ্ সন্তান দিবেন। এই অবস্থায় স্বাভাবিক কৌতুহল চরিতার্থ 
করার জন্তই তিনি বলিলেন--“এই বৃদ্ধ ও বন্ধ্যার সন্ত/ন হইবে কবে বা কিরূপে?” ইহার 
উত্তরে বলা হইতেছে-_সর্বশক্তিমাঁন আল্লার ইচ্ছায় এইরূপই হইবে । ছুরা মরুয়মে জাকারিয়ার 
কৌতূহলের উত্তরে বলা হইয়াছে-_বলিলেন এইরূপই হইবে, তোমার প্রতু বলিতেছেন উহা 
আমার পক্ষে সহজ।” ফলত: হজরত জাকারিয়! আল্লার দেওয়৷ খোশখবরে সন্দেহ বেন নাই, 
তাহা'র অসীম কুদরৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহও তাহার মনে স্থানলাভ করে নাই। এনপ ক্ষেত্রে যে 

কৌতুহল বা আগ্রহাতিশয্য মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, আশাতীত খোঁশ খবর পাঁইয়! হজরত 
জাকাৰিয়'র মনও তাহারই প্রভাবে অভিভূত্,হইয়াছিল, এবং সেই কৌতুহল ও আগ্রহাতিশয্যের 
ফলেই তিনি প্রশ্নচ্ছলে নিজের সেই আগ্রহটাঁকে প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র । 

: »ব্বাবীরা কিন্ত ইহার অন্য প্রকার কারণ আবিষ্াঁর করিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন-_ 
. জাকারিয়। নিজের জন্ত স্বয়ং পুত্র-সস্তান-প্রার্থনা করিলেন, সেই প্রার্থনা অঙ্গুসারে আল্লাহ 
তাহাকে জানাইলেন যে, তিনি পুত্র-সম্তানলাভ করিবেন। অথচ নিজেদের বার্দক্যে ও বন্ধ্যাত্বের 

অজুহাতে জাকারিয়া ইহাতে সন্দেহ প্রকাশ করিতেছেন, ইহা বড়ই সমস্যার কথা!. তাই 
সমস্যার সমধ|ন করার জন্ত তাহারা এক্ষেত্রেও কতকগুলি কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। 

তাঁহারা বলিতেছেন যে, জাকারিয়া দোঁওয়! করিয়াছিলেন ৬*. বৎসর পূর্ববে। তাস্তর দীর্ঘ 
৬* বদর অতিবাহিত হইয়! যাওয়ার পর তাহাকে পুত্রলাভের খোশ খবর দেওয়া হয়। এই 

সময়ের মধ্যে নিজের প্রার্থনার কথ! হজরত জাকারিয়া একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিলেন। তাহার 
পর, আল্লার পক্ষ হইতে যখন তাঁহাকে পুত্রলাভের খোশ খবরদেওয়! হইল, তখন শয়তান 
তাঁহাকে অছজছা দিয়া বলিল--“জাক!রিয়া! দেখিতেছ কি? ইহা আল্লার অহি নহে 

শয়তানের শব । শয়তান এইবূপে তোমার সহিত ঠাট্টা-তামাঁশ| করিতেছে মাত্র 1” এই লব 
কারণে জ।কারিয়ার মনে সন্দেহ জন্মে, এবং সেই জন্যই তিনি এপ. প্রশ্ন করিয়াছিলেন। 
বায়জাভীর স্ঠায় বিখ্যাত তফছিরকাঁর আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন যে, পুত্রলাভের খোশ খবর 
পাঁওয়ার সময় জাকা রিয়ার বরস হইয়াছিল ১২* বৎসর ( জরির, কবির, বা়জাতী )। 

এ সব কল্পনা সন্ন্ধে স্থারী প্রশ্ন এই যে, বত শত বৎসর পূর্বকার এই সব.ঘটনা রাবীরা 
অবগত হইলেন কিরূপে, কোন্ শুত্রে? হদ্রত জ|কারিয়া'র প্রার্থনার সময় মছজেদের মেহরাবে 
তাহায়। কেহই উপস্থিত ছিলেন. না, শয়তাঁন কাহারও সঙ্গে ঈরামর্প করিয়! জাকারিয়াকে 
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্রোদযাহ করিতে বার নই। কোন্ সময় জাকারিয়ার বয়স কত ছিল, তাহা! অবগত হওয়ার 
কোঁন নুষোগও তাহাদের ঘটিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, হজরত জিত্রাইল আসিয়া তাহাদিগকে 
এ সব তত্ব জানাইয়া যান নাঁই, হজরতের মুখ হইতেও কেহ এ প্রকাঁরের কৌন বৃত্তাস্তই অবগত 
হন নাই । সুতরাং এঁতিহাসিক সত্য হিসাবে, বিশেষত: কোরুআনের তফছির সম্বন্ধে, 
এ বিবরণগুলিকে পেশ করার আদৌ কোন অধিকার তাহাদের নাই।, 

তাহার পর, কোরুআনের আয়তগুলির প্রতি একটু মনোযোগ দিয়া বিচাঁর করিলে সহজে 
দেখা যাইবে যে, এই বিবরণগুলি শাঁহাঁর স্পষ্ট নির্দেশেরও বিপরীত। হজরত জাকারিয়া 
ছিলেন আল্লার নবী, তাহার প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ তাহাকে পুত্রলাভের খোশখবর 
দিতেছেন। এই অবস্থায় শরতাঁন আসিয়া তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল-“আঁর তিনিও বুঝিলেন- ফে, 

উহা আল্লার বাণী নহে, প্রকৃতপক্ষে উহা হইছে শয়তানের টীৎকার! আল্লার নবী, আল্লার 
কালাম এবং শয়তানের সামর্থ সন্ধে এরূপ বিশ্বাস করাত দূরে থাকুক, এ ভাষের কল্পনাও 
মুছলমানের মনে স্থানলাভ কর! উচিত নহে। তাঁহার পর, রাঁবীদের দেওয়া অঙ্ক অচুসায়ে হজরত 

জাকারিয়ার বয়সের হিসাব কধিলে দেখা যাইবে যে, তিনি সম্তান-প্রার্থনা করিয়াছিলেন মাত্র 
৩৯ বৎসর বয়সে (৯৯--৬,-৩৯)। অথচ ছুরা মরুয়মে ও আলে-এম্রানে দেখা যাইতেছে 
যে, দৌওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বরং সন্তান-প্রার্থনী করার" পূর্ধে, জাকারিয়া নিজের চরম বার্ধক্যের 
অবস্থা বর্ণনা করিতেছেন । ইহা ব্যতীত, আমরা আরও দেখিতে পাঁইতেছি যে, সকল 
ধঁতিহাঁসিক ও শাস্ত্রীয় প্রমাণ অঙ্থসারে হজরত ঈছ! ও হজরত য়াহ্যা সমবয়ফ। বাইবেল, 

অনুসারে হজরত য়াহডা মাত্র ছয় মাঁসের বড় ছিলেন। অতএব, যাহা ও ঈছা উভয়ের মাতা ষে 
পরার *কই সময় গর্ভধারণ করিয়াছিলেন, ইহা সুনিশ্চিত। অধিকন্ত আমরা ইহাও দেখিতেছি 
ধে, হজরত জাকারিয়া সন্তান-প্রীর্থন৷ করিয়াছিলেন মরুয়মের তততীবধাঁন ভার গ্রহণ করার পর, 

তাঁহার উত্তরে উদ্বুদ্ধ হইরা। ইহাঁও নিশ্চিত যে, ঝ্াহ্লান্জননীর গর্ভধারণের পূর্বেই তাঁহার . 
্বামী জাকারিয়া পুত্রলাভের খোঁশখবুর পাইয়াছিলেন। বিবি মরুয়ম যখন ধীগুকে গর্ভে ধারণ 
করিয়াছেন, তখন তাঁহার বিবাহের সন্বন্ধমাত্র হইয়াছে। ধরুন, ২০ বৎসর বয়সে বিবি মনুরম.. 

গর্ভধারণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে আমর! দেখিতেছি, মরুয়ম কমবেশি ১৫ বৎসর মাপ 

কারিয়ার তত্বাবধানে মছজিদে অবস্থান করিতেছেন4 জাঁকারিয়ার প্রীর্ঘনা ও তীহাঁর 
খোশ খবর লাভ নিশ্চয় এই ১৫ বৎসরের মধ্যকার ব্যাপাঁর হইবে। ৬* বৎসর পূর্বে প্রার্থনা 

হইয়া থাফিলে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইবে যে, মরুয়মের জন্মের দীর্ঘকাল পূর্ব্রে জাকারিয়া 
সন্তানের জ্ঠ প্রার্থনা করিয়াছিলেন। অথচ কোর্আঁন অঙ্গলারে তিনি প্রার্থনা করিয়াছিলেন 
মর্রমকে দেখিয়া, তাহার কথা শুনিয়া এবং তাঁহা হইতে প্রেরণালাভ করিয়া । পাঠক, অষ্ঠ, 

'দিক দিয়া দেখুন-ফদি ধরা যায় যে, বস্ত্ুতই খোঁশখবর আসিয়াছিল প্রার্থনার ৬* বৎসর 

পরে।: আর আছুমানিক হিসাবে যদি ধরা যাঁয় যে, বিবি মরুয়মের সঙ্গে জাকারিয়া এগ্ব- 
ধাবা নাছিল শাহর ৮৮ বর বলে! তাঁহা হইলে শ্বীকার. করিতে হইৰে যে, কিয়া; 

8১... 
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জম্ম হইয়াছিল বীর জন্মের অন্ততঃ অর্ধ:শভাবী পরে, অর্থাৎ বীর পরলোক গীমসেরও কতিপর 
বৎসর পরে। ইহাও সত্যবিরোধী ধারণা । ফলত: রাবীর: ক বলি সাজান 
অগ্রাহা। ূ ০ 

রাজারা বিস্ত 
এ পথের প্রথম-যাত্রীদিগের পক্ষে এখন আর গুলিকে. উপেক্ষা ফিরিয়া খাওররিউ, কোন উপায় 
নাই। একদিকে খৃষ্টান-লেখকরা বাছিয়! বাছিয়৷ এ শ্রেমীর.. 'রৈওযরতলি উদ্ধৃত করিয়া 
কোৰ্আনের প্রতি বিশ্বমানবকে বীত্ধ করিয়া তোলার সা প্রাইটছেন, সন্চদিকে আঁম'দের 
অ'লেম-ছাহেবরা একরাম! ছুদি প্রমুখ নিতান্ত জইঈফ "ও অবিশ্বান্ঠ. াকীদিগর রই শ্রেণীর, 
অপ্রামাণ্য বাজে কথাগুকিই *ছুন্নং-জমাতের” একমাত্র রক্ষাকরচ' শু কোরানের বিশ্বামিযোগ্য 
খাঁটি তকছির বলিয়া, সহম্রকঠে ঘোষণা! করিয়া বেড়াছিতেছেন। কাজেই আমাদিগকে দেখাইতে 
হইতেছে যে, এ শ্রেণীর রেওয়য়তগুলির সহিত কোর্আগ্েের বর্ণনার কোনই না মাই. 

৫৭ জাকারিয়ার “নিদর্শন” :_ 
তাওরাতে হজরত যাহয়া ও হজরত ঈছাঁর শুভাগমনের ভবিসাণী ক কা 

তাহারা আসিয়া জাতিকে সকল কলুষ হইতে মুক্ত করিবেন, ইহাঁও জাঁকারিয়ার বিদিত ছিল। 
জাকারিয়াকে স্পষ্ট করিয়া বলিয়৷ দেওয়া হইল যে, সেই বনু অপেক্ষিত রাহ! ক! ০132 
তাঁহারই গৃহে জন্মলাভ করিবেন। বৌধ হয়, বিবি মরুয়মের অসাধারণ জীবনধারা দর্শন করিয়া 
হজরত জাকারিয়ার মনে আঁশা হইয়াছিল যে, আল্লার সেইস্সত্যবাণী-স্বরূপ হজরত ঈছা এই 
মহীয়সী মহিলার মধ্যৰঞ্ডিতায়ই আবিভূর্ত হইবেন। সে" যাহা হউক, যাহার খোশ খবরের 
সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও বলিয়া! দেওয়া হইল যে, তিনি স্বয়ং নবী হইবেন এবং হজরত ঈছার সত্যতার 
সমর্থন করিবেন। সাধু জাকারিয়ার আজীবনের স্বপ্ন আঁজ বাস্তবে পরিণত হইতে চলিল। 
কাঁজেই তাঁহার আনন্দের আর অবধি রহিল না। কবে সেই শুভদিন উপস্থিত হইবে, সেই 
অপেক্ষিত অনাগতদিগের আবির্ভীবকাঁল কিরূপে জানা যাইবে, এই প্রশ্নে তাহার মন আলোড়িত 
হইতে লাঁগিল। তাঁই তিনি আবার বলিলেন-_তোঁম!র এই মঙ্গলইচ্ছা বাস্তবে পরিণত হইতে 
যাইবে যখন, তখনই যেন তাঁহা জানত পারি, এমন একটা নিদর্শনের কথা আমীর বলিয়া দাও। 
উত্তরে বল! হইল-_ 
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“ভোর্মার নিদর্শন এই যে, তিন দিবারাত্র তুমি লোৌকদিগের সহিত কথা কহিবে নাঁ_অর্থাৎ কখা 
মা.কহিতে এবং কথা না কহিয়া, ছুন্রা শ.হুন্রার মাঁছয হইতে সরিয়া গিয়া, গীহার শুপক্ষীর্তান 



ও ছুরা, র্ রুকু]. -ঃজান্কারিয়ার নিদর্শন, ০) ভা, 
সি সপাপাসি পিতা প্সপাস্ঠ পাশা এপ সাতে পাান্পিস্পতা্, 

ও. মহিমঘোষণায় আত্মনিয়োগ. করিবে, .( তোমার, পা পৃ পপর 
মহাদানের জন্ট কত হারে হার ধ্যানধারণায় তনয় হই থাকিবে। নিতাস্ত আবশ্যক হইলে 
ই্সিতের - দ্বারা কাঁজ মরিয়া লইবে শাঠী।” হে জাকারিয়]! আমার পক্ষ হইতে এই প্রকার 
মৌদব্রত ধারণের আদেশ, ধর তুমি প্রাপ্ত হইবে, তখনই বুঝিয়া লইও, সেই অনাগত সমাগত 
হয়াছেন--মাতৃগর্ডে সাহার সমাগম"ইইন্লাছে।”  কোর্আনের 'বিজ্ঞতম তফছিরকার এমাম 
আঁরু,মৌছলেম ীা“আতের এইরূপ ব্যথকরিয্াছেন।  এমাম রাঁজী এই ব্যাধ্যা উদ্ধৃত 
করার প্ররসিডেছে ২. রি | | 

তি ১শা০০ [42451 7 চি হিটিলি, ৩১) 
মত রঃ . 4) ২ 5 925] ৮৩ ০০১৭] 08675) 

রা তে. ছা খুবনছনীর ও মুক্তিসীত ব্যাথ্যা। বস্তুতঃ তকছির সবন্ধে আবু:মে|ছলেমের 

কথাগুলি'অতি সুন্দর, কোঁরুমানের:কঠিন ও হচ্ছ তবগুলি সম্বন্ধে তিনি গভীর চিন্তাশীলতার 
যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন (২--৬৬৮)।1 আমাদের মতে ইহাই একমাত্র সঙ্গত ব্যাধ্যা। 

 পুর্ধকার ত্রাস্তিগুলির বশবর্তী হইয়া রাবীরা এই আয়ের ব্যাখ্যায় নানা প্রকার অসঙ্গত 
“কথা. বলিয়ছেন। "কেহ বলিতেছেন, আল্লার দেওয়! খোশ খবরের পরেও জাকারিয়া আবার 
“নিদর্শন” চাঁহিলেন।, এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দষ্ত স্বরূপে তঁহীর প্রতি তিন দিবারাত্রি মক 
হঠ্য়া থাকার আদেশ দেওয়া হইল। আঁয়তের অন্ত অংশের সহিত সামপ্স্ত রাখার জন্য অন্তর! 
বলিতেছেন যে, জাকার্বিয়। ছুন্য়ার কোন ব্যাপার সম্বন্ধে লোৌকদিগের সহিত কথা বলিতে 
পারিতেন না, সে সমর তিনি মক হইয়া যাইতেন। কিন্তু আল্লার তজন ও গুণকীর্তনের 'সময় 
তিনি স্বাভাবিকভাবে কথা বলিতে সমর্থ হইতেন, ইত্যাদি । অবিশ্বাসের দণ স্বরূপ জাঁকারিয়ার 
মৃকত্বগ্র:স্তির কথ! বাইবেলের ভ্রান্ত উক্তির অন্ঠায় প্রতিধ্বনি মাঁ্র। বাইবেলকাঁর বলিতেছেন__ 
“আয় দেখ, এই সকল ফেঁদিন ঘটবে, সেই দিন পর্ধ্যস্ত তুমি নীরব থাঁকিবে, কথ! কহিতে 
পারিবে না; যেহেতুক আমার এই.যে সকল বাক্য যথা! সময়ে সফল হইবে, ইহাতে ভুমি বিখাল 
করিলে না” (লুক ১২০ )। 

হজরত জাকারিয়া! ও হজরত য়াহ-রা সংক্রান্ত অন্ত বিষয়গুলি সম্বন্ধে ছুরা মরুয়মের তফছিরে 
অলোচিন! করাই সঙ্গত হইবে। * 

পপি ৯ টিক কিক ক 



৫৮ জু 

রি নি ফেরেশতাগনী'যখন বলিয়া. 
9৮8০] 5০ 

ছিল-_ « হে মর্যম ! নিশ্চয় ০১, ৫ 80535 $* 

আল্লাহ তোমাকে নির্বাচন কত দরে 

করিয়াছেন ও বিশুদ্ধ করিয়া- 41৮74 ১:০০ এ ৩ 

ছেন এবং (সমনামুিক) জগতের ৈ *1৮ ৮০ 

নারিগণের মধ্য হইতে বাছিয়া 2৬৩ 

৪২ “হে মর্য়ম! নিজ প্রভুর সমীপে £ 
বিনত-অনুগত হও এবং (তাহার 

হুজুরে ) ছেজ্দ। করিতে থাক  এর্প ৯০৪ "৮৮৪৮ 

ও নামাজী-লোকদিগের সঙ্গে ৬৪২৭ ১2917 ৫ 
( মিশিয়া ) নামাজ সম্পাদন 
করিয়া যাও!” 

(হে মোহাম্মদ!) অজ্ঞাত সংবাদ 

সমূহের মধ্যকার এইগুলি 
আমরা তোমার প্রতি অহি 

৪৩ 

৯৩ পা ৬৮ তা 

০০95 

%. +% নে ০৫ 5.৮ 

4৮৮ ১৪0০০1৩১৩৬১ € 
(-ঘ্বার প্রকাশ ) করিতেছি ; -”. 

তাহাদিগের কে মর্য়মের 

তত্বাবধান ভার গ্রহণ করিবে - 

এসন্বন্ধে যখন তাহারা নিজেদের 

কিলমগুলি'নিক্ষেপ করিতেছিল, 

তুমি'ত তখন তাহাদের কাছে 

2 ০ পী ও ৮১ ০ট 

শি ৮554 

ঠা সিরা পলির টবে 

০ 



ওয় ছুরা, ৫ম রুকু এ 

( উপস্থিত ) ছিলে না-_আর 

৪8 

৪8৫ 

৪৬ 

তখনও তুমি তাহাদের কাছে 
( উপস্থিত ) ছিলে না - যখন, 

তাহারা পরস্পর বিসম্বাদ 
২৬১ 

করিতেছিল। 

আর ফেরেশ্তারা যখন বলিয়া- 
ছিল-_-“হে মর্যম ! আল্লাহ 
তোমাকে নিজ সম্নিধানের 
একটা ফর্মান সম্বন্ধে সুসংবাদ 

দিতেছেন£_তাহাঁর নাম “আল্- 
মছিহ ঈছা-এবনে-মর্য়মণ, (সে 
হইবে ) ইহজগতে ও পরজগতে 
সম্রমশালী ও (আল্লার) সামিধ্য- 

প্রাডদিগের মধ্যকার একজন ;-_ 

“আর সে লোকদিগের সহিত 
কথা কহিবে মাতৃক্রোড়ে ও 
প্রৌ-অবস্থায় এবং (সে হইবে) 
সাধুনজ্জনগণের মধ্যকার এক- 
জন।” 

মর্যম (উত্তরে ) বলিল--“হে 
আমার প্রভু! আমার সন্তান 
হইবে কিরূপে, অথচ কোনও 

মানুষ আমাকে স্পর্শ করে 

নাই”; আল্লাহ বলিলেন__ 
ইহার ন্যায়. আল্লাহ্ যাঁহা ইচ্ছা 
সৃষ্টি করেন; তিনি যখন কোন 

58 রুকু 

রগ পর টি তা পিপি নি র্ 

০৮02০ ০৪ 
23 রে 8 নিলা তা নিট 

৮৮৫ 

০2৮ চে তি 

৮ 12০0৩ 3 

289 ও লার্গি শট ০১ ৮০ট তা । ও 

৩ 4-০০৭এ| 42400 
শর্ত তত পট শা 

পারি চিত ০টি নি শট নি পাটি পঠিত £ 

7০৩1 ৩+০ চ-0৭৭ 
পাতি ৫ 

৮315 4৩ 

প৭% 

& ./8০এ 1০ 

£ ঠা তি জিপতি রত 80৮৮০ত চি তা 

33038 শে 
রগ £ ৬ তা ডি 

পর (১০ ৪ তা টি তি 

৫১০ 15১ ি- 

$$& 

$০ 

চু 

ও পা & ডি - 

16৮৮4 55154 . 

সস্পর € ্ ৮95৯ ৩০ | 

৮5098241446 



৯৮৬ 

বিষয় সমাধা করার ইচ্ছা করেন, 

সে সম্বন্ধে শুধু বলেন __ 

“হউক !” অমনি তাহা হুইয়! 
টির ] 

৪৭ আর (হে মর্যম! ) আল্লাহ্ 

তাহাকে কেতাব ও জ্ঞান এবং 

তাওরাৎ ও "ইঞ্জিল শিক্ষা! 

দিবেন_ শ রখ 

৪৮ আর রছুলরূপে (প্রেরণ করিবেন 
তাহাকে ) বানি-এছরাইলের 
পানে, ( তখন সে তাহাদিগকে 

বলিকেঁ) যে, তোমাদের প্রভুর রি 

নিকট হুইতে (প্রাপ্ত ) নিদর্শন, 
আমি তোমাদিগের সমীপে 

আনয়ন করিয়াছি-_এই যে, 

তোমাদিগের জন্য আমি মাি' 
হইতে পাখীর আকার-সদৃশ্য 

, *প্রস্তুত করিব, অতঃপর তাহাতে “ 
ফুৎকার করিব, ফলে তাহা 
পাখী হুইয়৷ যাইবে_ আল্লার 
অনুমতিক্রমে ; এবং অন্ধ ও 

কুষ্টীদিগকে নিরাময় করিব ও 
স্ৃতদিগকে জীবনদীন করিব__ 
আল্লার অনুমতিক্রমে ;) আর 

, তোমরা যাহ! ভোগ করিবে ও 

নিজেদের গৃহে যাহা সঞ্চয় 

' কোরআন শরীফ 
সি শাসিত সস সর সির প্র এসি রস পো 

৬ টিটি পটে 69৮০টি ৮ 

পাপ নিত 

ররর এট নিকট তি এ রি 

452 সিকি 

৪ ৯.5 
24 9-51 £ ০97968 ০৮ ত 

২০319550044 4০) 5 € 

82 পার 1 ৩ 

৪ ০১13: নট 0, 

রি রা 

০ ০৩0৯9 পা 4০৮০৯ 

£ি চি 

£. 2 শিপ 

৩ এ ১৬০৪ $॥ 

১১১০৬ মি ৬ ও 

পর শিট ০৯ তি 79৩ 

০৪/০-৬ এ 
২ & ৮ চঠিপর্ত ৯৩ 

০১৪ স১4১০৪০এ৭ উ্ 

57195. টি ১0 

চি তি পা পারটিপানি পালা পানে পন 

| ৮৭ 

৬০ & ৩৬, 30 
গঙ্গা পালি 

2 পা ৯০970 পাকা পা নি শসিা ৩ 

ও ০/৮০৬৪০/৬ ৮এ 



ওয় ছুরা, ৫ম রুকু+ ] 

করিবে - তাহাও আমি তোমা- 

৪৯ 

৫০ 

দিগকে জ্ঞাত করিব; নিশ্চয় 

ইহাতে তোমার্দিগের .জন্য 
নিদর্শন আছে -যদ্দি তোমরা 
বিশ্বাসী হও ;-_ 

এবং ( আমি প্রেরিত হইয়াছি) 
তাওরাতের যে অংশ আমার 

সম্মুখে (বিদ্যমান) আছে তাহার 

তছদিককারীরূপে, আরও এই 
জন্য ( প্রেরিত হইয়াছি ) যে, 

তোমাদিগের প্রতি যাহা অবৈধ 
করিয়া দেওয়া হইয়াছে - তাহার 

কতকগুলিকে তোমা দিগের জন্য 

বৈধ করিয়া দিব, বস্তৃতঃ 

তোমাদের গ্রভূর সন্নিধান হইতে 

আমি এক নিদর্শন, আনয়ন 

করিয়াছি, অতএব তোমর৷ 

আল্লাহ্ সম্বন্ধে সতর্ক হও এবং 

আমার আজ্ঞাবহ হইয়৷ চলিতে 

থাক! 

নিশ্চয় আল্লাই হইতেছেন 

আমার প্রভু ও তোমাদের প্রভু, 

অতএব তোমরা সকলে পূজা! 

করিবে তীহাকেই ; ইহাই 

হইতেছে হুদঢ-সরল-পন্থা । 

£১০চ (০6 

আচঢল-এমক্ান- এস রুকু 

৯৯৩৮1৮৮2145 7 ৪০ 555 

& ৯0৯০ ১558 

৪ 

বি$এ১১১০ 
৪৯9 

৩৮৮ পানা 9০255 2 

১ ৮০১ ৩  ৬-৮-০৪ 
রি 

ওর চিত 8০টি রণ ৬ শট 

১ টি (355০5 

ঘর ০ রি ভর 

০9 ৩0 ৯০9 9 5৮ ৮1 

এ) 5৬6-_:১০৪ 5 
রত 

2 পটিডি তিতা 

৬:7৮ 

বিরত ৪4 6৮ পপ ৪৮পাত15 

৮০৯১:০ ১:১১, ৬১ 10 

6৪ 
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$% 

রিট £ি ৮ 
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ঝি 

|. 
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ভুত 

ইতি সস রি উরি 

৫১ অতঃপর ঈছা৷ যখন তাহাদিগের 

মধ্য হইতে বিদ্রোহের (ভাব) 

অনুভব করিল, সে বলিল__ 

«আল্লার পানে (এই যে আমার 
মহাযাত্রা, ইহাতে ) আমার 
সহায় হইবে কে?” শিষ্যগণ 
(এই আহ্বানে সাড়া দিয় ) 
বলিল__“আমরা আছি আল্লার 
( ধর্মের) সহায়তাকারী, আমরা 

আল্লার প্রতি ঈমান আনিয়াছি, 
আর তুমি প্রত্যক্ষ কর যে, 

বস্ততঃ আমরা হইতেছি আত্ম- 
সমর্পণকারী ( মোছলেম )। 

৫২ হে আমাদের প্রভূ! যেবাণী 

তুমি প্রকাশ করিয়াছ তাহাতে 
বিশ্বাস স্থাপন. করিয়াছি ও, 
(«তোমার ) রষুলের অনুসরণ 
আমরা করিধাছি __- অতএব 

আমাদিগকে (সত্যের) সহায়ক- 

গণের সঙ্গে লিখিয়া লও ! 

৫৩ আর এহদীরা এক পরিকল্পনা 
করিল এবং (পক্ষান্তরে) আল্লাহ 

(অন্য ) পরিকল্পনা করিলেন, 
বস্ততঃ আল্লাহ হইতেছেন শ্রষ্ট- 

২৩ 

পরিকল্পনাকারী । ূ 

কোরআন শরীফ 
সি রিং 

তীর পার 
৬ সা ৯৩ কি টি 

শটে ০ 1 + ৮৩ ইজারা 

রো 

পর উপ পতি পন 

:5 4108 14] 

₹৮৮হ 413 ০1 
রগ /১০টি রমা ৯৮ ৮ তি 

রি ১:72 ৬4১ 

রর তিনি নে তা শনি 

(০09০৭ 003 রা 

কর্ণ তি ভিটে রি পা ওটি 2 ৩টি 

দিদির ০৯) 

€  , . এ 

|] ৮ পাশার্ত 2 

এ চা ০১৩৩৮ 

' কাছ পটল তি 

ছু ৪ 



ওর টুরা, ৫ম রুকু] ০ফঢেরশতাগণ-_মালাএকা ৮৯. 

টীকা হন 

২৫৮ ফেরেশতাগ্ধণ__মালাএকা £_ 
মূলে মালাঁএকা শব আছে, ইহার শাঁব্ধিক অনুবাদ “ফেরেশ্তাঁগণ'। ছুর! মর্য়মের ১৭. 

আয়তে “রূহ'-শবের অর্থ জিত্রীইল বলিয়া গ্রহণ কর! হইয়াছে। ইহার ফলে কোর্আঁনের ছুই 
স্থানের বর্ণনায় একটা গুরুতর অসামগুস্তের স্ষ্টি হইয়া যাইতেছে! এখানে বলা হইতেছে যে, 

মরুয়মকে আহ্বান করিয়া এই কথাগুলি বলিয়াছিলেন “ফেরেশ্তাগণ' | আরবী ব্যাকরণ-. 
অছসাঁরে ইহার অর্থ হইবে, অতস্তঃ তিনজন ফেরেশ্তা। আর ছুর। মরুয়মের এ আয়তের যে. 
অর্থ সাধারণতঃ গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহাঘ্বারা জানা যাইতেছে যে, বিবি মর্য়মকে আহ্বান, 
করিয়া এ কর্থাগুলি বলিয়াছিলেন একমাত্র হজরত জিব্রাইল। সুতরাং স্বীকার করিতে হইবে 
যে, একই ঘটনা! সম্বন্ধে কোরুআনের বিভিন্ন স্থানে যে বর্ণনা দেওয়া হইয়'ছে, তাহা প পরস্পর 
অসমঞ্জস ! 

এই সমস্তার সমাধান করার জন্ত আমাঁদের তফছিরকারগণ বলিতেছেন যে, "এখাঁনে 
£ফেরেশ্তাগণ*-অর্থে একজন ফেরেশ্তা, অর্থাৎ হজরত জিত্রাইল। আর যদিও ইহা স্পষ্ট অর্থের 

বিপরীত, তত্রাচ অগত্যা তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ ছুরা মর্য়মে বলা হইয়াছে যে, 
আমি মর্য়মের নিকট নিজের রূহকে প্রেরণ করিয়াছিলাম, আর রূহ-শবের অর্থ হইতেছে__ 
জিব্রাইল। সুতরাঁং ফেরেশতাগণ বলিতে “একজন ফেরেশতা, গ্রহণ করিতেই হইবে” (কবির 
২_-৬৬৯ ও ৫--৭৭৯)। খৃষ্টান-লেখকগণ এই অসাঁমগ্রস্ত ও তাহার অপরূপ 'সমাধানকে 

উপলক্ষ করিয়া! কোরুআনের সত্যতার বিরুদ্ধে তীব্র ইঙ্গিত করিতে কুষ্টিত হন নাই। 
আমাদের মতে এই সমস্যাটা স্বকপোঁল কল্লিত এবং তাহার এই সমাধানও একট! অনর্থক 

পঞ্ডগ্রম মাত্র। বস্ততঃ উল্লিখিত আয়ত দুইটার মধ্যে অসামঞ্জস্ত একটুও নাঁই। ছুরা মর্য়মের 

যে আয়তকে উপলক্ষ করিয়া! এই অসামগুশ্যটা কল্পিত হইয়াছে, তাঁহার বিস্তারিত আলোচনা 
যথাস্থানেই কর! হইবে। এখানে পাঠকগণকে এইটুকু জানাইয়া রাখিতেছি যে, 'রূহ*শবের 

অর্থ জিব্রাইল ফেরেশতা কোন স্থানে হইতে পারে বলিয়া সর্বত্রই যে উহার এ অর্থ হইবে, 

এরূপ মনে করা সঙ্গত হইবে না। কোর্আনের তফছির ও অভিধানকারগণ একবাক্যে স্বীকার 
করিতেছেন যে, 'রূুহ+-শবের অর্থে আত্মা, অহি বা! 10101750100 ও কোর্আন প্রভৃতিকেও 
বুরধাইয়া থাকে এবং কোঁর্আনেই এই সব ব্যবহারের যথেষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে (রাগে )। 
ফলতঃ চুর! মর্য়মে “রূহ+-অর্থে যে “জিব্রাইল ফেরেশ্তা” নিশ্চয় গ্রহণ করিতে হুইবে, তাহার 

কোনি কাঁরণ নাই। বস্তুত: এমাম আবুযোছলেমের স্ঠায কুম্ৃষ্টি তফছিরকার উহা অন্য অর্থ 
গ্রহণ করিয়াছেন (কবির ৫--৭৭৯)। তাহার পর, ছুর! এম্রানে বর্ণিত ঘটনার স্থান ও কাল 
নারির সারারপকি রা স্থান ও কাঁল যে. অভি, তাহারও কোন প্রমাণ নাই।. বরং 

১৭ 



৯০ কোরআন শরীক তৃতীয় পাকা 
এটা উদ উএ্্এ্্ এও «৬ ০ ৯ সএ্উউি 

টিকি ক কেক কে ক কে 

পাঠকগণ ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাঁইবেন যে, বিবি মবুয়মের মন্দির ত্যাগ হইতে হজরত ঈছার 

যৌবন ও নবুয়ত পাওয়ার সময় পর্যযস্তকাঁর যে দীর্ঘ ব্যবধান, তাহার মধ্যকার 'বিগ্ডিষ্ন অবস্থার 

বিভিন্ন: ঘটনাকে আমাদের অসতর্ক রাবীর! একত্র মিশাঁইয়! দিয়াই এ ক্ষেত্রে বহু অনর্থের স্থা্ট 

করিয়! দিয়াছেন। এখানে আরও বলিতে চাই যে, ষদি ছুরা মবুয়মে বর্ণিত “রূহ'-শবের অর্থ-_ 

“জিব্রাইল” বলিয়া গ্রহণ করাও নিশ্চিত হয়, তাহা হইলেও খৃষ্টান-বন্ধুদের আনন্দের কোন কারণ 

নাই। সে অবস্থায়, আলোচ্য আয়তের "মালা একা*-শকের অর্থ ফেরেশতাগণ না হইয়া “এফ 

মই্মা্থিত ফেরেশ্তা” -হইবে। সম্মান ও গুরুত্ব প্রতিপাঁদনের জন্য এই প্রকার বহুবচন ব্যবহার 
করা সমস্ত উন্নত সাহিত্যের অলক্কারসন্মত। কোবধুআনের বহন স্থানে আল্লাহ সম্বন্ধে যে 

বহুবচনীর্ঘক ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম প্রভৃতি ব্যবহৃত হইয়াছে, তাঁহার তাৎপ্যও ইহাই। বিখ্যাত 
কা এম্রাউল্কগছ বলিয়াছেন_.)__ক3-৮ 8/8-০+ $:0 এখানে বঙ্ষেয় বিশালতা 
বুঝহিবার জন্টই %)) বহুবচন ব্যবহার করা হইয়াছে বলিয়া সাহিত্য-গুরুর! সকলেই একমত । 

২৫৯ মর্য়মের নির্ব্বাচন 
প্রথমে ৰিবি মবূয়ম নির্বাচিত হইলেন প্রথম জীবনের সাধন! ও তপস্তার জন্য । এই দীর্ঘ 

ভপক্যার পর বথাসমর তাঁহাকে আবার নির্বাচন করা হইল ইছরাইল-জাতির মুদ্ধিন্দাত! পয়গাঘর 
হজরত ঈছার গর্ভধারিণী হওয়ার জন্ত। এই উদ্দেস্ট্ে দেহের ও আত্মার সকল প্রকার গ্লানি 
হইছে ক্ঠাহাকে বিশুদ্ধ করিয়া! লওয়! হইম্াছিল । 

হঞ্জযনত মনরূষ্ষকে ফেরেশতারা এই সংবাদ দিয়াছিলেন। ইছান্বার! তাঁহার নৰী হওয়া 

গ্রতিগন্প হর কি না। এই প্রশ্ন লইয়া এখানে একট! অনর্থক বিতগ্ডার স্যটটি করা হইয়াছে । 
কোরআন ও হাঁদিছ হইতে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, ধীহাঁরা নবী ঝ| রুল নকেন-- এরূপ 
লাধু ও মাধবী নর-নারী নিজেদের তপন্তার ফলে আল্লার নিকউ হইতে বাণী ও প্রেরণ! প্রাপ্ত 

হইরা থাকেন। হুজরত যৃছার জননীর প্রতি আল্লাহ “অহি? করিয়াছিলেন, মৌমাছিদিগের 
প্রত্তিও তিনি 'মহি করিয়াছেন, এ সব প্রমাণ কোর্আ+নেই আছে। ফলতঃ অহি ও (প্রেরণা 
পাইলেই নবুয়ত পাঁওয়া হুয় না। নবীদিগকে হেদাঁয়তের বিশেষ হিশন দিয়া প্রেরণ কর হয়। 

২৬* সাখজার শ্ববাপ :-_ 

উপয্লৈ ধিবি 'গ্যমকে নির্বাচন করার সংবাদ দেওয়া হইয়াছে । এ্রই নির্ববাচনের শ্রধান 
উদ্েন্ঠ নতিবিলদ্দে বাখ্যবে আত্মপ্রকাশ করিতে চলিয়াছে। তাই বিবি মর্ধমকে ধিক 
তাকিদ সহকারে উপাসনীর তঙ্গার-পগত থাকার উপদেশ দেওয়া হইতেছে? স্কাই 
উপাসনাঁই হইতেছে মানবের সকল প্রকার আত্মপুদ্ধি ও মানসিক বিকাশের প্ররধীনতঙগ বলব । 
গর্ভধারিনীদের ক্রিয়ীকর্ণ, চিন্তা ও সাঁনীসিক াব-ধীরার যথেষ্ট প্রভাব গঙন্থ পের উপর পড়িয়া 
. থাকে, এ জঙ্ত & অবস্থায় তাহাদের আরও সাবধান হওয়া দরকার । তাই সাঁধিফতীর 'আধ- 
হাঁওয়ার মধ্যে নিজকে একেবারে গুগয় করিয়া ফেলার ওন্ঠ বিধি মর্রমের প্রি আধার শ্ই, 



আদ্র, ৫ম রুকু] “কলম? নিক্ষপ। কল্ধ। "'' ইত্যাদি ০ 
সরি ঠিপরসটিটি উি ি উতি স্মিএটি এি টি 

অঁবিছ দেওয়া হইতেছে । আলোচ) উপাখ্যান পাঠ করার, সমর বোরেজ্ানের এই শরোক্ষ 
শিক্ষার প্রতিও ভাবী-সন্তানের জনক-জননীদের বিশেষ জক্ষ্য কর! উচিত্ত ৷ 

. উপাসনার জন্ত প্রথম আবস্তক 'কন্তেরু। বিনীতিভ্বাবে কাহারও অন্থগত ও সথজাবহ 
হওয়াকে “বনৃৎ ব্লা। হয়। এই কন্ৃতের ব| বিনটত-আত্মসমর্পণের পূর্ন পরিদ্ত অবস্থ! হইতেছে 
সেজদ| ঝ সাষ্টন্-প্রনিপাত। ইহা অপেক্ষ! নি্রকে অধিক অবনত বরার সাধ্য মগ্রযের নই । 
এই অবস্থায় মাটির উপবু মাঁথা। বাখিয়া, সে ষমস্ব দেহ ও মন্ দিয় আলার, হত্ধুরে নিত্বের বিনন্ক 

ও আত্মসমর্পণের একরাঁর করিতে, থাকে । 

আয়তের শেষভাগে বিবি মন্য়মকে ' 'কু'কারী-লোকদিগের সহিত সব করিদ্বে” আদেশ 
দেওয়ার কথ! বল। হইয়াছে। রুক্ধ* কর।--ভাবার্থ নামাঁজ বা উপাসন! সম্প/দন বরাকে 

বুঝাইতেছে। আমি' অন্থবাঁদে এ ভাঁবার্থই গ্রহণ করিয়াছি । এই অশে: ৰিবি মুয়ষকে 
পুরুষদিগের সহিত জামাতের নামাজে ব! সঙ্ছন্উপাসনায়। যোগদান বরিতে, উপদেশ দেওয়া 

হইতেছে। * এছলাম নারীদিগকে সঙ্ঘ-উপাসন! হইতে বিরত, থাকার আেশ। কোন যুগেই 
প্রদান ঝরে। নাই। এছলাঁষেরু শেয-নবী হদ্বরত্ত মেঁহান্বদ মৌন্ডফারু সময় স্ত্রীকোবের/ অবাছে 
ভুম্আ/্বমটআঁতে উপস্থিত হইতেন,। এমন কি, স্তটলোকদিগকে ঈদগ্েহে উপস্থিত্ব করার জন্ক 
হজ্জরূত বিশেষ তাকি্ও করিয়াজ্েন। অবশ্ত, উপাসনায় যোগদান আর, উশৃহ্ধন নরনারীর 
বিলাস, ভ্বমণ ঘে এক নহে, সর্কাদর্শী মোহাম্মদ মোস্তফা, সে সহ্ন্ধেও উন্মৃতকে সঙ্গে সন্ধে সতর্ক 
করিস্বা দিয়াছেন। 

২৬১ “কলম” নিক্ষেপ কর! *** ইত্যাদি 

গএক অর্থে যাহা ইন্দড্িয়ের অগোঁচর (৫ টাক! দেখ )। আহা, নাঝাঁউিন শকেরু »ুবচন, 

উহার অর্থ কোন বিশেষ ব! গুরুত্বপূর্ণ ংবাদ। ইহার পূর্বের হজরত ঈছ/ ও তাহার, গর্জারিনী 
বিঝি মরুয়ম সম্বন্ধে ফে সমস্ত তথ্য কোর্আনে প্রকাশিত হইয়াছে, ৪৩ আয়তে তাহাই 
প্রতি ইঙ্কিত করা, হইতেছে । আয়তটী ০8:52610565491 ঝ| অনম্ধিতর হিষাঁবে ব্যবহৃত, 
হইয়াছে। 

'লটারি' করিয়! সকল প্রকার বিবাঁদীয় বিষয়ের মীমাংস! করার এবং লটারীর ফলকে চরম 
ঘিদ্ধাস্ত বৰিষ্না গ্রহণ করার প্রথ' এহদীপত্ডিত্র-গ্ুরো হিতদিগের মধ্যে যথেইরেপে গ্রচতিন্ক। ছিল।* 

তিরের উপর বিভিন্ন না লিখি সেগুলিকে একে মিশাইয়া, দেওয়া, হইজ, তাঁহার পর ঝইঈরীর 
মন্ত তাহা হইতে একটা তিরু ঝাহির করিয়া, লয়! হইত। যাহার নাম বাহির হইত, অকলে 
আহার অস্কুলে নিজ নিজ দাৰট পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেন। হজরতের, মা যন্টিক 
গেমে এই একার তির ছার লট কয পরখ চবিত ছিম-এবং এই 
নারির ভিরগুবিতকে “আকলাষ”ও বল হই ॥ | 

১: ঈ বািযোরর পরিভাবায় ইহাঃক গুজিবাট বল হয়। ঞেখ লুক ১৯ প্রতি । 



৯২ এ কোরআন শরীফ [তৃতীয় পার! 
টির পি পি পা পিসি তি বি ০৯ তি তি এ৯ তি পি ৩৯৬ পাস্তা: পে পা লাস পাস পস্টি এ পাস এ পাত পাটি পি ৩৯ পা 2 পি পিপি পাটি পি ৯ ০প৯-০ োি ০ি পাসছি লী পঠিত সি 

'কিন্তু যেহেতু 'আঁকলাঁম কলমেরও বহুবচন এবং উহার অর্থ বেখনীও হইতে পারে, সুতরাং 
একদল বাবী এই স্হজ স্বাভাবিক ও এঁতিহাসিক ব্যাপারটাকে পরিত্যাগ করিয়া, এই উপলক্ষে 
নানা প্রকার অস্বাভাবিক ও অনৈতিহাসিক গঞ্পগুজব স্থটি করিয়া লইয়াছেন এবং সেগুলিকে 
কোর্আনের তফছিরে ঢুকাইরা দিয়াছেন। তাহার! বলিতেছেন- মরুয়মের তত্বাবধান-ভার কে 
গ্রহণ করিবে--ইহা লইয়া বিতওা উপস্থিত হইলে, পুরোহিতর। অবশেষে মিজেদের লেখনীগুলি 
নদীর জলে নিক্ষেপ করিলেন । অন্ত সমস্ত পুরোহিতের লেখনী নদীর স্রোতে ভাসিয়া যাইতে 
লাগিল, কিন্তু হজরত জ্কারিয়ার কলম চলিল শ্রে!তের প্রতিকূল দিকে । এই অস্বাভাবিক 
প্রমাণবলেই সকলে অবশেষে তীহাঁর দাবী হ্বীকাঁর করিয়! লইতে বাধ্য হইলেন। কোরআনের 
তঙফ্ছিরে একটা অন্ব'ভাবিক ব্যাপার স্টি করিয়া লইতে ন! পারিলে তৃপ্তি হয় ন। বলিয়াই 

এই শ্রেণীর ভিত্তিহীন বাজে গল্পগুলির আবিফার করা হইয়্াছে। তবে তফছিরকারগণের মধ্যে 

সকলে এই মত গ্রহণ করেন নাই, ইহাই ন্থখের বিষয় । 
বিবি মর্য়ম ও হজরত ঈছার প্রকৃত ইতিহাস দুন্র। হইতে লোপ পাইয়ছিল। 'হজরতের 
আবিরাীবকালে একদল লোক, বিনা-পিতাঁয় জন্ম বলিয়! ক্রমে ক্রামে হজরত ঈছাকে ঈশ্বরের পুত্র 
ও স্বয়ং পূর্ণ ঈশ্বর বলিয়া দাবী করিতেছিল। বিবি মর্য়ম পবিত্রাত্মা! কর্তৃক গর্ভবতী হইয়াছেন 
বলিয়। স্াহাকেও তাহার! ঈশ্বরূপে পৃজ! করিতেছিল। ঠিক ইহার বিপরীত, অন্ত দলের 
চরমপন্থীর। এ বিনা-পিতায় 'জন্লাভের অজুহাতেই হজরত ঈছাকে জারজ ও তাহার মাঁতাকে 
ব্যভিচারিণী বলিয়া অভিসম্পাৎ করিতেছিল। আল্লাহ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে, অহিদ্ধার। 
এই উভয় দলের অতিরঞ্জন ও অপবাদের ভিত্তিহীনত৷ প্রক1শ করিয়া, প্রকৃত অবস্থা অবগত 

করাইয়া দিতেছেন। 
বিবি মরুয়মের ততবাবধান ভাঁর গ্রহণ করার জন্ঠ এই বাদ-বিসম্বাদ কখন ঘটয়াছিল, তাহার 
স্ময় নির্ঘ'রণ সম্বন্ধে কএক প্রকার মতভেদ দেখ! যায়।. একদল বলিতেছেন__এই বিসম্বাদ 
ঘটিয়াছিল “বিবি মর্যমের শৈশবকালে- সর্বপ্রথমে মন্দিরে নিবেদিত হওয়ার সময়। অন্তদের 
মতে ইহা তাহার মন্দিরে অবস্থান করার সময়কাঁর ঘটন|। কেহ কেহ বলিতেছেন যে, বিবি 
মর্ম বয় প্রাপ্ত হওয়ার পর তাহার তত্বাবধানতার গ্রহণ কর৷ সম্বপ্ধে এই প্রকার কলহ আরস্ত 
হইয়াছিল 
আমি তুই শেষোক্ত মতটাকেই সঙ্গত বলিয়া মনে করিতেছি। কারণ, বিবি মরয়মের জন্ম, 
শৈশবে মন্দিরে নিবেদিত হওয়া, মন্দিরে অবস্থান করা প্রভৃতি ঘটনাগুলি কোরআনে যথাক্রমে 
পরপর 'বর্ণিত হুইয়াছে। মন্দিরে প্রবেশ করার সময় হইতে জাকারিয়া তাহার তত্বাবধানভার 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ কথাও আমর! যথাস্থানে ( ৩৬ আয়তে ) অবগত হইয়াছি। সেই 
সময়কার ভারগ্রহণ সম্বন্ধে এই বিতওা উপস্থিত হইয়া থাকিলে, এ প্রসঙ্গে তাহার উল্লেখ হওয়াই 
উচিত ছিল। তাহ! ন! করিয়া! এই বিসম্বাদের বর্ণন! কর! হইতেছে ৪৩ আয়তে। অথচ ইহার 
অব্যবহিত পূর্ব-আয়তে বিবি মরুয়মের প্রতি উপাসন| ও নামাজের আদেশ ষত্বন্ধে বর্ণনা করা 



ও ছুরা, ৫ম কু রা 'কিলম' নিতক্ষপ কর! "" ' ইত্যাদি [৯৩ 
এ সা ছি সি সি শর এর জবর সস সপ্ত সর িসৎ 

হইয়াছে। স্ৃতরাং আমরা দেখিতেছি যে, ৪৩ আয়তে বর্ণিত, বিসঙ্বাদের ঘটনার পূর্ব্বে বিবি 
মরুয়ম বয়োপ্রাপ্ত। হইয়াছিলেন। কারণ, এই প্রকার আদেশ নাবালেগার প্রতি ধর্শশাস্্ব ও 
সাধারণ বিবেক অঙ্গসারে সঙ্গত হইতে পারে না। তাহার পুর্ব আয়তে ইহাও জান! যাইতেছে 
যে, এই বিসন্বাদের ঘটনার পুর্বে হজরত মর্য়ম প্রত্যক্ষভাবে আল্লার নিকট হইতে অহিপ্রাপ্ত 
হইতেছেন। পক্ষান্তরে পরবর্তী ৪৪ আয়তে তাহাকে গর্ভবভী হওয়|র সংবাদ দেওয়া হইতেছে । 

ফলত; এই অচুসঙ্গিক প্রম/ণগুলি স্পষ্টত; বলিয়। দিতেছে যে, এই না ঘটয়াছিল বিবি 
মর্য়মের বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর। 

মন্দিরে নিবেদিত! কুমারিগণ কম্মিনকাঁলেও বিবাহিত হইতে পারিবেন ন!, এরূপ ব্যবস্থা 

তখনকার এহদীদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। পল (9.1) স্পষ্ট ভাঁষায় স্বীকার করিতেছেন 

যে, এরূপ কোন এঁশিক নিষেধাজ্ঞার কথ! তিনি অবগত নহেন (] ০০৮. ৭ অধ্যার )। 
মর্য়ম-জননী কন্াকে নিবেদন করার সময় মর্য়মের সন্তান-সম্ভতিবর্গের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা 

করিতেছেন এবং আল্লাহ তাঁহার সে প্রার্থনা মন্জুরও করিতেছেন_এই ছুরার ৩৫ ও ৩৬ 
আয়তে আমরা তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাইয়াছি। নিবেদিতা কুমারীদিগের বিবাহ এহদী-শাস্ত্র- 
অঙ্থসাঁরে নিষিদ্ধ হইলে, মরুয়ম-জননী কখনও তাহার ( মরুয়মের ) সন্তান কল্পনাই করিতে 
পারিতেন না। 

বাইবেলের বর্ণন। অন্গসারেও প্রতিপন্ন হইতেছে যে, বিবি মর্য়ম বিবাহিত হুইয়াছিলেন 
এবং যীশু ব্যতীত তঁহার আরও কতকগুলি পুত্র কন্ঠ ছিল। মথি ১--১৬ পদে যোসেফকে 

স্পষ্ট ভাষায় মেরীর স্বাঁমা বলিয়' স্বীকার করা হইয়াছে। * লুক ৩-_-২৩ পদে বলা! হইয়াছে ₹- 
400 06505 101099616 15682919৮০0 2000৮ 12865 56205 02 226১1061105 

(89 03 50410009560) &175 ৪০৪ ০01 00952101) 11101) 25 ৮06 801 01 17611, 

বাইবেলের ।বিখ্যাত টীকাকার স্কট এই পদের ব্যাখ্যায় বলিতেছেন £ **-** ৮৪ 9 ৮18 
13917059 0£ 1010) 219106) 0 01716) 86000. 11) 615 10010110 15515667157) ৪০ 036 

10910 01 [০907 1006 002 11215912056 17956109617 11092160. 1629 

' 056150016 2,006 6796 06905 29 5£/%0520 ০ 105 35 8010 ০0৫ 00961)1, 

310 10957 16: €০ 005 1598] ৫019501600010) 29 ৬৫11 29 ৮০ 10 ০01012010 

01010401006 60০ 0০৬৩, 23 1৩ ৮99 19010, 0£ 14121520617 5106 089 202177160 

€০ )0591019, 

এই বৃত্তাস্তগুলি একত্রে স্মরণ রাখার পর, আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, বয়োপ্রাপ্ত 
হওয়ার পর, বিবি মরুয়মের 'তত্বাবধান+-ভাঁর গ্রহণ করা'র তাঁৎপর্য্য কি এ্রইতে পারে এবং 
সম্বন্ধে এছদী-সমাঁজের মধ্যে কলহ ও বিসম্বাদের কি.কারণ ঘটিতে পারে ? সি 
করিয়৷ এবং আলোচ্য আয়তের পূর্ব ও পরবর্তী আরতগুবির প্রতি মি যাখির। এই প্র্ের উতর 

* 005. 9191. 2১7, 01০93 প্রভৃতি বষ্টব্য। 



৯... 1 কোরআন শরীক -" . .. ত্বতীর পার 
এসপি পাপা পাপা পাশাপাশি পিসি ও পা টিপ ৭ পাস 

দ্বিতে হইলে” বনিতে "হইবে যে, এই বিসম্বাদ উপস্থিত হইয়াছিল কুম/নী-মর্যবমের ব্ব/ষবকে 
উপরাক্ষ করিয়া। কে মর্য়মকে বিবাহ কর্ধিবে অথব| এই বিবাহে ষষ্গরদানের ভার কে গ্রহণ. 
করিবে, এই -সব্ লইয়াই ত্তখন.মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিন। কারণ, মন্দিরে অবস্থানকালীম 
সাহার পূর্ব সাধন ও ততবব্জানের কথা, সকলেই অরগত হইযটছিলেন এবং হজরত জাঁকারিয়। 
ও অন্ত, কলে, আশ করিতেছিবেন্ত যে, এছরা ইল-জাতির মুক্তিন্ধাতা। বহু দিন্বের অপেক্ষিত মেই 

শর মুবকি ম্রমের গর্ভে জন্মগ্রহণ করিতে পারেন। এই কারণৈ তাঁহার প্রতি সকলের 

০৪৪০ 

*« ২৬২ কলেমা :-- 

রর ক'লেম! শষের আভিধাঁনিক অর্থ বাক্য । এখানে ইহার তাৎপর্ধ্য সন্ধে তফছিরকা রগণ 
ষে সকল মতামত প্রকাঁশ করিয়াছেন, এমাম এবনে জরির সে সমস্তের উল্লেখ করার পর অকাট্য 
সাহিত্যিক যুক্তি প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়াছেন যে, উহা আরবী-ভাষার একটা ইডিয়ম, উহার 
অর্থ সংবাদ | সন্দেশি। তিনি আরও দেখাইয়াছেন যে, ক*লেমা শব মূলত: স্ত্রীপিঙ্গ। এখানে 
আভিধানিক অর্থ লক্ষ্য হইলে ৬৬৯) শব্দে সর্বনাম “হু” ন। আনিয়। স্বীলিঙ্গবাচিক “হা” ব্যবহার 

কর| হইত (৩--১৮৫)। এমাঁম রাঁগেব বলিতেছেন £-_ 

রী ১৯5 9 ১৫০ ৮:9১ ৩৮ 9৮০ ২৮৫ ৫০০০০ 8৮১ ৩৫ 

অর্থাৎ--“ফর্্মান বা ৫০:৩৫ মাত্রকেই ক'লেমা বলা হয়-_তা৷ সে বাক্যত্ঃ হউক আর কাঁধ্যতঃ 
হউক।” হজরত ঈছার জন্ম সম্বন্ধে আল্লার যে ফরমান, ফয়সালা, নির্দেশ ব! 0৩০০ পুর্ব 
হইতে নির্ধারিত ছিল, আলোচ্য স্থলে বিবি মরয়মকে সেই ফরমানের সংবাদ দেওয়া হইতেছে । 
চকাঁদে এই দুইটা প্রমাণের অনুসরণ করা হইয়াছে । , | 

খৃষ্টানপপ্ডিত-পুরোহিতরা নান! বিকার ও বিপ্লবের পর এই “বাক্য'-শবকেন্ীতুর "অনাদি 
দ্বরূপ+ অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন। ক'লেম!র প্রতিশবরূপে বাইবেলের গ্রিক-অহ্থবাঁদে 10809 
শব ব্যবহত,হইয়াছে। বাইবেল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ ৪ নিরপেক্ষ পাশ্চাত্য পশ্ডিতরাও স্বীকার 
করিয়াছেন যে, গ্রিক-দার্শনিক [75011689 ও 71711০ প্রভৃতির অছছকরণ ক্রি! হীস্তর 

পরবর্তী খুষ্টানিগণ, বিশেষত: যোহন, খৃষ্টান-ধর্শে এই মতবাঁদটা ঢুকাইয়! দিয়াছেন । কেহ কেহ 
ইহীকে 01018091015105 01 005 149803 ০0196100 বলিয়া উল্লেখ করিতেও কুষ্কিত হন 

নহি। বাইন্লিকা-বি্বকোষের লেখক * এই [92০5 সম্বন্ধে বলিতেছেন :__ 
15006 10 006 00198৩০০৮0৫ 7০8৮0 90901, ৮5 01089819896 ০৫ 

&. %. 9009 1009 10500118110 ) 26 1006209 8 201000152০1 01:88 ( গ গু ), 

01655601650. 1 চি 910165 01 ৪. ৪66500 ০ 00881020136 60৮: ৫০৯9] 
98006 081150 4৮05 10808 ০£ ০০" 0:60 ৪1000] 60৩ 108০8, এই প্রবরক্ধর 
যায় ন্ডারপ ব্য ব্য ৭1 0 8৫9161,0 21৮ ৮০৫৬, ূ | 
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ও চুরা, ধম রুকুণ 1 আভিহ র তি 
্ & টি লী ১ 

১০০ নি নু বিবি 

উপসংহাষে লেখক আঁষও বলিকসাছেন ১7৩ ৩০611, আমি তেউিনিত, ওমা উ৩ে 

আগত ভও ই 009৩০01 তথ, টা) 6০ পেত হেট 02:6০ 
নি [070119901171091 161006100 11) (79 ০৪961 01 ৫98 01109 কেন 3 টা 

13150180591 15282059035 1092905৩ 8,100 7336 ও ০4 ৩ 8068. 

0৫ ৮0৩ 20009 423 4019 1939:19617) 00909819050 ০ 815 819৮170 :***১ 1960833 ও. 

, 80৫8105%018135৩4 9 03813901915, ৃ নি 

ুষ্টান-পণ্ডিতগণ এইরূপে কলেমা বা বাক্য নখ রোজার জানার বাতের এবং, 
শ্রিক-দার্শনিকদিগের স্থকরণ করিকা যোহন এই অঙ্্বাদে বীণ্ডর অবতারত্বকৈ যেরূপ নু. 
ভাবে ঢুকাইয়া দিয়াছেন, উপরের উদ্ৃতাঁংশ হইতে তাহার সম্যক পরিচর পাওয়া! যাইতেছে 4 
কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ সব জানা সত্বেও আমাদের মিশনারী বন্ধুরা এই কলেমা শককে অবলম্বন 
করিয়া বজিতে চাঁন যে, কোরআঁনও যীশুর অনাদি ও অবতার হওয়! স্বীকার করিয়া! লইয়াছে। 
তাই প্রকৃত অবস্থা প্রকাশ করিয়া দেওয়ার জন্য এই অবাস্তর প্রসঙ্গের অবতারণা! করিতে বাধ্য 
হইলাম।. বস্তুতঃ এখাঁনে “কলেম!শব ব্যবহার করিয়া যোহন প্রভৃতির প্রবর্তিত বিকাঁরের শৃল 
ইতিহাসের প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে, দৃঢ় ভাষায় তাহার প্রতিবাদ করা হইয়াছে, এবং সঙ্গে 
সঙ্গে ইহাও স্পট ভাঁবে জাঁনাইয় দেওয়া হইয়াছে যে, বীশু শাশ্বত ও ব্বয়স্প্রকাশ নহেন ৭ 
সর্বশক্তিমান আল্লার নির্দেশ অচ্সা'রে, ক্ষহ্য মাঁনবদিগের মত, হাহ জন্মগ্রহণ করিতে 

হইয়াছে । 

২৬৩ মছিহ £_ 

মছিহ ম-ছ-হ ধাতু হইতে উত্পন্ন। চিন্র রাত রর নিরিহ রকীর 

সৎকথাঁর দ্বারী কাহাকে প্রবঞ্চিত করা, দেশ পর্ধ্যটন করা, কোন বস্ত্র হইতে তাঁহার গুণকে দূর 
করিয়া দেওয়া- ইত্যাদি। রোগী সঙ্বন্ধে প্রার্থনা করা হয় £& 1০ ৮ ৫০ 4 ৫৮ 
ইহার অর্থ হয় -/0/2) &11) “আল্লাঞ্চ€তামার রোগ অপসারিত করিয়া দিন” তেল ও 
পানির হবার! তাহাকে মছহ করিল__অর্থাৎ হাত দিয়া তাহার গাঁয়ে তেল ও পানি মাখাহিযা 
দিল। _-লেছান, রাগেব, কামূছ, জওহারি প্রভৃতি । 

ইহার প্রত্যেক অর্থকে অবলম্বন করিয়া হজরত ঈছার “মছিহ, উপাধির একএকটা তাৎপর্ধ্য 
তফছিরের বিভিন্ন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। কেহ বলিতেছেন- যেহেতু হজরত মী 
অর্ধাদাই প্রকস্থীন হইতে অস্ঠ স্থানে গমন কষ্িতেন, এই জঙ্গ তাহাকে মছিছ বলা হইয়াছে। 
ছিহুদীঞ্জাল 'সন্বস্কেও এই গ্রফাঁর তাৎপর্য দেওয়া ছইয়াছে। কাহারও কাহারও মতে. হজবত 
ঈচছায় বাম চৌখ ও দীঙ্জীলের ফক্ষিগ চোখ কু! বলিয়া তাহাদের উভয়কে ক্মছিহ উপাধি 
দেওয়া হইয়াছে । খে হলিয়াছেম- হজরত ঈছী৷ অপৎধর্ম সম্পাদনের খ্াবং দাঁজ্জাল স্ত্র্. 
খম্পাদগেন শক্তি হইন্ডে বঞ্চিত, এই জট “ীহাদিগকে অহিহ ধলিরা শোধন খা! হইত 

$ 



রি 

চা রি & 

৪৬ 2. 
দ্বার র সি পা১০০ পিসি শট ১ টি বাসি + পরি পরি পিপি পিসি ও পপ ৯ সি পর এ এ একি সস ৯ কক পি টি 

পিপিপি পা তি উপাই 

(রাগের, মনচুর, রিও ভি ,কাদিয়ানীরা বলিতেছেন--হুজরত ঈছা অসাধাঁরণভাবে 

জোশ পর্ন কিগাছিগেন_ সিরিয় হইতে কাশ্মিরে আগমন করিয়াছিলেন, এই জন্য তাহাকে 

মছিহ বলা হইয়াছে। সি 

[আমার মতে, ফেবল: লা লইয়া এই তাৎপথ্য নির্ধারণের চেষ্ট! করা সঙ্গত 

হইবে.না। হজরত ঈছ! ও তীহার' মাতা যে আরাশীয় ভাঁষায় কথা বলিতেন, “মছিহ' মূলতঃ 

সেই ভাষার শব । অন্ততঃপক্ষে ইহাকে উভয় ভাষার একট! সাধারণ শব্ধ বলিয়া স্বীকার 
করিতে হইবে। আরাবীয় ও ইব্রিয় ভাঁষায় উহার এর্থ করা হইয়াছে 6 ৫ ৪:70800660 বলিয়। 
আরবী-সাহিত্যে কাঁহাঁকে তৈলসিক্ত করাকেও “মছহ* বলা হয়, ইহা! আমরা পূর্বে দেখিয়াছি । 

তফছিরের রাবীরা “মছিহ” শকের. যে সব তাৎপর্য দিষ্াছেন, তাহার একটাতে দেখা যাইতেছে যে 
_ 5551)] & €৪ 01৯৮ ৬১১ ০১৯১০ ৬৮ 8) ৮৬৬ ৮৬০৮ 

অর্থাৎ, যে পবিত্র তৈলঘ্ারা নবীগণকে সিক্ত করা হয়, হজরত ঈছা৷ সেই তৈলসিক্ত হইয়া ছিলেন, 
এই জন্ তাঁহাকে মছিহ বলা হয় (কবির ২__-৬৭৫)। ফলত: ্ লছিহ-শবের অর্থ দীড়াইতেছে 
--টতৈলসিক্ত বাঁ 21701060 ব্যক্তি। ইহার অর্থ “তৈল মর্দিন করা, 6০ ০0096015,6, 

89106019115 2, 8106, 0101556 01 010131766 05 ৮006100১017 0) 896 ০৫ 0111 

“44707/ [1826] ০1706 17106 01 912.” প্রতিষ্ঠাপিত করা, বিশেষতঃ রাজা, 

পুরোহিত অথবা কোন ঈশ্বর প্রেরিত পুরুষকে অভিমন্তিত্ত তৈল, অভ্যঞ্জন বা বিলেপন ম্দানদ্বারা, 
অভিসংস্কত বা প্রতিষঠাপিত করা ।” ফলত; হজরত ইঈছা আল্লাহ কর্তৃক এছরাইল-বংশের 
মুক্তিদাতা নবী-পদে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, মছিহ-শকের ভাবার্থ ইহাই । 

«.. সমসাময়িক এভদীরা হজরত ঈছাঁকে 35 ,)£ বা স্বত্রধর যোসেফের পুত্র বলিয়া 

সম্বোধন করিত, তখনকাঁর সরকারী কাগজ-পত্রেও যোৌসেফের পুত্র বলিয়া তীহাক্ক নাম রেজেছি 
করা হইয়াছিল, ইহার প্রমাণ পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি । সাধারণ প্রথা অন্থসারেও পিতার নামই 
এ সব ক্ষেত্রে, উল্লিখিত হইয়া থাঁকে। এই সমস্ত অবস্থা সত্বেও এখানে হজ্বরত ঈছার পিতার 
নাঁমনা করিয়া বলা হইতেছে “ঈছা-এবনো-মরুয়ম* বা মরুযমের পুর্র ঈছ!। পক্ষান্তরে, আমি 
ধতদূর অবগত আছি, কোরুআনে অন্ঠ কোন নবীর নামের সঙ্গে তাঁহার পিতৃপরিচন্জও দেওয়া 
হয় নাই। অথচ এখানে হজরত ঈছাঁর নামের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মাতৃপরিচয়ের উল্লেখ 
'বিশেষরূপে কর! হইতেছে । 

হজরত ইঈছা সম্বন্ধে এই সব ব্যতিক্রমের কারণ কি ?--এই প্রশ্নের ববীমাংসাও এখানে 
হওয়া উচিত। আমাদের তফছিরকারগণ বলিতেছেন--“যেহেতু হজরত উছা৷ বিনা-বাঁপে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, এই জন তাহার.মাতাঁর নামই এক্ষেত্রে উল্লিধিত হইয়াছে ।' সাঁধারণ- 
সংস্কারের সঙ্গে এই মতটী বেশ খাঁপ খাইয়া যায়। সুতরাং বাহৃতঃ এই মতটা সঙ্গত বলিয়! মনে 
হয়। কিন্তু দুক্ষবিচার-ক্ষেত্রে এই যুক্তির বিশেষ কৌন সার্থকত! থাকে না। কারণ “হজরত 
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ঈছ। বিনা-বাপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন'_-কোরুআনের কুত্রাপি এই বৃত্ন্তটী (-অভ্তত: ): মা: 
করিয়৷ বর্ণনা কর! হয় নাই। আমরাম্ষর্তদূর জানি, হজরত রছুলে. করিমেন্একটাঁ হাদিছেও ০ 
এরূপ বর্ণনা পাওয়া যাঁয় না। মাুষের বিনা-পিতায় জন্মলাভ কর! একটা. আশ্চর্য্য ও'অসাধারণ 
ব্যাগরার। মুছলমাঁনদের পক্ষে এই ব্যাপারকে সত্য বলির স্বীকার করিয়া জওয়া'ধর্দের হিসাবে 
অবশ্তকর্তব্য বিবেচিত হইলে, কোঁর্আনে বা হাদিছে স্পষ্টভ/যায তাহার উল্লেখ থাঁকিত। 
অতএব দেখা যাইতেছে যে, “হজরত ঈছা বিনা-পিতায় জন্মগ্রহণ করিয়/ছিলেন'-__এই 'দাবীটাই 

বিচার সাপেক্ষ। সুতরাং তাঁভার উপর অন্ত রি ব। ি্ধাের ভতস্থাপন কোরজবেই লা সঙ্গত -. 
হইতে পাঁরে না। 

এহদীরা যে-মছিহের অপেক্ষা করিতেছিল, তিনি যে দাউদ- -বংশে জন্ম গ্রহথ করিবেন, ইহা! 
সর্ধববাদীসম্মতরূপে স্বীকুত হইত। এই দাউদ-বংশ প্রমাণ করাঁর জন্য "লুক বীপতকে যোষেফের - 
পুত্র বলিয়া স্পষ্টভাষায় স্বীকার করিয়াছেন £-_-আর যীশু *****" যেমন ধরা হইত, যৌষেফের পুত্র . 
(৩-২৩)। মথি যোধেফকে মবৃয়মের স্বামী বলিয়া স্বীকাঁর করিয়াছেন (১--:৬)। . সুতরাং, 
বীশুর জীবনকালে, এমনকি মথি, লুক প্রভৃতি “নুসংবাঁদ'-লেখকগণের সময় ঞ্পধ্যন্ত, মর্য়ম : 
যোষেফের স্ত্রী বলিয়া এবং বীশু যোষেফের পুত্র বলিয়া সাধারণভাবে স্বীরুত হইব আসিয়াছেন.1 
সরকারী -দফতরেও বীশ্ড যোষেফের পুত্র বলিয়া লিখিত হইতেন, স্কটের মন্তব্য হইতে একটু পূর্বে, 
(২৬১ টীকা) তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। -ফলতঃ প্রাথমিক যুগে এ সহ্বন্ধে কোন মতভেদই ছিল 
না। এ জঙবন্ধে বিবাদ বিতগার"কুত্রপাঁত হয় খ্ীশুর পরলোক গমনের কিছুকাল পতনে: 
খৃষ্টানদিগের'অতিরগ্জন ও এহদীদিগের অনুষ্ঠিত তাহার প্রতিক্রিয়ার ফলে। তখন যীশুর ঈশ্বরত্ব : 
সপ্রমাণ করার জন্ঠ খুষ্টানের! বলিতে লাগিলেন__-তিনি কুমারী মেরীর গর্ভে বিনা-বাঁপে জন্মগ্রহণ 

করিয়াছেন। অন্ঠদিকে এহদীরা রটাইয়! দিতে লাগিল যে, জনৈক সৈনিকের সহিত ব্যভিচারের 

ফলে মেরীর গর্ভ হয় এবং বীশ্ড সেই গর্ভের সম্ভান। * হজরতের সমসাময়িক এহদী ও থৃষ্টানরা * 
সকলেই "মোটের উপর এই' ছুই মত পোঁষণ করিত। বর্তমান যুগের পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গও 
বলিতেছেন :__-ইতিহাসের ছাত্রবর্গকে স্বীকার করিতেই হইবে যে, বীশুর পিভার নাম 
€30501৩15 0100610910+ বা চরমভাবে অনিশ্চিত।1 কিন্তু মেরি যে দাউদ-বংশসম্ভৃতা 

এঁবং তিনিই যে বীশুর গর্ভধাঁরিণী, সে সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই। তাই এই সব বিতণ্াা ও 
বিসম্বাদের দিকগুলিকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যাগ করিয়া, কোর্আন সকল দলের সর্ববাদীসন্গ্ 

অভিমতঘাঁরাই হজরত ঈছাঁর সত্যকার পরিচয়টা! ছুন্যার সম্মুথে উপস্থিত করিতেছে, এবং তাহার : 
'সমবর্কে বিমান অভক্তি ও অতিভক্তির সমস্ত অসঙ্গত সংস্কারের প্রতিবাদ করিতেছে। এহদীরা 

হজরত ঈছাকে জারজ-সস্তান বলিয়া! প্রকাঁশ করিতে আরম্ভ করিল, এবং শাস্ত্রের দোহাই দিয়! . 
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. পাপ 
“রলিতে, লাগিল খে, তিনি এই কারণে. নবাঁ কার অনবিকারী।” অধিকন্ত,শান্ধে ইহাও 

. লিখিত আছে ফে,: 'বানিশ্রছরইলের মুক্তি! মছিহ দাঁউদ-বংশে জন্মগ্রহণ করিবেন। 
কৌরুমান, এই ৰ কারণে হন্নরত ঈছাকে লারা বলির, উল্লেখ ৪ ] 

এ ২ নবী বী সাহুজ্ঘনগণ ০ এ 

"এই আরতের ও ইহার পরবর্তী আ়তের শেষভাগে হজরত না “আল্লার সান্িশ্যপ্রাপ্ত- 
দিতো" এবং খদাধুসজ্জনগণের- মধ্যকার একজন বলিয়! উল্লেখ কর! হইয়াছে । হজরত ঈছ। 

- মতিঃমানব নহেন, অন্ত নবী রছুলগণের তাহাতে কোন অসাধারণ গুণ বা শক্তি ছিল 

' ন এই সত্যটা এখানে শ্মরণ করাই দেওয়ী হইতেছে। অধিকন্ত ধর্শজগতে যে বিকাঁর উপস্থিত 

"হইয়াছে এবং ধর্মকে উপলক্ষ করিয়! বিভিন্ন মানব-সমাজের মধ্যে যে সব সংঘাত-সংঘর্ষের স্্টি 

হইব তাহার মৃল.কারপটার প্রতিবাদও সঙ্গে সঙ্গে হইয়া যাইতেছে। তাহারা সকলে নিজের 
র্শীস্বকে আল্লার একমাত্র বাণী বলিয়া বিশ্বাস করে, তাহাদের নবীকেই একমাত্র সত্য-নবী 
.জ্বলিয়া বিশ্বাঞ্ধ করে এবং দুন্য়ার অন্ত সমস্ত ধর্শশাস্তর ও ধর্থপ্রবর্তকের প্রতি মিথ্যার আরোপ 

-কেরে। * খৃষ্টান-ধর্দযাজকদের মধ্যে এই রোগটা অস্ত ব্যাপক হইয়া 'আছে। তাই নজরাণের 
_যাজিকদিগের সন্মুথে পুনঃপুন বলা হইতেছে যে, হজরত ঈছার স্তায় সাধুসজ্জন ছুন্য়ায় আরও 
অনেক আছেন। তিনি একমাত্র নবী নহেন, রং অন্ানত বহ নবীগণের মধ্য তিনিও. একজন 
নঙ্বী। 

২৬৫ “মাতৃক্রোড়ে ও প্রৌঢ় অবস্থায়”__কথ। বল। :-- 

হজরত ঈছাঁর জন্ম সম্বন্ধে বিবি মবুয়মকে বুসংবাদ দেওয়া! হইতেছে এবং এই প্রসঙ্গে বলা, 
' হইতেছে যে,ধতিনি মাতৃক্রোড়ে ও প্রোবয়সে লোকদিগের সহিত কথা৷ কহিবেন। এই উক্তির 
তাঁৎপর্ধ্য ও সার্থকত। কি, সে সম্বন্ধে তফছিরকারগণের মধ্যে নান প্রকার মতভেদ €দখ! যায় । 

অধিকাংশ রাবীর মতে এই আঁয়তে হরজত ঈছাঁর এক অলৌকিক কীর্তি সম্বন্ধে ভবিম্দ্বাণী করা 
হইয়াছে। মাতৃক্রোড়ে অবস্থানকাঁলে সব শিশুই'ত কথা কহিয়া থাঁকে। তবে হজরত ঈছা 
তাহাদের মত্ ছুইচারিটা বা আধ কথা বলিয়া ক্ষান্ত হন নাই। বরং তিনি এ শৈশবকর্া 
্্রাহ্দীদিগের সহিত তর্ক করিয়! তাহাদের ত্রমপ্রতিপাদন করিয়াছিলেন। .এখাঁনে আসিয়া 

আবার তাহার! দুই দলে বিভক্ত হইয়া গিয়াছেন। একদল বলিতেছেন-_হজরত ঈছা বিনা: 
পিতায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া এহদীরা তাঁহার মাতার চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছি. 
সগ্ভজাত শিশু হজরত ঈছা তেজদীপ্ড ভাষায় এহুটীদিগের এই অন্ঠায় দোষারোপের প্রতিবাদ 
'করিয়াছিলেন। হজরত ঈছা শৈশবে কথা বলিবেন বলিয়া এই ভাবী ঘটনার প্রতি ইদদিত করা... 

হইয়াছে। আর একদল ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিতেছেন__ইহা অসঙ্গত কথা। 'ছজগানত ঈছা 
এহদীদিগের, নিকট যাহ! বলিয়াছেন, ছুরা মরুয়মে ৩*-_৩৩ আয়তে তাহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।' 

৪ 
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এই আয়ত অনুসারে হজরত ঈছা এহদীদিগকে বন্ধিয়াছেন--“আমি. আনজীর চি সা 
আমাকে কেতাব প্রদান করিয়াছেন এবং আমীকে নবী করিয়াজ্ছন*-.*::: ্ ্থীকে বাবজীরন 
নামাজ পালনের ও জাকাতদানের আঁদেশু করিয়াছেন” &+ ইত্যাদি। “ই হইব শৈশবে, থা 
বলার তাৎপর্য । প্রো বয়সে কথ। বলার ভাতপর্্য সে তীতাঁরাযাহা বৃলিয়াছেন। খানা, 
বাঙ্গলা তফছির হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । তীঙর! বলিতেছেন :-"৪* হইতে ৬: 
বৎসর বয়সপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ০1 প্রৌচ বলা হয়। হজরত ঈছা (আঃ) ৩০ বসুর রয়সে 

আছমানে সমুখিত হইয়াছিলেন ** গর , উল্লেখ করিয়াছেন যে, 'তিরি সুতি, 

পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়! জীবিত থাঁকিবেন।* | ১৯] ৬. 

. তফছিরকাঁরগণের আর একদল এই আয়তের তাঁৎপর্য্য সে াহা যেন নিয়ে 
ভিডি করি ইরা তাঁতী উপারাকনিনা দিতি - 
৪10] উ ৪5৫1 ০৪) (১০) ৩৯ ০0১৯)] 0 তে 33 এ ০ তা 

» €)] ৬/৮ ৫5৮৪৪ ৩) 1 ৩ ৩] ৩) (515 ১ 4০০১০) ০০৫ ৩৪ 

অর্থাৎ_-আয়তের উদ্দেশ্ঠ.এই যে, হজরত ঈছা শৈশব হইতে প্রৌটবয়স পর্য্যন্ত এক অবস্থা তি 
অন্ত অবস্থায় পরিবন্তিত হইবেন-_অথচ ঈশ্বরে কোন প্রকার পরিবর্তন অসম্ভব। সুতরাং এই: 
সর্দাপরিবর্তনণীল বীপ্ড ঈশ্বর কাঁধনই হইতে পারেন না। নাঁজরান ডেপুটেশনের যাজকগণ খৃষ্টের 
ঈশ্বর হওয়ার দাবী করিয়াছিলেন । এই দাবীর প্রতিবাদ করাই আয়তের উদ্দেস্ট ( দ্বীবির ২. 

. ৬৭৭)। আমরা এই মতটাকে আরতের একটা সঙ্গত তাঁৎপধ্য বলিয়া মনে করি। অন্ত মতের : 

অসঙ্গতি সম্বন্ধে ছুইএকট যুক্তি নিম্বে উল্লেখ করিতেছি £-_ 

(ক) হজরত ঈছা শৈশবে তাহার মাতার প্রতি আরোপিত কলঙ্ক '্থালনের জন্য কথা 
 কহিয়াছিলেন-_ইহার কোন এঁতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যাঁয় না, কোরআন, ও হাদিছের”, 
কুত্রাপি খ্এই ধারণার অগ্কল কোন বর্ণনা নাই। সুতরাং এই প্রকার ভিত্বিহীন, বর্ণনা! * 
বিশ্বাসযোগ্য নহে। 

..(খ) দ্বিতীয় মতটাও ক্তিসহ নহে। নানী রিরলিরানানন্রারিরার 
দিলা হজরত ঈছা'র যে উক্তির বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা তাহার শৈশবকাঁলীন উক্ভি, কখনই হইতে 
পারে না। কারণ, উহাতে হজরত ঈছা বলিতেছেন যে, 'আল্লাহ আমাকে নামাজ পড়ার ৬ : 

জাকাত দেওয়ার আদেশ করিয়ীছেন*_স্ুতরাং ইহা নিশ্চয়ই তাহার বয়ংপ্রাপ্ত হওয়ার পরকার 
'উদ্জি। কারণ, ছুধপোয় নাঁবাঁলগদিগের প্রতি নামাঁজ বা জাকাত ফরজ হইতে পারে না। 
এখানে হজরত ঈছ! আরও বলিতেছেন যে, “আল্লাহ আমাকে কেতাব প্রদান করিয়াছেন এবং 

' আমাকে নুরী করিয়াছেন । সুতরাং ইহা নিশ্চয়ই হজরত ঈছার ইঞ্জিল পাওয়ার ও নবী ছওয়াৰ 
পরকাঁর ঘটনা। মাতৃক্রোড়ে শারিত নিরারনকারতা দারা রানা 
পারে না। স্তরাং শৈশবের ঘানা ইহা কখনই নহে। 

সম্মিলিত চিএ ও উট সপন সিএস? 



ই | | কোরআন শরীফ [ তৃতীয় পারা 
টি ২৬ সি এ পি ৮৯ সপন আসিস পাকি লাস পি পাস পপোস৯ প প সিলৌসত লৌ ২ পাস পিসি লরি পি 

(গ) প্রো বয়সের সীমা নির্ধারণ করা হইতেছে-_৪০" হইতে ৬০ বৎসরের মধ্যে। 

হজরত ঈছ ৩৩ বৎসর বয়সে “আসমানে সমুখখান” করিয়াছেন, ইহাও এই মতবাদীরা শ্বীকার 

করিতেছেন। সুতরাং আছমানে সমুখ্িত হওয়ার সময় হজরত ঈছার প্রোড়তার সীমাস্তদেশে 

উপনীত হইতেও আঁর ৭ বংসর বাকি ছিল। কাজেই তখন পর্য্যস্ত হজরত ঈছার “প্রো বয়দে 

কথা বণাঁর আর কোন স্বযোগই থাঁকিতেছে না। এই সমস্তার সমীধাঁন করার জন্য তীহাঁরা 

বলিতেছেন যে, হজরত ঈছ৷ “অচিরে* আবাঁর দুন্য়ায় অবতীর্ণ হইবেন ও লোকদিগের সহিত কথা 
কহিবেন। ষ্ঠাহ!র প্রৌট বয়সে কথা বলার এই ভবিষ্তদ্বাণী তখন সফল হইবে। কিন্তু, হজরত 

ঈছা'র 'আছ্মনে সমুখিত' হওয়ার পর, ১ হাঁজীর ৯ শত ৩৪টী বৎসর অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। 
অতএব বর্তমান্,সনে তাহার বয়স (১৯৩৪+৩৩-) ১৯৩৭ বৎসর হইয়া গিয়াছে। অথচ 
তাঁহাদের স্বীকারোক্তি অঙ্গসাঁরে ৬০ বৎসর হইল, কহ্ল বা প্রৌঢ় বয়সের শেষ সীমা । অতএব 
১৯৬৭ 'বৎসর বয়সের কোন মাছুষকে প্রৌঢ় বলা যাইতে পারে না। ইহার পর তিনি আবার 

দুন্য়ায় আসিয়! কথা কহিলেও তাঁহাকে তাহার প্রো বয়সের কথা বলিয়৷ কখনই নির্ধারণ করা 

যাইতে পাঁরিভ্ভব না। তাহার পর, উদ্ধৃত রেওয়ায়তে দেখা যাইতেছে যে, “আসমানে সমুখিত' 

হওয়ার পর, হজরত ঈছ! আবার “অচিরে ছুন্য়ায় আসিবেন' | কিন্ত, দীর্ঘ দুই সহম্র বৎসর 

অতিবাহিত হইতে চলিল, অচিরের এই চিরাচরিত আশা আজও সফল হইল ন|! 

আল্লাহ তাঁআল। আমাদিগকে যতটুকু বুঝিবাঁর শক্তি দিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, তফছির 
কবির হইতে উদ্ধৃত অভিমতটা সঙ্গত হইলেও, উহা আয়তের একমাত্র তাৎপর্য নহে। আয়তে 

গৌণভাবে নাঁজরাঁণের খুষ্টান-যাঁজকদিগের প্রতিবাদ সম্িবেশিত আছে--সত্য, কিন্তু এই উক্তি 

করা হইয়াছে বীশু-জননী বিবি মরুয়মকে পুত্রের খোঁশখবর দেওয়ার সময়। সুতরাং পুত্রের 

সহিত মাতার আগ্রহ ওৎসকোর সম্বন্ধ এবং ন্সেহ ও বাৎসল্যের আকর্ধণ প্রবলতর হইয়! উঠিবে 
যে বিপদের সময়, আয়তে জননী মরুয়মকে সঙ্গে সঙ্গে সেই সময়কার সান্বনার সুসংবাদও 
জান|ইয়৷ দেওয়া! হইতেছে। বলা হইতেছে--শিশু যীশু যেমন শৈশবে আঁধআধ কথা কহিয়! 
মায়ের কাণে সুধা বর্ষণ করিবেন, যৌবনকালেও তাহার অনীয় বাণী শ্রবণ করিয়া ছুঃখিনী জননীর 

হৃদয় তৃপ্তির আনন্দে ভরপুর হইয়! উঠিবে। আর এই সময় পুত্রের প্রতি যে বিপদ উপস্থিত 

হইবে, তাহা হইতে আল্লাহ তাহাকে রক্ষা করিবেন--ধীশুকে হত্যা করার সকল যড়যন্ ব্যর্থ 
হুইয়! যাইৰে। পুত্র বাঁচিয়া থাকিবেন এবং প্রো বয়স পর্যন্ত কথা কহিয়া মায়ের কলিজা ঠা! 

করিবেন_-এনদীরা তাঁহাকে হত্যা করিতে সম্থ হইবে না, এবং তিনি জননীর প্রতি শ্রদ্ধাহীনও 
কথন হইবেন না। জননীর প্রতি শ্রদ্ধাহীন না হওয়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করার 'মথে্ট 
আবশ্তকও এখানে ছিল। কারণ, বাইবেল পাঠে ইহার বিপরীত ধারণাই মাচুষের মনে বদ্ধমূল 
,হইয়া-যায় *। সেই জন্য ছুরা মরুয়মে (৩২ আয়ত্ব ) হজরত ঈছার মায়ের প্রতি সবহারের» 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ কর! হইয়াছে । 

* মথি ১২--৪৮ পদ ও বাইরিক! বিশ্বকোষ 11417 প্রভৃতি | 



ওয় ছুরা, ৫ম রুকু+ ] কুমারীর সম্ভান ্ ১০১ 

২৬৬ কুমারীর সন্তান :__ 

হজরত ঈছার বিনা-বাঁপে পয়দা হওয়| সম্বন্ধে এই আয়তটী প্রধান প্রমাঁণরূপে উপস্থাপিত 

হইয়। থাকে । বিবি মরুয়ম, সম্ভাঁন হওয়ার সংবাদ শুনিয়৷ বলিতেছেন-_-আঁমাঁর সম্তান হইবে 
কিরূপে, অথচ কোন মাচুষ আঁমাকে স্পর্শ করে নাই 1, চুরা মর্য়মের বর্ণনায় এই সময় তিনি 
বলিতেছেন- “আমার পুত্র হইবে কিরূপে ?__অথচ কোন মাছুষ আমাকে স্পর্শ করে নাই আর 

আমি ব্যভিচারিণীও নহি 1” (২)। ব্যভিচার ব্যতীত সন্তান হওয়া সম্ভবপর একম'ত্র বিবাহিত 

অবস্থায়__স্বানীসঙ্গের দ্বারা। এই হিসাবে, “আঁমাঁকে কোন মা স্পর্শ করে নাইপপদের অর্থ 

হইতেছে £₹--“আঁমার বিবাহ হয় নাই।” তফছিরকাররাও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন 
(কবির ৫--৭৮১ প্রভৃতি )। 

আল্লাহ তাঁআলা৷ সর্বশক্তিমাঁন। প্রকৃতির বিধি-ব্যবস্থা তাঁহারই রচিত, প্রকৃতির অধীন 
তিনি নহেন। সুতরাং ইচ্ছা করিলে প্রকৃতির স্বভাঁবও তিনি বদলাইয়া দিতে পারেন, স্বরচিত 
প্রাকৃতিক বিধানের বিপর্য্য়ও তিনি ঘটাইতে পাঁরেন। এসব কথা আমর! জানি ও মনে প্রাণে 
বিশ্বাসও করিয়! থাঁকি। ফলতঃ আল্লাহ হজরত উছাকে বিনাঁবাঁপে পয়দা করিতে পারেন 

কি না, এখানকার প্রশ্ন তাহা একেবারেই নহে। 

বিশ্বমানবের চিরাচরিত সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, মাতৃগর্ভে জীবের অভ্যুদয় পিতার 
সাহায্য ব্যতীত সম্ভব হয় না। ছুন্য়ার সমস্ত বিজ্ঞান একবাক্যে ইহার সমর্থন. কারিতেছে । 
মানব-স্থ্টির এই সাঁবারণ ধারা সম্বন্ধে কোর্আনও স্পষ্টভাঁষায় বলিয়৷ দিতেছে :₹- | 

ও এ 8815) ৬” ৬৮১91 1581 &| 

“আমরা সমগ্র মানবকে কৃষ্টি করিয়াছি মিশ্র-বীর্্য হইতে” (দহর ২)। 
» 69154 ৬ ৬৮) (১12 

“সমগ্র মানবকে তিনি বীর্ধ্য হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন” (নহল ৫)। 
৬৬৫৮ গত ৬৮ &/এ ওক এও এ তি ৮৬৮৮ ৬০ ৬০৭ 1৯049 ০ 

“আল্লাহু মানবের সি করিয়াছেন মৃত্তিকা হইতে । অতঃপর ঘনিত জলের ( বীর্যের) 
সারভাগ হইতে তাঁর বংশ (রক্ষার ব্যবস্থা ) করিয়াছেন” ( ছজদা ৮ )। 

এই মর্শের আরও অনেক আয়ত কোর্দ্সান শরিফে বিদ্যমান আছে। এই সব আয়ত 

হইতে স্পষ্টতঃ প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দুন্য়ার সাধারণ অভিজ্ঞতা ও বৈজ্ঞানিক সিদ্ধাস্তকে 

কোঁর্আন অস্বীকার করে নাই, বরং সম্পূর্ভাবে তাহার সমর্থনই করিয়াছে। দুন্য়ার সমস্ত 
অভিজ্ঞতা ও সমস্য বিজ্ঞানের সহিত একমত হুইয়া কোরুআ'নও ঘোষণা করিতেছে যে, পিতার 

শুক্রকবীট হইতে ও পিতা মাতাঁর শোঁনিত ও শুক্রের সংমিশ্রণেই মানবের জন্ম হইয়া থুকে, এবং 

ইহাই হইতেছে মানবস্থট্টির চিরাচরিত ও সর্বব্যাপী: এতিহাঁসিক বিধান। ্তরাং হজরত 
ঈচ্কেও এই বিধাঁনের অধীন বলিয়া! নির্ধারণ কর! উচিত। . 



১০২ কোরআন শরীফ . | তৃতীয় পারা 
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একশ্রেণীর লোক এখানে আল্লাহ তাআলার সর্ধশক্তিমানত্বের দোহাই দিয়! বলেন যে, 
এ আয়তগুলি হইতে একটা সাধারণ নিয়ম প্রতিপন্ন হইতেছে সত্য, কিন্তু হজরত ঈছার হট 
একটা বিশেষ বিধান। ক্ষেত্রবিশেষে এরূপ বিশেষ বিধান প্রবর্তিত হওয়। কিছুই বিচিত্র নহে। 

ইহা! খুবই সঙ্গত কথা। কিন্ত আইনের বজ্জিত বিধিটাও সেই আইনের সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত হওয়া 
আবশ্বাক। কোরুআঁন ব্যাপকভাবে বলিয়া দিতেছে যে, পিতৃশুক্রের সাহায্য দ্বারাই মাতৃগর্ভে 
মানবের স্থষ্টি হইয়া থাকে । হজরত ঈছ! এই নিয়মের বহিভূ্তি হইলে, কোবুআনের অন্ততঃ 
একটা স্থানেও সেই কথাটা স্পষ্ট করিয়৷ বলিয়! দেওয়া হইত। ব্রিশপাঁরা কোবৃআন প্রথম 
হইতে শেষ পর্য্যস্ত তন্ন তন্ন করিয়া! খুঁজিয়া দেখিলেও, “ঈছা বিনা-বাঁপে জন্মগ্রহণ করিয়াঁছিলেন*- 
এরূপ কোনও উক্তি তাহাঁর কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যাইবে না । ল্ুুতরাঁং হজরত ঈছাকে 
“বিনা-বাঁপে জন্ম” বলিলে কোর্আনের বর্ণিত আল্লার স্পষ্ট, স্বাভাবিক ও সাধারণ নিয়মকে 

অস্বীকার করা হইবে। ৃ 

কোরআনে এইরূপ কোন স্পষ্ট বর্ণনা না থাকিলেও, আমাদের কতিপয় লেখক কোন কোঁন 
আঁয়তের কোন কোন শব্দ হইতে পরোক্ষভাবে এই দাবীটা সপ্রমাণ করার জন্য কতকগুলি 
অতিব্রাস্ত ও আছুমানিক প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হজরত ঈছার জন্ম সংক্রান্ত 
সকলদিগের সম্পূর্ণ আলোচনা, ছুরা মরুয়মের তফছিরেই সঙ্গত হইবে। এখানকার আবশ্তক 
অগ্গুসারে দুইএকটা কথার উল্লেখ করিয়া উপস্থিতের মত ক্ষান্ত হইব। 

. সন্তানের সুসংবাদল!ভের পর বিবি মর্য়ম বলিয়াছিলেন-_ আমার বিবাহ হয় নাই বা কোন 
পুরুষে আমাকে স্পর্শ করে নাই-_এ অবস্থায় আমার সন্তান হইবে কিরূপে? অন্তপক্ষের 
আলেমগণ বলিতেছেন, এই আয়ত হইতেই হজরত ঈছাঁর বিনা-বাপে পয়দা ছওয়ার স্পষ্টগ্রমাণ 
পাওয়! ধাইতেছে। কারণ, পুরুষের স্পর্শ ব্যতীতই' যে বিবি মর্য়মের সন্তান হইবে, আঁয়ত . 
হইতে তাহা বেশ সুস্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে । আমাদের মতে এই দাঁবীটা আদৌ যুক্তিসহ 
নহে। আরবী ব্যাকরণের একটা স্বববিদিত সুত্র এই যে (৫৫০ (৮৫০ 674০) 8 

অর্থ _-ল'ম্ আসিয়া মৌজারে'কে মাজী মন্ফীতে পরিণত করিয়া দেয়। অতএব ১৪০০ 0 

ক্রিয়ার স্পষ্ট অর্থ £__যখন এই সংবাঁদ দেওয়া হইতেছে, তাহাঁর পূর্বে কোঞ্জ পুরুষ তাঁহাকে স্পর্শ 
করে নাই_-এই কথাই বিবি মরুয়ম বলিয়/ছিলেন। ইতিপূর্বে, অতীতকাঁলে, কোন কাজ হয় 
নাই বলিলে, ভবিস্কতে কোন কালেও তাহ! হইতে পাঁরিবে না, এরূপ সিদ্ধীস্ত করা সঙ্গত নহে। 

ফেরেশ্তার কথ! শুনিয়া বিবি মবুয়মের মনে ধারণা হইয়াছিল যে, বর্তমানের এই অবিবাহিত 
অবস্থাতেই তিনি পুত্রবতী হইবেন। ছুরা মর্য়মে বর্ণিত হইয়াছে, ফেরেশতা বিবি মর্য়মকে 
বলিতেছেন__ 5 ৬০৮৪ ৩০) শা ১২5০১ ০১০ 0 এ) 

"আমি তোমার প্রভৃর সন্গিধান হইতে প্রেরিত হইয়াছি--তোমাঁকে একটা শুদ্ধ পুত্র প্রদান 
করিতে" (১৯ আরত)। ইহাতে বিবি মরুয়ম মনে করিলেন, বর্তমানের এই বিবাহিত 

শাস্তি 



৩য় ছুরা, ৫ম রুকু] কুমারীর সম্ডান ১০৩ 
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অবস্থাতেই সন্তান হওয়ার.সংবাঁদ দেওয়া হইতেছে । তাই তিনি আল্লার হজুরে প্রশ্ন করিয়। 
নিজের সংশয় মোচন করিয়া লইতেছেন। পাঠক দেখিয়াছেন, হজরত জাকারিয়াকে পুত্রলাভের 
সংবাদ দেওয়া হইলে তিনিও জিজ্ঞাসা করিয়াছিজেন__“আমা'র সন্তান .হইবে কিরূপে 1 
আমি'ত বৃদ্ধ আঁর আমার স্ত্রী হইতেছেন বন্ধ্যা !* পুত্রের সংবাদ দেওয়! হইয়াছিল আল্লার পক্ষ 

হইতে এবং হজরত জাকারিয়া নিজেও একজন নবী ছিলেন। সুতরাং আল্লার নিকট হইতে 
সংবাঁদ পাওয়ার পর তিনি নিশ্চয় বিশ্বাস করিয়াছিলেন যে, তাহার সন্তান হওয়া! সুনিশ্চিত। 
তবুও তিনি প্রশ্ন করিতেছেন, অথচ এই প্রশ্নের অজুহাতে এখানে কোন আজগয়বী কল্পনার 

আশ্রয় লওয়া আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না! ঠিক এইরূপ বিবি মর্য়মও প্রশ্ন 
করিতেছেন এবং সির াটোর উরার রর আনব ভাবে মূলিযা নিরেন পালা গে 
বর্তমানের ষে বাধা, আল্লাহ তাঁহা৷ অপনোদ্দিত করিয়৷ দিবেন । 

ইহা ব্যতীত অন্তপক্ষের আর যে সব দলিল-প্রম্মণ আছে, বাঙ্গলার জনৈক প্রধান 
তফছিরকারের ভাষায় নিম্নে তাহা! উদ্ধৃত করিয়| দিতেছি । তীহাঁরা বলিতেছেন ₹- 

(ক) বিবি মর্য়মের প্রশ্নের উত্তরে “হজরত জিব্রাইল বলিয়াছিলেন--খোঁদ! বিনা-পুরুষ- 
সঙ্গমে নিজ “কোন্ বাক্যদ্বারা তাহাকে স্ষ্ট কবিবেন।” কোন্ বাক্য সংক্রান্ত আলোচনা একটু 

পরেই কর! হইবে। এখানে শুধু এইটুকু জানিয় রাখা আবশ্যক যে, “বিনা পুরুষ সঙ্গমে*__এই 
কথাগুলি লেখক নিজের পক্ষ হইতে কোর্আনের অম্থবাদে যোগ করিয়া দিয়াছেন, এরূপ কোন 
শব্ধ বা পদ মূল আঁয়তে নাই। 

(খ) *ছুরা মরুয়মে আছে, এহুদীরা তাঁহার উপর ব্যভিচারের অপবাদ প্রয়োগ করিয়াছিল 
১০০০1 এক্ষণে আমরা নিরপেক্ষ পাঠককে জিজ্ঞাসা করি, উক্ত ছাহেবের কথা ঠিক হইলে, হজরত 
জিবরাইলের উত্তরের কি অর্থ হইবে? যদি হজরত মরুয়ম বিবাহিত হইতেন এবং স্বামী কর্তৃক 

গর্ভবতী হইতেন, তবে এন্দীরা তাঁহার উপর ব্যভিচারের অপবাদ করিয়াছিল কেন?” এহদীব। 

বিবি মবুয়মের প্রতি ব্যভিচারের দৌষারোপ করিয়াছিল, ছুরা মবুয়মের কোন্ আয়ত হইতে তাঁহা 
প্রমাণিত হয়, এখাঁনে তাহার উল্লেখ করা লেখকের খুবই উচিত ছিল। তিনি দাবী করিয়াছেন, 
প্রমাণ দেন নাই। আমাদের মতে ছুরা মর্য়মে এরূপ মর্মের কোন আয়ত নাই। .& ছুরার় 
২৭২৮ আয়ত হইতে এইটুকু জানা যাইতেছে যে, বিবি মরুয়ম হজরত ঈছাকে সঙ্গে লইয়! 
ফিরিয়া আসার পর এছদীর! তাহাকে বলিয়াছিল £-_ 

5৭ এ] ০61০) ৮ 2 ৮5) ৬৮৯০ ৬৬ এ ৪ 712 6০ ৯ এএ। ০ & 

শাকিক অনুবাদ £_-“হে মরুয়ম তুমি .এক গুরুতর বা আশ্চার্ধ্য বস্ব আনয়ন করিয়াছ। হে 
হাঁরনের ভগ্নি! তোমার পিতা ছুষ্ন ছিলেন না, এবং তোমূর মাঁতাও ভ্রষ্টা ছিলেন না।”. 
এখানে বিবি মর্য়মের আনীত বন্তকে প্রপ্মম আয়তে (5) বলা হইয়াছে মা্র। অভিধানকার- 
গণের মতে উহার অর্থ--( ১) ৮৮৪ বা আশ্চার্যজনক কোন বস্ত, (২) (45 বা কোন 



১০৪ ৫কারআন শরীফ [ তৃতীয় পারা 
লস্ট শি পরস্পর সর্প ২০ আর শাস্তি ৯ পিস পাকি সস বসি সস্তা সি এসি সি ও সস ওলি সিসি ছিপ ০৯০ ৯ সি, পিসি নস কাস্ট পরি প্র 

গুরু বিষয়, (৩) £9৮০*॥ 093৯)। বা অভিনব ব্যাপার বিশেষ ( জওহারী, রাগেব, কবির 
প্রভৃতি )। কাজেই ছুরা মর্য়মের আয়ত অচুসারে, এছদীরা বিবি মর্যমের প্রতি কোন একটা 

অভিনব গুরু ব্যাপ।র সঙ্গে করিয়! আনার অভিযোগ করিয়াছিল, ব্যভিচারের দোষারোপ করে 

নাই। বিবি মরুয়মের প্রতি ব্যভিচারের অভিষেঁগ হইলে এহুদীরা শাস্ত্রীয় দণ্ডবিধি অচুস।রে 
তাহাকে পাথর মারিয়! নিহত করিত, সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যভিচারী, পুরুষকে এ প্রকার দণ্ড 
দেওয়ারও প্রয়াস পাইত। নবীর পুত্র নবী হজরত য়।হ্য়! (090 6 0219015)কে শান্বের 

দোহাই দিয়। হত্যা করিতে তাঁহারা একবিন্দুও কুষ্টিত হইল ন|। স্বয়ং হজরত উষ্ছীর প্রতি 
প্রাণিদত্ডের আদেশ দিতে, চোর ডাকাতের সঙ্গে তাহাকে ভ্রুশে ঝুলাইয়! দিতে, তাহাদের একটুও 
বাধা হইলনা। আর এত বড় একটা ব্যভিচারের অভিযোগে তাহার! বিবি মরুয়মের দণ্ডদানের 
চেষ্টা একবারও করিল না, ইহার কাঁরণ কি? অন্যদিকে, হজরত ঈছা'র নবী ও মছিহ হওয়ার 
দাবীকে এহুদীরা অস্বীকার করিতেছে, অন্তরূপ অভিযোগ আনিয়৷ তাহাকে রাজদরবাবে দণ্ডিত 

করিতেছে । কিন্তু কেহ একথা একবারও বলিতেছে না যে, “তুমি জারজ, অতএব তাওরাঁতের : 
ব্যবস্থা অনুসারে তুমি নবী হইতে পাঁর না।” হজরত ঈছার নবুয়ত অন্বীকার করার এই সহজ 
উপায়টা! তাহারা কেন অবলগ্বন করে নাই? অথচ তাঁওর:তের স্পষ্ট বিধান এই যে, ব্যভিচারজাত 
পুত্র, এমন কি তাহার দশমপুরুষ পর্যন্ত নবী হইতে পারে না ( )। 

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, “হজরত ঈছা! বিনা-বাঁপে পয়দ! হইয়াছেন'-কোর্আনের কুত্রাপি এরূপ 
বিবৃতি দেখিতে পাওয়া যাঁয় না। এই প্রসঙ্গে পাঠকগণকে জানাইয়া রাখিতেছি যে, হজরত 

রছুলে করিমের কোনও হাদিছ হইতেও এ দাবীর কোন সমর্থন পাওয়! যায় না-_-অন্ততঃ আমি 

বন চৈষ্টা করিয়া এবং অন্ত মতের আলেমগণকে জিজ্ঞাসা করিয়া এ মর্শের কোন হাঁদিছের সন্ধান 

পাই নাই। বরং যে নজরাঁন-ডেপুটেশনের যাঁজকদিগের কথার প্রতিবাদ করার জন্ত আলে- 
এমরান ছুরার আলোচ্য আয়তগুলি অবতীর্ণ হইয়াছে, তাহার বিবরণ সম্বন্ধে ইতিহাসে দেখা যায় 
যে, “হজরত ঈছা বিনা-বাপে পয়দা হইয়াছেন_-স্ুতরাং তিনি অতি-মাহষ' ডেপুটেশনেষ 

পাত্রী-প্রধানগণই হজরতের সম্মুখে এই শ্রেণীর তর্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। সে সময় হজরত 
তাহাদের প্রতিবাদ করিয়৷ বলেন_- ৃ 

1৮ ০2০৩০১96০০১ এ] ৯৯ ৬৮ ৩) ৩০৭০০) 
৭ ৯2) (১51১৯ ৬১৫ ৬১৮৩ ০) - ৪ 125 ০০ 6১৭০] ৬৪৯ ৮৮ ৬9৫ ্ (১০১ 

অর্থাৎ_যেরূপ অন্ত সব ক্রীলোকের! গর্ভধারণ করে, ধীশুকেও একটা স্ত্রীলোক সেইরূপেই 
গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন ; তাহার পর অন্য সব স্ত্রীলোকের! যেমন করিয়! সন্তান প্রসব করে, 

বীশু-জননীও সেইন্বপেই সাহাকে প্রসব করিয়াছিলেন? অতঃপর অন্ঠ সব শিশুর! যেমনভাবে 

খাগ্াগ্রহণ করিয়া! থাঁকে, বীশুও সেই ভাঁবে থাছ্যগ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা কি সত্য নহে? 
যাঁজকের! উত্তরে বলিল--হইাঁ। তখন হজরত বলিলেন--তাহা' হইলে এ সম্বন্ধে তোমাদের ধারণ! 



ও ছুরা, ৫ম রুকু" ] "কুন্.হউক |" ক 
এস সিসি ৬. ৯ শি লি ৯ রি একি কিছ পি পাস ০ রাস এত এরিক ০ পি পৌষ তে তি তি পাকি পাটি বাতি এসসি টি পশস্ি শিস্টি এ শি পাস সি লোক তক পি তি পনি এসির ০৯, দ্র 

নি চি ৯ পিপিপি সিস্ট 

ঠিক হয় কি করিয়!? (জরির ৩--১০৯)। হজরত রছুলে করিমের এই উক্তি হইতে স্পষ্টরূপে 
প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অন্ট/ন্ট লক্ষ কোটি নারীর যেরূপে গর্ভ হয়, বিবি মরুয়মের গর্ভও সেইরূপে 
এবং সেই স্বাভাবিক উপায়েই হইয়াছিল। অস্বাভাবিক উপায়ে গর্ভ হইলে বিৰি মরুয়মকে 
গর্ভযস্বণ! ভোগ করিতে হইত না প্রসব-বেদন! সহ করিতে হইত না, দীর্ঘকাল ধরিয়! 
শিশ্ুষীশুকে ত্তন্ত দিয়া বাঁচাইতে হইত না। সম্ভবতঃ বিবি মরুয়মের এই স্বাভাবিক গর্ভধাঁর 
প্রমাণ করার জন্ই তাহার গর্ভযস্ত্রণা ও প্রসব-বেদনার কথা চুরা মরয়মে বিস্তারিতভাবে বর্ণন! 
করা হইয়াছে। 

: খুষ্টানর্দের মূল ভিত্তি গ্রতিটিত হইয়াছে এই 180 11:৮8 বা মেরীর কুমারী অবস্থায় 
সম্ত।ন প্রসবের অভিনব ধারণার উপর। কিন্তু এই ধারণাটা যে বাইবেলের সাক্ষ্য অছুস'রেও 
ফতদূয ভ্রান্ত ও ভিত্তিহীন, পাশ্চাত্য মনীষীদিগের আলোচনা পড়িলে তাঁহা নিঃসন্দেহরূপে 
হৃদয়জগম করা যাইতে পারে। .এই মনীষীর| সকলে সমবেত কণ্ডে বলিতেছেন যে, ডঃ 
1)0170 বা কুমারীর সম্ত/ন প্রসবের এই থিউরীটা প্রাথমিক যুগের খৃষ্টানদের বিদিত ছিল না, 
ব/ইবেল হইতে তাহ! সপ্রমাণও হয় না। তাওরাত বা! পুরাতন নিয়মের ভবিষ্্াণীর যে শবটাকে 
উপলক্ষ করিয়! শেষকাঁলে এই থিউরীটার স্থষ্টি কর হইয়াছে, তাহা এক প্রমাঁদের উপর আরএক 

প্রমাদের ভিত্তি স্থাপন করার গ্চায় একটা হাস্তকর ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই নহে। কারণ, 
মূলে তাওয়াঁতে যে 41109, শব আছে, তাহ| “ 9106213 13)61615 ০01 2, চ00106 ড0120201, 

100 01 ৪, 511:£$7. তাঁহার অর্থ একটা তরুণী নারী, কুমারী-অর্থ তাহার কখনই হইতে পারে 

মা। ছূয়া মরুয়মের ভফছিরে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার ইচ্ছা আছে। অনুসদ্ধিৎনু 
পাঁঠকগণ বাইরিফা। ও অন্তাচ্ঠ বিশ্বকোষে, 795101) (10951920001 01215), 500 016 0020, 

৪010, 01099, 12022217861, 21215 প্রভৃতি সন্দর্ভ পাঠ করিলে বিশেষ উপরূত 

হইবেন । | ০ 

২৬৭ "কুম্সহউক !” 

হজরত ঈছ! আল্লাহ তাআলার কুন্-বাক্য হইতে পয়দা হইয়াছেন-_খুব ঠিক কথা। কিন্ত 

ইহা হজরত ঈছার কোন বিশেষ অধিকার নহে, আর তাঁহার বিনা-বাঁপে পয়দ। হওয়াও ইহাঘারা 

সগ্রমাণ হয় না। কারণ বিশ্বচরাচরের সমস্ত হ্ষ্টই এই “কুন্*হইতে সম্পন্ন। চুর! বকরায় বলা 

ছয়ে ৮59 ৪ ০৪ ০ ঢল 1১০০৯৮১০১০৭ ৫৭ 
“গাগনমণ্ডল ও ধরাধামের উদ্ভাবক তিনি, যখন কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত করেন, তৎসন্বন্ধে বলেন-_. 

কুন্* বা হউক!” অমনি তাহা হইয়া যায়” (১১৭)। কুন্-বাক্য হইতে কষ্ট হইয়াছেন_-এই 

অভ্হাঁতে হজরত ঈছাকে বিনা-বাপে পয়দা বলিয়া নির্ধারণ কর! যদি সঙ্গত হয়, তাহা'হইলে 

ছুন্যার প্রত্যেক মাছুষকে, গ্রত্যেক জীর্বকে, বিনা-বাপে পয়দ রলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। 

কারণ, সে সমহও হজরত ঈছার চ্চায় বুন্-বাঞয হইতে পয়দা! ! 

১৪ 



৯৫৬ ০কীরআন শরীফ [ তৃতীয় পার৷ 
ক পপাউসপাসিসসিরাউ্পিসিনসিসিরা৯৯ ৩ পাটি সিল পা বাপ পা ৯ ৫৯ ৫৯৫৬ চে ৬ সানি সি শাস্তি তি সি সিটি সা সি শপিস্পি শিশির সি পাস্পপাসিি৬াসিপ সি তা 

২৬৮ কেতাব, হেকৃমত সৃতি :- 
_. এখানে কেতাব-অর্থে লিখন, হেকমত সকল প্রক1র শিক্ষ! ও প্রজ্ঞার ব্যাপক অর্থবাচক-_ 

তফছ্রকা'রগণ সকলেই এই মত প্রকাশি করিয়াছেন। ইহা অসঙ্গত নহে। তবে আমাদের 
মতে “আল্-কেতাঁব”-অর্থে হজরত ঈছা'র পূর্ববর্তী সমস্ত আছমানী কেতাব, এই অর্থ গ্রহণ কর! 

অধিক সঙ্গত। তাহার পূর্ব বানিএছরাইল-বংশীয় নবীদিগের প্রতি, তাওরাত ব্যতীত আরও 

অনেক কেতাঁব নাঁজেল করা হইয়াছিল, হজরত ঈছা সে সমস্ত শিক্ষা করিয়া ছিলেন। অতঃপর 
অ'বাঁর বিশেষ করিয়া তাওরাতের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার গুরুত্ব প্রতিপাদনের জন্থ। 

. ২৬৯ হজরত ঈছার অলৌকিক কীন্তিকলাপ £_ ূ 
৪৮ আরতের 41). ৬৪২ 7৬ 3 বা “রছুলরূপে বানিএছরাইলের পানে”-পদটা 

পর্বত মরুযমের প্রতি আল্লার বাণী, তাহার পর হইতে ৫ আয়তের শেষ পধ্যস্ত, বানিএছাইলের 
প্রতি হজরত ঈছার উত্তি। বর্ণনা-ভঙ্গিমার পরিবর্ভনে এই সিদ্ধান্তের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া 

যাইতেছে এবং এই জন্তই এখানে উহ্থা স্বীকার কর! সকলে সঙ্গত মনে করিয়াছেন। অতএব 

ইছাও সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পাঁর! যাঁইন্তেছে যে, এই হঠাৎ ভঙ্গিপরিবর্তনের একটা কিছু জি ও 

সার্থকতা নিশ্চয়ই আছে। 
হজরত ঈছার নিজ মুখের উক্তি এখানে তাছারই ভাঁষায় উদ্ধৃত করা হইতেছে এবং বর্ণনা 

ধার!র পরিবর্তন করিয়া এ বিষয়টা সঙ্গে সঙ্গে বুঝাইয়। দেওয়াও হইতেছে । ইহার মধ্যে যে 
গৃঢ তথ্য আছে, তাহা বুঝিতে হইলে আমাদিগকে হজরত ঈছার জীবন চর়িতের আ.্রয় গ্রহণ 
করিতে হইবে। তাঁহার জীবন-ইতিহাঁস সঙ্কলকগণ সকলে একবাক্যে স্বীকাঁর করিয়াছেন যে, 
যে কোন ক্লারণে হউক, খীশ্ু-খু্ই জনসাধারণের মধ্যে নিজের মতপ্রচার করিতেন 4১115201705] 
বা রূপকভাবে। ব|ইবেল হইতেও ইহার সম্পূর্ণ সমর্থন হইয়া যাইতেছে । মথি বলিতেছেন £-_ 
7400. 06 0150110155 08106, 8100. 920. 0060 17100) 170 51969.055% (705 0060 

01510 20021210165 2 (10) মৃত 20551602100. 5910. 81760 07620) 1362215 £ 

8৪ প্াছতথ। 060 9০০60 1500ঘ/ 676 [56655 ০1 056 [11765001701 162,561), 

এট €০ 02 1 19 00৮ 58560, (11) 11076160015 50681: ] 00 6500 11 

091510155. (13)৮ 111 00656 ৮0125 50510 0535 01360 6116 1001056505.10 

10921210169 7 8:00. /507086৪ [02181015 508,569 175 19096 0100 01)5105 (94) 

88৮ 300৮ 2, 102181015 509156 17210601060 0761 : 800 ভ/1)61 01765 

হি 81006, 116 62500000021] 011165 60 1719 0150110153, (01211 4794৮ 

বাইবেলের এই সাক্ষ্য হইতে জানা যাইতেছে যে, বীণ্ড জনসাধারণের মধ্যে রূপক উপমা 
উদাহরণ্রে মধ্য দিয়া কথ| বলিতেন-_-রূপক ব্যতীত ক্কথা বলিতেন না। এমন কি, তীঁহার 
উক্তিগুলির প্ররুত মর্শ গ্রহণ করা তাঁহার 'হাওয়ারী বা অন্তরঙ্গ শি্পদের পক্ষেও অনেক 



৫র ট্রা, ৫ম রুকু) ] হজরত ঈছার অহুলীকিক-কীস্তভ্িকলাপ ৬৬৭ 
পা সা সী পপ সি সস সি ২ তি পি লি ক পিসি পিক সপ টি ৬ কি ক্ষ সপ পি তি সপ সত সর সি সপ সর সি পি সি তীর 

সময় সম্ভবপর হইত নাঁ। এ জন্স বাড়ী গিয়া তিনি তাহার মর্ম শিল্পদিগকে বুঝাইয়া 
দিতেন। 8 | 

আমাদের মতে হজরত ঈছার ভাষার এই বৈশিষ্ট্যটা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেওয়ার জ্টই 
এখানে বর্ণনার এই বিশেষ ধারাটী অবলম্থিত হইয়াছে । সুতরাং তাহার এই উক্তির অর্থ গ্রহণ 
করার সময় আমাদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, উহা রূপকভাবেই' ব্যবহৃত হই্লাছে | অতএব' 
তাহার শাঁৰিক অর্থ গ্রহণ কর! কোনক্রমেই সঙ্গত হইবে ন|। 

এই প্রসঙ্গে আমরা এছলাঁমের শান্্রীয়-সাহিত্যের আর একটা নীতি ও নিয়মের প্রতি 
পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। মোঁহকাম্ ও মৌতাঁশাবেহ, সংক্রান্ত আলোচনায় আমরা 

দেখিয়াছি যে, কোর্আনে এরূপ বহু শব ও আয়ত আছে, সাহিত্যের হিসাবে যাহার একাধিক 
অর্থ হইতে পারে। পক্ষান্তরে বাহাতঃ উহা'র বিপরীত শব ও আয়তও অনেক আছে। এই 
হিসাবেই মোহকাঁম ও মোতাশ|বেহ আয়তগুলির অর্থ নির্ণীত হইয়া থাঁকে - অর্থাৎ মোতাঁশাবেহ 
আয়তগুলি হইতে এরূপ অর্থ গ্রহণ করা যাইতে পারে না, যাহা মোৌহকাঁম আয়তগুলির স্পষ্ট 

তাৎপর্যযের বিপরীত হইয়া াঁড়ায়। * অন্যদিকে কোরআনে তাওহীদ, রেছালৎ ও অন্য বহু 
বিষয়ে কতকগুলি মৌলিক নীতি নির্দারণ করিয়া! দেওয়া হইয়াছে এবং এই নীতিগুলি এছলামের 

ভিত্তি স্বরূপ। কোরআনের কোন শবের বা আঁয়তের এপ তাৎপর্য গ্রহণ করা যাইতে পারে 

না, যাহাঁ্ধার এই মৌলিক নীতিগুলির বিপর্য্যয় ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এই শ্রেণীর 
নিয়ম অনুসারে মৌলিক বা আভিধানিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া, কোরআনের অছবাদে বহু স্থলে 
১৪ ৬৬০ ভাবার্থ বা গৌণার্থ গৃহীত হইয়া থাকে । যেমন, কোরআনের বনু স্থলে দেখা 
যাইতেছে যে, আল্লাহ নিজের সম্বন্ধে বুবচনাত্মক সর্ধবনাম ও ক্রিয়াপদ ব্যবহার করিতেছেন। 

আরবীতে তিন বা ততোধিক ন! হইলে বহুবচন হয় না। তাঁহা হইলে, এ আয়তগুলি হইতে কি 
প্রতিপন্ন হইবে যে, খোঁদা অন্ততঃ তিন জন? না, কখনই নছে। কারণ, একদিকে আমরা 

দেখিতেছি যে, আল্লাহ যে একমাত্র ও অদ্বিতীয় এবং তিনি ষে একাধিক হইতেই পারেন না, 
ধর্মের ভিত্তিস্ব্ূপে কোরআন শত শত আয়তে তাহা৷ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করিয়াছে । অগ্দিকে 

দেখা যাইতেছে যে, বহুবচনাত্মক শবগুলির তাঁৎপর্ধ্যে সংখ্যাগত আধিক্যই সর্ববক্র উদ্দিষ্ঠ হয় না, 
বরং গুরুত্ব ও মহিমা প্রতিপাদনের জন্ সপ্ধানার্থে এ সব ক্ষেত্রে গৌপীর্ঘ গ্রহণ করা হইয়া থাকে। 
“আল্লাহ তিন বা ততোধিক এইরূপ তাঁৎপর্ধ্য কোন মুছলমানই গ্রহণ করেন না, বরং করাকেই 
কোরআনের অর্থবিকাঁর বলিয়! বিশ্বাস করেন। র 

আলোচ্য আয়তের তাঁৎপধ্যও ঠিক এই ' ভাবেই নিপ্ধারণ করিতে হইবে। প্রথমতঃ 
াঁইবেলের সাক্ষ্য হইতে আমর! দেখিয়াছি যে, হজরত ঈছ! জনসাধারণের কাছে রূপক ভাষায় 
এবং উপমা-উদাহরণের মধ্য দিয়াই কথা বলিতেন। সেই ক্ধপকগুলি এমন দুর্বোধ্য হইত যে, 

শিল্তরা পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পাঁরিতেন না, ইজরত ঈছ৷ বাড়ী আসিয়া তাহাদিগকে এ উক্তিগুলির 



১০৮ €কারআন শরীফ ্ তৃতী পাঁরা 
সপসিটী অপ পিসির অসি সপাসপসিতসি পা সির সি জন এস জি ৫৬৫৯০ কত শাসিত ৯০৬০ ৬ ৯৫ স্পা সাপ পাতা সি সা শা সান্তনা অিক্পরসঅিরি স িি পিক স্পা ভপাস্সিী সত সপ সি উপ ৯ত 

তাৎপর্য বুঝাইয়া দিতে বাধ্য হইতেন। কোরআনও এখানে আসিয়া হঠাৎ বরনীতঙির 
পরিবর্তন করিয়া বলিয়া দিতেছে যে, আলোচ্য উক্তিসী হঞ্জরত ঈছার নিজের সেই রূপকভাষাতেই 

উদ্ধৃত হইয়াছে। এই সত্য ছুইটাকে যুগপৎ্ভাবে স্মরণ রাধিয়। বিচারে প্রবৃত্ত হইতে হইবে । 

পাঠক দেখিতেছেন, আলোচ্য আয়তে হজরত ইঈছাঁর যে উক্তি উদ্ধৃত হইয়ছে, সাধারণ 
অর্থ গ্রহণ করিলে তাহ|র তাঁৎপর্ধ্য এই দীড়ায় যে স্ট্টি করার, জড়কে প্রাণদান করিয়। 

তাহাকে জীবে পরিণত করার, এবং মৃতকে জীবনদান করার শক্তি হজরত ঈছার ছিল। 

তফছিরের রাবীরা বলিতেছেন--হজরত ঈছার এই শক্তি ছিল, এবং বাস্তবে তিনি এরূপ 

করিয়।ও দেখাইয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন £-- 

(১) প্যখন হজরত ইছা নবুয়তের দাঁবী করিয়| অলৌকিক কার্ধ্যাবলী প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, সেই সময় য়িহর্দিরা তাহাকে লাঞ্চিত করার উদ্দেশ্টে তাহাকে 

বাঁছুড়- পক্ষী প্রস্তত করিয়া দ্রিতে বলায়, তিনি কর্দম লইয়। উহার আকৃতি গঠন 

করিয়। উহা'র মধ্যে ফুৎকাঁর করিলেন, অমনি উদ্! শূন্যমার্গে উড়িয়৷ গেল।” 

(২) “অহাৰ বলিতেছেন, যতক্ষণ লোকেরা উহার দিকে দৃষ্টিপাত করিত, ততক্ষণ উহা 

উড়িয়া যাইত। আর যখন উহা! তাহাদের চক্ষু হইতে অবৃশ্ঠ, হইয়। যাইত, মৃত 

অবস্থায় পতিত হইত।” 

(৩) “একদল লোক বলিয়াছেন, তিনি বাঁছুড় ভিন্ন অন্ত পক্ষী গঠন করেন নাই। আর 
একদল বিদ্বান বলিয়াছেন, তিনি বিবিধ প্রকার পক্ষী গঠন করিয়াছিলেন ।” 

(৪) “এবনো-ইছহাঁক বলিয়াছেন, হজরত ইছা এক দিবস মক্তবে বাঁলকদিগের সহিত 
উপবিষ্ঠ ছিলেন, এমতাবস্থায় তিনি কদ্দিম লইয়া বলিলেন, আমি তোমাদের জন্য 
ইহা হইতে পক্ষী প্রস্তুত করিব কি?. তাঁহারা বলিল, তুমি কি ইহা করিতে পার? 
**-১*+ তৎপরে তিনি উহা! একটী পক্ষীর আরুতি করিয়া ফুৎকার প্রদান করতঃ 
বলিলেন, উহ] খোদার হুবুমে পক্ষী হইয়া! যাও, তৎক্ষণাৎ উহা তাহার হত্হয়ের 
মধ্য হইতে উড়িয়া গেল। বালকের! উহা শিক্ষকের নিকট প্রকাশ করিল এবং 
লোকদিগের মধ্যে প্রচার করিয়া দিল।” 

এই উক্তিগুলি যুক্তির হিসাবে অবিশ্বাস্য, কোরআনের স্পষ্ট নির্দেশ ও তাঁহার মৌলিক 
নিয়মের হিসাবে অগ্রাহ। ইহা যে যুক্তির হিসাবে অবিশ্বীস্ত, তাহার কএকটা কারণ. নিয়ে 
ক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি £-_. 

(ক) প্রথম উদ্ধতাংশটী পাঠ করিলে মনে হয় যে, উহ! এমাম রাঁজীর অভিমত ।. কিন্ত 

বস্ততঃ তাহা সত্য নহে। এই গল্পটা উদ্ধত করার পূর্বে এমাম ছাঁহেব ৬/ 458 বা “কথিত 
আছে যে” বলিয়া আরম্ভ করিয়াছেন। . স্থতরাঁং উহা! এমাম ছাহেবের উদ্ধত একটা কিন্বদস্তি 

মাত্র, তাহার উক্তি বা অভিমত ইহা! কখনই নহে।, 



শী ছুরা, ৫ম ককু' ] হজরত ঈছার অচলৌকিক-কীক্ভিকলাপ ১০৯ 
সিসি উদিত তি তেরি তা্ষিানিত ছণান্রাসি৬৫৫সত*পা৯৫ ৫ ৯পিসপস্স্পাছি পতি ৬ পোনা পীনপিসিাস্াসপা আস্ত পিপি পাস ও ছিপ সিসির ৬০ সিল ভা প্রতি উ্িত সি বাপি তর সী সী সপ ওল উ্ী ভি সর্ট 

(খ) এই বিবরণগুলির কোন এতিহাঁসিক ভিত্তি নাই। বাঁবীর! বহু শতাঁফী পরে এই 
সকল ঘটন|র উল্লেখ করিতেছেন। অথচ কোন্ স্ত্রে তাহারা ধে এ সব কথা অবগত হইলেন, 
তাহার উল্লেখ করেন নাই। কোর্আন ও হাদিছেও কুব্র/পি এই সব গল্পের উল্লেখ নাই। 
সুতরাং এঁতিহাঁসিক হিসাবে এগুলি একেবারে ভিত্তিহীন ও সম্পূর্ণ অবিশ্বীন্ত। 

(গ) এই গল্পগুলি পরস্পর বিপরীত বিবরণে পরিপূর্ণ, একটা সত্য হইলে অন্টটী মিথ্য। 
হইয়া যায়। প্রথম উদ্ধৃতাঁংশ অসার, হজরত ঈছ৷ নবুয়তের দাবী করার-_সুতরাঁং বয় প্রাপ্ত 
হওয়ার__পর এহ্দীদিগের আহ্বান মতে এই "পক্ষী গঠন” করিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে ৪র্ঘ গল্পে 
দেখা যাইতেছে, ইহা হজরত ঈছার বাল্যকালের ঘটন|। সহপাঠীদের সহিত খেল! করিতে 
করিতে তিনি নিজের এই স্িশক্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন । 

(ঘ) তৃতীয় বর্ণনায় দেখা যাইতেছে যে, যতক্ষণ লোকের! পাখীর দিকে "দৃষ্টিপাত 
করিত, ততক্ষণ উহা! উড়িয়া যাইত। আর যখন উহ| তাঁহাদের চক্ষু হইতে অনৃষ্ঠ হইয়| যাইত, 
উহা মৃত অবস্থায় পতিত হইত |” অন্তএব তাহার মৃত অবস্থায় পড়িয়া যাওয়ার ঘটন! নিশ্চয়ই 
কোঁন মাছ্ষই দেখিতে পাঁয় নাই। কারণ, রাঁবীদের বর্ণনা অঙ্ছসারে, লোকদের দৃষ্টিগোচর 
থাকাঁর সময়'ত তাহা উড়িয়াই বেড়াইত। 

হজরত ইঈছাঁর এই উক্ভিটার প্ররুত তাঁৎপর্য্য কি, এখন আমাদিগকে তাহার অগ্গসন্ধান 
করিতে হইবে। এ সম্বন্ধে নিজেদের মতামত ব্যক্ত করার পূর্বে আয়তের কএকটা শবের প্রতি 
পাঠকগণের মনোঁষোগ আঁকর্ষণ করিতে চাই! এ সব শব্দ ও তাহার তাৎপর্য্য নিয়ে যথাক্রমে 
উদ্ধাত করিতেছি £_ * 

: (১) ০3151 _ খ-ল-ক ধাতু হইতে সম্পন্ন । উহার অর্থ স্থষ্টি কর! ও পরিমিতরূপে 
নির্মাণ করা, উভয়ই হইয়া থাকে। “আল্লার” সহিত সংশ্লিষ্ট না হইলে, 'মৌলিক হৃষ্টি'-অর্থে 
উহার ব্যবহার হইতে পাঁরে না। মাগ্ধষের সম্বন্ধে ব্যবস্ৃত হইলে, উহার অর্থ হইবে--গঠন 
করা, নির্মাণ করা, পরিমিত আকারে গঠন কর।, সঙ্কল্প করা অথবা মিথ্যা স্ষ্টি করা ( লেছান, 
রাগেব, প্রভৃতি )। এই জঙন্ত সকলেই এখানে ঠ1| শবের অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন- নির্মাণ 
করিব, প্রস্ত করিব। কাঠকে বিশেষ পরিমাপ ও আকার দিয়া টেবিলরূপে গঠন আমরা 

করিতে পারি, কিন্তু কাঠের স্ৃষ্টিকর্ত! আমর! কখনই হইতে পাঁরি না। ইহা! সর্বববাদীসন্মত মত, 
স্তরাং এ সমন্ধে অধিক বাক্যব্যর় করার কোন 'আবস্তক নাই। , | 

(২) (৫-- তোঁমাদের জন্ত-তোমাদের উপকারের জন্। হজরত বর 
প্রেরিত হইতেছেন যাহাদের নিকট ও রেছালতের যে মিশন লইয়, সেই মিশনের দিক দিয়া 
তাহাদের মঙ্গললাধিত হইবে যে-গঠনের ছারা, সেইরূপ একটা গঠনের সংবাঁদই এই আ়তে 
দেওয়া হইয়াছে। নুতরাং অবোধ শিশুদিগের নিকট প্রদর্শিত অনর্থক কোন কাজের বা. কোন 
ছেলেখেলার উল্লেখ নিশ্চয়ই আয়তে কর! হয় নাই। 



১১০ ০কারআন শরীফ ২ তৃতীয় পারা 
৯ পাপা এাশিউলািততাছি তি এ তি পট পেস্ট ৩০ পপ সিপিএ ৯ ০৯ পালি উরি সিরা তাস তি পিসি চে স্পা উপাসি স্পা ভপসসিণা সপ উপরি শাস্তি পিল লি সসমিপি সত সতী পারছি লাকা হী ৬৯ ভাট এপস পি ৯ ৬০৯৩ উপরি সিরা ও ৬ লা ছিলি তি ৩টি 

(৩ ) রি রি গাহিতে তীন শবের অর্থ _জলসিক্ত মৃত্তিক। বা কর্দম, 

সহজাত বৃতি, ৯৯ যে যে মৌলিক অবদান দ্বারা কোন বন্ধ নির্শিত হর-তাহা (০৯) 8১৬৮, 

40/5৯ ১ 42)১ )। কোরআনে, হা'দিছে ও সাধারণ আরবী সাহিত্যে এই সব অর্থে তীন-শবের 
প্রযুক্ত হওয়ার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাঁয়। ( বিস্তারিত আলোচনার জন্য লেছাচুল্-আরব, 
মজমাউল্-বেহার ও লেন প্রভৃতি দ্রষ্টব্য )। ০ রন 

বাইবেলেও তীন (03) শবের ব্যবহার দেখা যায়। কিরাঠরি হরর 
দেখিতেছি, সদীপ্রভু বানিএছরাইল-জাতিকে স্বোধন করিয়! বলিতেছেন-_-200. ] 11] চদা 
10 10000. 0002. 066, 200. 7016150915৩ ৪৬2 077 01059, ৪100 65810 

৪5৫5. 911 005 00. (1-5) বাঙ্গলা বাইবেলে এই টিন শবের অঙ্গবাদ করা হইয়াছে 
'সীসা” বলিয়া । কিন্তু উহার আভিধানিক অর্থ-- 002৮ 10501 25560212660” (01 

[9501053 1006091) *-_মৃল্যবান ধাতব পদার্থ হইতে যাহা ত্বতশ্ন করিয়া ফেলা হয় (911)1109, 

£010)। এই টন" শব্দটা মূলতঃ কোন্ ভাষার শব, এ সম্বন্ধে অচুসন্ধান করিতে গিয়া দেখ। 

গেল 51506: বলিতেছেন « *****। 0£ 001.00ত0 01810” উহার মূল অজ্জাত। হিক্র 

অঙ্বাদে ০) শব আছে, উহার অর্থ__মূলে যে বস্ত ছিল, তাহার স্থলে অন্য যে বস্তকে স্থাপন 

করা হয়-তাহা। পূর্বে ধলিয়াছি, কোন বস্তুর মধ্যে ভাল বা মন্দ যে সব অবদান থাকে, 
আ'রবীতে তাহীকেও “তীন+ বলা! হয়। ভেজাল বা মেকি রৌপ্যের মধ্যে, মূল ধাতুর পরিবর্তে 
ভাহার স্থলে কতকট! তাঁমা, সীসা প্রভৃতি খাদ মিশাইয়! দেওয়া হয়। এখাদগুলিও সেই ভেজাল 
রূপার অবদান, সুতরাং তাহার 'তীন,। পাঠকের স্মরণ আছে-_ আলোচ্য আয়তে বস্তুতঃ 

হজরত ঈছা'র উত্তিই অবিকলভাবে উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহাঁও দেখিতেছি 
ঘে, বাইবেলের 1 ও ০): শের সহিত আরবী ভীন-শব্ষের এই অর্থের সম্পূর্ণ সামগ্রস্ত 

আছে। সুতরাং এখানে ৬১ ৬ পদের অর্থ “মাটি হইতে” না হইয়া তাহাদের “মিশ্রিত 
সদাসৎ অবদান হইতে*-এইরূপ হওয়াই সগগত হইবে। পরের আলোচনায় এই অর্থটী আরও 
পরিষাঁর হইয়া যাইবে। প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝাইবার জগ্ক এখানে বাইবেলের একটা বর্ণনা উদ্ধৃত 
করিয়া ক্ষান্তু হইতেছি 4 

“আর সদাপ্রতুর এই বাক্য আমার নিকট উপস্থিত হইল, হে মনুস্ত সন্তান, ইন্তায়েল-কুল্ল 
আমার কাছে থাদস্বরূপ হইয়াছে ; তাঁহারা সকলে হাঁফরের মধ্যে পিতা, দন্ত, লৌহ ও সীস 
্বরূপ; তাহারা রৌপ্যের খাদন্বরূপ হুইয়াছে। অতএব প্রতু সদাপ্রতু এই কথা কহেন, : 
তে|মর! সকলে খাদস্বরূপ হইয়াছ, এই জগ্ দেখ, আমি তৌমাদিগকে বিরশাঁলেমের মধ্যে একর, 
করিব। যেমন লোকে অগ্নিতে ফু দিয়া গলাইবার জনি রৌপা, পিপল, লৌহ, সীস ও দা 
হীঁফরের মধ্যে একত্র করে তদ্ধপ আমি ''***" তৌমাদিগকে একত্র করিব, এবং তথায় রাখিয়া 

গলাইব।.*"ফু' দিব, তাহাতে তোমরা তাঁহার মধ্যে গলিয়া যাইবে (বিহিফেল ২২, ১৮-২* পদ) 



জ ছা, হম রুকু] হজরত ঈছার অতলীফিক্ষীন্তিকলাপ 
চন 

পিসি পনি সি পিতা সস এসি রি * পাটি পি পর পরি পরি পিল পির এছ পাত পি এটি সে এস্৯ ০ সি সি 4৯ পি তিছি পাখি ৩৯ পি পি ০৯ পি পাশা সি ৯ ০ সপ তি এসসি এটির তা এস শক্তি ও রি ৪ 

(৪) /%৮ তএর-_বহুবচন, : একবচন তা'এর, একবচনেও কখন কখন উহার ব্যবহার 
হয়। উহার অর্থ-_উডটীয়মীন হওয়া, যে উড্টীয়মান হয় ;_পাঁথী, মাছষের কর্ম ঃ বিনরী, 
দু্ববলচিত্ত (0110), ইত্যাদি ( লেছান, বেহার, জওহারী, রাগেব)। 

গীতস্ংহিতা ৮৪-৩ পদে বলা হইয়াছে--"স্ত্য চটক পক্ষী এক কুলার পাইয়াছে, খঞ্জন পক্ষী 
নিজ শাবক রাঁখিবার এফ বাসা পাঈয়াছে) তোমার বেদিই সেই স্থান, হে বাছিনীগণের 
সদাগ্রভূ, আমার রাজন আমার ঈশ্বর।* এই পদে পাখীর ও পাঁখীর বাঁসাঁর তাৎপর্য্য নির্ধাষণে 
বাইবেলের ব্যাখ্যাতারাও প্রথম প্রথম অনেক গোলে পড়িয়াছিলেন। শাকিক অনুবাদ লইলে 
রর এই ধ্ীড়ায় যে, হজরত দাউদের সময় চটক বা খঞ্জন পঙ্গীরা যেরূশেলমের মন্দিরেত্স মধ্যে 

প্রতুয় বেদীর উপর বাসা করিয়া! ছিল এবং সেই সব বাসাতেই তাহারা নিজেদের শাবক' 
রে ধালন পাঁলন করিত। কিন্তু এরূপ অগ্থমান করা সঙ্গত হইবে না! * বলিয়া ভাঁবার্ঘও 
গোৌঁণার্থ গ্রহণ করিয়! ইহার অন্তন্ধপ ব্যাখ্য! দেওয়ার চেষ্টা কর! হইয়াছে । 90. [১:৪৩ এই 
পদের ব্যাধ্যায় বলিতেছেন ২. 

1 19 6%1060015 076 0691617 01 61119 1)055756 6০0 117011079.60 00 ৮3, ৮826 

8 006 10056) 200 2৮ 0176 21051 01 0০00, 2, 8.161010] 5001 ঠ00661) 16০0011 

০0 9910 200. 80100, 0010 01 10100, 2100 £19,01555 01 91016) 1119 &, 

1 72 1056 90100 2১ 16010 10091051011) 001 076 16০60100 2100 

60008,001 ০01 1061 005. ইহার মর্শ।র৫ এই যে, বিশ্বাসী আত! ঈশ্বরের মন্দিরে ও 

স্তাহ।র বেদিতে মুক্ত, প্রশান্ত ও নিশ্চিন্তভাবে আত্মিক পরমানন্দ ভোগ করিয়া থাকে, এখানে, 

আমদিগকে তাহাই বুঝাইয়৷ দেওয়া হইতেছে। ফলতঃ পাঁথী দ্বারা এখ!নে মান্ষের বিশ্বাসী 
আত্মাফেই বুঝাইতেছে। পাঠককে এখানে আরও জানাইয়৷ রাঁখিতেছি যে, বাইবেলের 

পুরাতন নিয়মে হিক্র )59০ শব “13 1) 0015 ৮৬০ 6:610610203 15305100 1010" 

দুইটা মাত্রস্থান ব্যতীত আর সর্বত্রই “পক্ষী” বলিয়া অন্নুব।দিত হইয়াছে। সুতরাং আলোচ্য পদে 
9139100ঘ. ব| খঞ্জন বলিয়া! এই অগ্ছবাদের বিশেষ কোন সার্থকতা নাই? 819. 10৬6, 00৪ 

8[9910:0দ স্থলে [২9.016£, 01১৩ ৫০৬৩৮ বলিয়া টীকা দিয়াছেন। ফলতঃ এ শবের অর্থ পাখী । 

উপক্রম উপসংহার হিসাবে উহার শ্রেণী বা প্রকার নির্ণয় করা সম্ভব হইলে স্বতন্ত্র কর্থী, অন্তথায় 
পাঁথী বলিয়াই উহার অর্থগ্রহণ করা হইবে। হোশেয় ১১শ অধ্যায়ের ৭ আরতে বাঙ্গলা বাইবেলে 

“বলা, হইতেছে__তাহারা মিসর দেশ হইতে চটক পক্ষীর ন্যায় ''. আসিবে। কিন্তু আরবী 

বাইবেলে সেই স্থুলে আছে--) ৬৯7১) ০১০ ৬০9 তাহারা মিসর হইতে পাঁগীর 

পায় উড়িয়! আসিবে । এইরূপে কপোঁত (বা পাখী ), (89915 6০ 105 ৪5100190102. 01 

. [8::961) র্ূপকভাঁবে এহরাইল-কুরা সম্বন্ধে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া! থাকে (93. 479০₹৩1)। 

ক ভডজ জ্িকার লেধকও উহাকে ড2 ৫০4৮:9117181765191 বলিয়া বনি! বরিয়াছেন। 



১১২. কোরআন শরীফ _ [ তৃতীর পার৷ 
এরি লতি তং লরি ৯ সখি পরি ৪ লি টি রর পসীর্লি পা পতি পি পি পাক্চি এসি এ পি তি এসি ৮ এসি তে ০ পি ০ পাখি তাছি ভান ০৬ এলি উ১ পা &০৮ ভি পে আল আপ 

ঃ ৫ রা নি ন্ফ খ- ইহার অর্থ ফুৎকার করা । কোন সংপ্রেরণা বা অসংএখুতিকে 

কাহারও মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দেওয়াকেও আরবী সাহিত্যে ভাবার্থে নফ্থ” বলা হয়। 
হাঁদিছেও এইরূপ ব্যবহার যথেষ্ট আছে। যেমন শয়তান সম্বন্ধে বল! হইয়াছে-- 

০৭৯৬) 9 ৫38) ) ৯৯১ ৬৯ 9৯৭ 

“হে আল্লাহ !***আমি শয়তানের ফুৎকাঁর হইতে বাঁচিবার জন্ত তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি!” 
শয়তান যে সত্যসত্যই মাস্যকে ধরিয়া তাহার নাকে মুখে “ফুঃ দিতে থাঁকে এবং সেই ভয়ঙ্কর 
ফুৎকারের ভন্য মাচুষের ক্ষতি সাধিত হয়, এন্ধপ কথ! কেহই বলেন না। বরং "শয়তাঁনের 
ফুৎকার+ অর্থে “মাুষের অন্তরে কুপ্রবৃত্তি বা দুষ্ট প্রেরণা জাগ্রত করিয়৷ তোঁলা+_এই অর্থ 
সকলেই গ্রহণ করিয়াছেন। হাদিছের টীকাঁফাঁরদের মধ্যে অনেকেই এখানে শয়তানী ফুৎকারের 
অর্থ করিয়াছেন-_“মাঁনব মনের অহমিকতা” । ফলতঃ মাছুষের অস্তরে যে কোন প্রকারের 

প্রেরণা ও প্রত্বত্িকে জাগ্রত করিয়া তোলার সমস্ত প্রচেষ্টাকেও 'নফ্থ” বলা যাইতে পারে। 
ফুৎকাঁর দ্বার! পরীক্ষার ভীষণ অগ্নি প্রজ্জলিত করা হইবে এবং তাহার তাঁপে এছরাইল-কুলের 
খাদ ও খাঁটি বাছাই হইয়া যাইবে,_এই পদে, ফুৎকাঁর করা অর্থে পরীক্ষার আগুনকে প্রবলতর 
করিয়া তোঁলা। হাঁফর, অগ্নি ও ফুৎকার প্রভৃতি এখানেও নিশ্চয়ই রূপকভাবে ব্যবহৃত 
হইয়াছে। | 

উপরের তাঁৎপর্য্যগুলি সঙ্গত বলিয়াই আমার বিশ্বাস। এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ভাবার্থে 
আঁয়তের তাঁৎপর্য্য এইবপ দাড়াইবে-_বীশু বলিলেন, হে এছরাইল-কুল ! তোমাদের প্রকৃতিগত 
মূল অবদান (তীন) হইতে আঁবাঁর তোমাদিগকে পূর্বের স্টায় একটা মহাজাঁতিরপে গঠনের 

. চেষ্টা করিব, এজন প্রথমে গঠন করিব__জাতির কাল্বুদ মাত্রকে। তাহার পর সেই কাল্বুদের 
মধ্যে স্বর্গীয় প্রেরণা প্রবেশ করাইয়া দিয়া তাহাকে আল্লার অহুমতিক্রমে এক মুক্ত জীবজ্ত ও 
উর্ধগতি উন্নতিমুর্খী জাতিতে পরিণত করিয়া দিব। এই মিশন ও এই সাধনা লইয়াই আমি 
প্রভুর সন্নিধান হইতে তোমাদিগের সমীপে প্রেরিত হইয়াছি। 

শেখ মহিউদ্দীন এবনে-আরবী ছুফী সম্প্রদায়ের প্রধান প্রধান পীর-মুর্শিদদিগের দ্বারা 
সাধারণতঃ 9:21 ১০] শেখুল্-আঁকবর বা! প্রধানতম গুরু বলিয়া কথিত ও সম্মানিত হইয়া 
থাঁকেন। আলোচ্য আয়তের তফছিরে ভিনি বলিতেছেন :-- 
৬১০০) ০৯ ৫৮৬ 854০) 2০৩) 8805) 98508 (79 9৬। ৬৪] ) 
৬ (57 ৫59 ) 20 8৮4 ৬৮ ০০৪৪] অত 0785] (940 844৫) ৬৪০০ 
৪1 ( 4৮ ৬/% ) 53 3 62০৮০] 2১503 82220] 2৪0] ৬9) 5১) ৮০) ৬৪ 

৮৯০৯৯] (৬ 219 ) - 3০] ৮০৩৯ 511 ১০$)] 9 ৮৫১] 6 03 £ 12 । 2৪৯ 4) 

০১৯ «এমি ৮ (০০১9 5 20১4 ৬৪০ ৫৬0 ত 5 0০) ৬ 
( ৬৪০1 2 ) ৬/১৯) পু 2 ৩))৭%৯)] ১১১) 9 83১1] তে 9 ০ ০1851] ১01 



ওর চা, ৫ম রুু' ] হজরত ঈছার অদ্লৌকিক-কীন্ভিকলাপ ১৯৩ 

3  ১৪| ০০৮০ ৬০ ৬2 ( (৬-৮৪ ১ ঠা )) এ ৪১০২ ০/$)। 72 

₹ ০৬০) ০৪০9০ ৬৮ শি2/56 ০১৪ শে | (7795 ৬ ৩৮৯০৪ ০১5) ০৪৪ 
(৬) ১৯ ৪৪ ৮৪০) 

(৬) 4*% আকৃমাহ ও ১০ আবরাছ-_সকল প্রকারের অন্ধ ও দৃষ্টিশক্তিহীন 
ব্যক্তিকে “আক্মাহ” বল! হয়। ইহা ব্যতীত বুদধিত্রষ্ট ও ইতিকর্তব্য নির্ধারণে অসমর্থ 

ব্যক্তিদিগকেও “'আকমাহ' বল! হইয়া থাকে ( কামুছ, রাগেব, মাঁওয়ারেদ প্রভৃতি )। আবরাছ 
শব্দের অর্থ _খেতকুষ্টগ্রস্ত রোগী। এই পদে হজরত ঈছা বলিতেছেন--আমি অন্ধদিগকে 

দৃষ্টিদান করিব, কুগীদিগকে নিরাময় করিব। উভয় কোরআন ও বাইবেলের বর্ণনাধারার প্রতি 
মনোনিবেশ করিলে স্পষ্টত: জান! যাইবে যে, এই শ্রেণীর বর্ণনাগুলিতে অন্ধতা অর্থে টদহিক 
অন্ধতা নহে, রোগ অর্থে শারীরিক ব্যাধি নহে, এবং তাহাঁর চিকিৎসা ও নিরাময় করাও 

সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই'। বস্ততঃ এই সকল স্থলে অন্তরের অন্ধকার, বিবেকের অন্ধতা, 

আত্মার ব্যাধি এবং নবিগণ কর্তৃক তাহার আধ্যাত্মিক চিকিৎসাই উদ্দেশ্য হইয়া থাকে । ছুরা 
বকরার ১৮ আয়তে কপটদিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে__ ৬১__*৯১২ ১ ৮-$$ ৮৪৯০ শি 25 

“বধির, মূক ও অন্ধ তাহারা, অতএব তাহারা আর ফিরিবে না।” এখানে যে দৈহিক 
বধিরতা, মৃকতা বা অন্ধতা উদ্দেশ্ত নহে, তাহা সকলেই স্বীকার করিয়াছেন। কোরআনের 
আরও বহু সংখ্যক আয়তে এই সমস্ত আধিব্য।ধি ভাবার্থে ব্যবহৃত হইবাছে। নিম্নে তাহার মধ্য 
হইতে ছুইএকটা উদাহরণ দিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। 

(১) ছুরা আ'রাফের ৬৪ আঁয়তে হজরত নৃহের উন্বৎ সম্বন্ধে বলা হইতেছে_- 
৬$০০ (51১৮ (*] নিশ্চয় তাহার! ছিল এক অন্ধজাতি। 

(২) আম্বিয়। ৪৫ আয়তে বল! হইতেছে-_ 

৬১ ০15] ৮240 ০4] ₹৮৮৯ ১১ ০১৪৯৪ 649) ৮৪) এ 

( হে পয়গাস্বর! ) বলিয়া দাও, আমি'ত আল্লার ৫প্ররিত বাণীগ্ধার। তোমাদ্দিগকে সতর্ক করিয়া 

দিতে চাই মাত্র, কিন্ত বধির ( সমাজ ) সে আহ্বান শ্রবণ করে না__যখনই তাহাদিগকে সতর্ক 
কর! হউক । 

(৩) ছুরা আহকাফের ২৬ আয়তে আ"্দ-জাতির পরিণাম সম্বন্ধে বলা হইতেছে__ 
+১০ 9) 45৯৮ ৩ ৪৩] ০ 18449 09 (২৯৬ ০/0--০৯ ঠা 

০ ৬৪৯ ৩৬/০ )9 (44৫ 

আর তাহাদিগকে আমরা কর্ণ দিয়াছিলাঁম, চক্ষু দিয়াছিলাম ও হৃদয় দিয়াছিলাম-__কিস্ত 
তাহাদের সেই কর্ণ ও চক্ষুগুলি অথব। ০০০৪০৪০৪৪০৪ উপকার করিতে 
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(৪) ছরা ইউছুছের ২ র5জিরিতোরা তেরে ; প্জাহাঁদের মধ্যকার কতিপয় 

লোক যাহার! তোমার কথ! শ্রাবণ করে-_কিন্তু তুমি কি বণিরুদিগকে শুনাইবার চেষ্টা করিয়া, 
যদিও তাহারা জ্ঞান গত করিতে না চায়। আবার, তাহাদের মধ্যকার কতিপয় লোঁক তোমার 

পানে তাকাইয়! থাকে, কিন্তু তুমি কি অন্ধদিগকে পথ প্রদর্শন করিতে পারিবা _বদি-না 
তাহারা দর্শন করে। * ১ 

এই' উদাহরণ কয়টী হইতে স্পষ্টভাবে জানা রী যে, অহির পরিভাষার এ এ সব ক্ষেত্রে 

দৈহিক নহে, বরং আধ্যাত্মিক আধিব্যাধি এবং তাহার চিকিৎসা উদ্দেশ্ত হইয়া থাকে।' ছুর! 

বানি-এছরাইলের ৮২ আয়তে বল! হইয়াছে :₹-- 

৩৯৯০ ৯০৯১ 9 5০১১ ত ৩১৪ ৬ ০) 
“এবং আমরা! কোরআনের এমন বাণী সমূহ প্রকাশ করিতেছি--যাহা বিশ্বাসীদিগের জন্ট রহমৎ 
ও “শেফা” '**1” ছু'র! ইউগ্ুছের ৫৭ আয়তে বল! হইতেছে £ 

০৯) ৬৪ ০] 9899 7৫) ৬৭ 85০০ (9৮৯ ০৩ ০৭০ ঠা & 

৬৯০৮৩ ৮৮৯১ ৬৬৭৬৪ | 
“হে মানব! তোমাদের প্রভৃূর সন্নিধান হইতে এক মহ। উপদেশ ও অন্তরস্থ (বিষয়) গুলির 

“শেফা” সমাগত হইয়াছে, আর তাঁহ। হইতেছে বিশ্বাসীদিগের জন্ত পথপ্রদর্শক ও রহমৎ্বদ্ধপ |” 

প্রথম আয়তে আল্লার বাঁণীকে “শেফা” বল হইয়াছে । দ্বিতীয় আয়তে আঁরও পরিষ্কারভাবে 

বল! হইতেছে যে, কোরআন মাচ্ছষের অন্তরের রোগ সমূহের “শেফা'। শেফা-শবের অর্থ_ 
বাহার দ্বারা রোগের নিরাময় হয়, 8. 1691175. দৈহিক রোগের নির[ময়কারীর ন্যায় আত্মিক 

ব্যাধির নিরাময়কারী সম্বন্ধেও উহাঁর যথেষ্ট ব্যবহরি হইয়া থাকে। উপরের আয়ত ছুইটী 

শেষোক্তরূপ ব্যবহারের অকাট্য ও সর্ববাদীসন্্ত প্রমাণ । 
এই সমস্ত যুক্তি প্রমাণ অগ্থসারে সহজে বুঝিতে পরা যাইতেছে যে, এখানেও হজরত ঈছ। 

জ্ঞানান্ধ সমাজকে দিব্যদৃষ্টিদানের এবং নান! জধণ্য ব্যভিচার-ব্যাধি-কনগুষিত জাতিকে পরিশুদ্ধ 
করারই সং বাদ দিতেছেন। 

(৫ ) $9১০) ৬১৯। "স্থৃতকে আমি জীবন্ত করিব" 

হজরত ঈছার এই উক্তির তাৎপর্য্ে আমাদের রাবীর! বলিতেছেন_-ষে সব মাুষ পূর্বে 

মরিয়! গিয়াছিল, হজরত ঈছা! সেই মৃতদিগকে জীবস্ত করিয়! দিয়! প্রতিপন্ন করেন যে, বস্তুতঃ 
তিনি সত্যকার নবী। হজরত ঈছ! যে বাস্তবে কএকজন মৃত ব্যক্তিকে জীবন দান করিয়া 
দেখা ইয়াছিলেন, এরূপ কএকটা ঘটন!র উল্লেখ করিতেও তাহার! কুণ্ঠিত হন নাই। খুষ্টানী 
উপকথাগুলির অন্ধ অচ্ুকরণ করিয়া তাঁহাঁরাঁও বলিতেছেন যে, হজরত ঈছা! এইরূপে কএকজন 
মৃতব্যক্তিকে জীবস্ত করিয়! দিয়াছিলেন। জীবিত হওয়ার পর এই লোকগুলা দীর্ঘকালি পর্্যস্ত 
বাঁচিয়া ছিল, আবার ঘর-সংসার পাতাইয়া দত্বরমত ছুন্য়াদারী করিয়াছিল? বিবাহ-শাদী করিয়া 



তয় টা, ৫ম কর” ] হজরত ছার অহলীকিক-কীন্ভিকলাপ ১৯৫ 
সি পর ীিল্পাশ এ পো রা পাসিপী সপ সপ ০ চক রি 5. ৯৩ ছি সিলসিলা সি »। ৬ ৯ আলী পিসী পা তি সর স্পিশি জর টি 

সন্তান উৎপাদন করিয়াছিল, এসৰ বেওয়ারা দিতেও ডাহারা ঠা বোধ করেন নাই । এমন কি, 
তাহাদের, বর্ণনা মতে হজরত ঈছা নহের পুত্র ছাঁমকে ৪ হাজার বৎসর পরে জেন্না করিয়া দিয়া: 
ছিলেন। ছাম গোর হইতে বাহির হইলে দেখা গেল-_“কেয়ামত উপস্থিত হওয়ার ভয়ে তাহার 

মন্তকের অর্ধাংশ শ্বেত হইয়া গিয়াছিল, সেই সময়ে লোৌকদিগের কেশ পরিপক্ক হইত ন1।* 

এঁতিহাসিক হিসাঁবে এই গল্পগুলির কাঁণাকড়িরও মৃল্য নাই। কারণ, রাবীর! ঘটনার 
শত শত বৎসর পরে এই উপাখ্যানগুলি' বর্ণনা করিতেছেন, অথচ তীহারা যে কি সুত্রে এ সব 

বর্ণনা অবগত হইলেন, তীঁহাদের কেহই তাহার কোঁনও সন্ধান প্রদান করেন নাই। অথচ 

এরূপ অসাধারণ ' ঘটনার জন্য দৃঢতর প্রমাঁণেরই আবশ্বাক হইয়! থাঁকে। ঘটনার হিসাবে 

তাহাদের এই বর্ণনাগুলি পরবর্তী কুসংস্কার গ্রস্ত খৃষ্টানদিগের পুরাণ-পুথি ও উপকথাগুলির বিকৃত 
ও অতিরঞ্জিত অন্ধ অ্ঠকরণ ব্যতীত আঁর কিছুই নহে। এছলামের সহিত এ সব বর্ণনায় 

ঘুণাক্ষরেও কোন প্রকার সম্বন্ধ নাই। বরং এ প্রকার বিশ্বাস পোষণ করা কোর্আনের স্পষ্ট 

নির্দেশ ও এছলাঁমের জলঙজ্ঘ্য মৌলিক নীতির সম্পূর্ণ বিপরীত একটা হীন অন্ধবিশ্বীস মাত্র । 

এই শ্রেণীর গল্পগুলির প্রচারের সময় তাঁহার! ভূলিয়! বসেন যে, ছা আলে-এম্রানের এই 

আয়তগুলি অবতীর্ণ হইয়াছিল খুষ্টানদিগের প্রতিবাদের জন্য, ধীশুর 0110৩ 89০ বা 

“এঁশিক দিকষ্টাঁর অসঙ্গতি প্রতিপাদনের উদ্দেস্টে। কিন্তু তাহারা বীশুর যে সব শক্তি শ্বীকাঁর 

করিয়া লইয়াছেন, তাহাতে তাহার “শিক দিকটাঁ”ই প্রমাণিত হইয়। যাইতেছে ৷ বীশু 

জনমমৃত্যুর সাধারগ নিয়মের অতীত, তিনি জীবন্থষ্টি করিতে সমর্থ, তিনি মৃতকে জীবন্ত করিতে 

অভ্যন্ত-_এই সমস্ত উক্তির দ্বারা কোর্আনের প্রতিবাদ এবং ধীশুর এশিক সব্বার ডি 

হইয়া যাইতেছে । 

জড়কে প্রাণদান করা অথবা মৃতকে পুনরায় জীবন্ত করিয়া তোলা, একমাত্র আল্লার 

অধিকার তৃক্ত, ইহা তাহার এশিক গুণ বা ছেফ্ত, কোন মাছষই এই গুণের শরিক হইতে 

পাঁরে না-_ইহা এছলাঁমের একটা সর্ধবাদীসন্ত “নীতি? । কিস্তু অন্যপক্ষ ইহা স্বীকার করিয়াও 

বলিতেছেন, হজরত ঈছা জীবস্থষ্টি করিয়াছিলেন অথবা মৃতকে জীবনদাঁন করিয়াছিলেন-_ 

আল্লারই অগ্থমতির্রমে । সুতরাং এ সব গুণের অধিকারী প্ররুতপক্ষে আল্লাই হইতেছেন। কিন্তু 

আঁমাঁদের মতে এই যুক্তি কোঁন মতেই সঙ্গত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। ' কারণ, আল্লাহ 

তাঁহার স্ট্টির কেনি পদার্থকে নিজের শিক গুণের শরিক করেন না। অন্তরায় অংশীবাঁদী বা 

মোশ্রেকদিগের সকলেই'ত বলিতে পারে যে, তাহাদের পুজ্য ব্যক্তি বা বিগ্রহগুলিও ঈশ্বর 

প্রদত্ত শকতিদ্বারাই বলীয়ান। বদ্তঃ তাহারা সকলেই শেরকের সমর্থনে এইকপ যুক্তিপ্রমাণেরই 

অবতাঁরণ! করিয়া থাকে 

একটু মনোযোগ দিয়া কোরআনের গবেষণা করিলে জানা যাইবে, আল্লাই মোশ্রেকদের 

এই শ্রেযীর অন্ঠাঁয় যুজি প্রয়োগের কোঁন সুযোগই রাখেন নাই। তিনি স্পষ্টাক্ষরে বলিয়া 

দিতেছেন ₹__ 



১১৬ _€কারআন শরীফ [তৃতীয় পারা 
পাস ছি পস্ছি পি সমিতি লাস্ট পি পেস পতি পিসি লস স্স্সি সর পাস্তা ৯পোসিতিস্িতিক্জিক্ছি তিতা সী সর সপ সতী ছি বাসী ১ ঈ ৫ 

পো তি পাস পসিপিস্সিএস্সিি পি 2 সপ্ত পাতি সি পিসি উতিসি ত৯ সা সিলসিলা পা সপ ি 

০) ১৪৮ ৮৪০৭। ০৯ 

"জীবিত করেন যিনি, মৃত্যু ঘটান ধিনি, তিনিই'্ত আমার প্রভূ (২২৫৮ )।৮ সাধারণভাবে. 
এই নীতির উল্লেখ কোরআনের বহুস্থানে দেখা যায়। কিন্তু এখানে ইতি না করিয়া কোরআন 
স্পষ্টতর ভাষায় বিশেষভাবে বলিয়া দিতেছে যে, যে-সকল মাছুষকে মোঁশ্রেকগণ আল্লার শরিক 

বলিয়া নির্ধারণ করিতেছে, জীবস্থ্টি করার বা মৃতকে জীবন দেওয়ার শক্তি বা অধিকার 

তাঁহাদের ছিল না-_বস্ততঃ এরূপ কিছু করিতে তাহারা কখন সমর্থও হয় নাই। নিয়ে ইহার 
দুইটা মাত্র প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি £- | 

(১) ছুরা ফোর্কানের প্রথম রুকুতে বলা হইতেছে £ 

910০8) ৩১৫০: ১১ ৩১২১ (৯ 3 05 ৬054 ১ 8৫0] ১১ ৩০ 1৬০৬০ 2 

” 19৯0 53 8১ 590 ৩)৭৭% 83 3 8 
"আর আল্লাহ ব্যতিরেকে তাহারা এমন সব “খোঁদা' নির্ধারণ করিয়া লইয়াছে, কোন নি 

যাহারা স্থষ্টি করে না, বরং স্থজিত হয় তাহারা নিজেরাই; আর নিজেদেরই কোন প্রকার 
অনিষ্ট বা ইষ্টের অধিকারও তাহারা রাখে না,--এবং কাহার মৃত্যু বা জীবনের অথব! মৃতকে 
( পুনর্জীবিত করিয়। ) তোলার অধিকারী তাহারা কেহই নহে” 

(২) এ ১০৩79 8৫১৯৫ ৬ এট ৩০১ ৬০ ৬১০০৪ ৩৪ ৬ 
( হে মোশ্রেকগণ ! ) আল্লাহ ব্যতীত আরও ষাহাঁদিগকে তোমরা ( ঈশ্বররূপে ) আহ্বাঁন 
করিয়া থাক, তাহারা একটী সামান্ঠ মক্ষিকাও স্থষ্টি করিতে পারে না_ এ জন্ঠ তাঁহারা সকলে 

সমবেতভাবে চেষ্টা করিলেও নহে (হজ ৭৩)। 

উপরের আয়ত ছুইটী হইতে চূড়াস্তভাঁবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, মৌশ্রেকরা যাঁহাদিগকে 
আল্লার শরিক বলিয়া নির্ধারণ করিয়া থাঁকে-_ 

সৃষ্টির অধিকার তাহাদের নাই, 
কাহার মৃত্যু ঘটাইবার অধিকার তাহাদের নাই, 
কাহাকে জীবনদাীনের অধিকার তাহাঁদের নাই, 

| কোন মৃতকে জীবন্ত করিয়। তোলার শক্তি তাহাঁদের নাই। 
বল! বাল্য ধে, ভ্রষ্ট মানব-সমাজ এ যাবৎ যাহার্দিগকে আল্লার শরিকরূপে গ্রহণ করিয়াছে, 
হজরত ঈছাই তাহাঁদের মধ্যে অন্তম। স্মতরাং হজরত ঈছা যে এঁ গুণ-চতুষটয়ের অধিকারী 
ছিলেন না, কোরআন হইতে তাহা অকাট্যরূপে প্রমাণিত হইতেছে । 

পক্ষান্তরে কোর্আন ও হাদিছের আর একটা স্পষ্ট নির্দেশ যা 
ুর্দ।-জেন্দা করার রেওয়ায়তগুলির চূড়ান্ত প্রতিবাদ হুইয়া যাইতেছে। কোরআনের বিভিন্ন 
আরত ও হজরৎ রছুলে করিমের বিভিন্ন হাদিছ হইতে খুব পরিষ্কারভাবে জান! যাইতেছে যে, 
একবার মাছুষের মৃত্যু ঘটার পর, কেয়ামৎ পর্য্যস্ত, তাহার পুনরায় জীবিত হওয়া! অথবা জীবিত, 



৩য় ছুরা, ৫ম রুকু, ] হজরত ঈছ।র অদলীকিক্ষ-কীন্ভিকলাপ ১৯৭ 
৫ উস রস কি লি সিল সত সিস্ট সতত ৬৩ সির সদিস্চি-ি সি পাপা এ পািস্িপিসসিপাসসি তাছি ও তি 0 পাগাসপাসিতা৯ সলাত ০৯৪ সিল সঞ্ চপসি সি ছিতা সা 

হ্ইয়। পুনরায় সংসারে ফিরিয়া আঁসা অসম্ভুব--এ্রশিক নিয়মের বিপরীত। রি জুমর, ৪৩ 
-আয়তে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইতেছে £-- 

১১৯৭ (€21৫ ।। (5১ (| ৬০৪১ 

“যাহাদের মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদের প্রাণগুলিকে আল্লাহ রুকিয় রাখেন।* অর্থাৎ মৃত্যুর প্র 
তাহারা পুনরায় সে প্রাণ ফিরাইয়া পাইতে পারে না। অন্থাত্র বলা হইতেছে £__ 

৬১%৪): (৫) (১৫,01১) 829 ৮৬০ ০ ) 

“এবং যে জনপদের অধিবাসীদিগকে আমরা ধ্বংস করিয়াছি, তাহাদের সম্বন্ধে চূড়ান্ত নিষেধাজ! 
এই যে-_ তাঁহারা (এ সংসাঁরে ) আর ফিরিয়া আসিবে না (আদ্বিয়া ৯৫)1* বনু ছহি হাঁদিছে 
বর্ণিত হইয়াছে-_আল্লাহ শহিদদিগকে ডাকিয়া বলেন, তোমরা কি চাঁও?, উত্তরে শহিদর! 

'বলেন, “আমাদের কোনই অভাব নাই।” আল্লার পক্ষ হইতে পুনঃপুন এরূপ প্রশ্ন হওয়ার এবং 

তাহাঁদের পক্ষ হইতে এরূপ উত্তর দেওয়ার পরও যখন আল্লাহ এরূপ জিজ্ঞাসা করেন, শহিদরা 
তখন বলেন-_প্রভূহে ! আমাদের একমাত্র আকাজ্জা, তৃমি আবার আমাদিগকে ছুন্য়ায় 

পাঠাইয়া দাও, যাহাতে আবার আমরা তোমার নাঁমে জ্ঞেহাঁদ করিতে ও শহীদ হইতে পারি।* 
তখন আল্লাহ ইহাঁর উত্তরে বলেন ২-__ 

৬১*৭% ১ 1$১) (| ৩০১৬ 5) 

আমার অলঙ্ঘ্য নির্দেশ-_মৃতর! আব ছুন্য়ায় ফিরিবে না ( মোছুলেম )। হজরত জাবের কর্তৃক 
বর্ণিত হাঁদিছে আরও জানা যাইতেছে যে, আল্লাহ শহিদদিগকে তাহাঁদের প্রার্থনা পূরণের 
প্রতিশ্রুতি দিয়া বলেন 2 ৮:21 ১৩ ৩০৯১ ৮৬০৬০ 

“হে আমার বান্দা! আমার কাছে প্রার্থনা কর, আমি তোমাকে তাহা দান করিব।” শহীদরা 
তখন বলে- প্রভৃহে ! আবার আমাদিগকে জীবস্ত করিয়৷ ছুন্য়ায় পাঠাও, আবার আমরা 

জেহাঁদ করি ও শহিদরূপে নিহত হই! এই প্রতিশ্রুতি ও প্রার্থনা সত্বেও আল্লাহ তখন উত্তর 

করেন ৩/টিই 2 কটা ৩ ৮ ০১ 
“পূর্ব হইতেই আমার নির্দেশ এই যে, (মাঁছষের মৃত্যু হইয়! যাওয়ার পর ) তাহারা আর 
ফিরিয়া ষাঁইবে ন! ( নাঁছাই, এবনে-মাঁ"জা প্রভৃতি )।* 

পাঠক দেখিতেছেন, এখানে আল্লাহ হ্বয়ংই শহীদদিগকে উদ্ধদ্ধ করিতেছেন- তাহার 

সমীপে প্রার্থনা করিতে, এবং সে প্রার্থনা যে পূর্ণ করা হইবে, সে প্রতিশ্রতিও তিনি সঙ্গে সঙ্গে 
দিতেছেন | তাহা সত্বেও, শহীদরা পুনরায় ছুন্য়ায় ফিরিয়া যাওয়ার প্রার্থনা জানাইলে, 

স্প্ভাঁষায় উত্তর হইতেছে যে, শহীদদের এ প্রার্থনা গৃহীত হইতে পারে না। কারণ, 

ইহা চিরাচরিত এ্ীশিক নিয়মের বিপরীত । সেই চূড়ান্ত ও চিরাচরিত খোদায়ী ফণ্ঘাণ 

এই যে, মাছুষ মরিয়া যাওয়ার পর পুনরায় ভীবস্ত হইতে ও ছুন্য়ায় ফিরিয়া যাইতে 

পারিবেনা। " 



১১৮ রি কোরআন শরীফ রত . (তীয় পার। 
2584, না পাতি তি শী সপ্ন পিসি সিরা সিল ৯৩ সাক তা সিসি সএশ০৯৩৫ 

টি পি হিসি পো 

অতএব হজরত ঈছার “মোর জেন্দা করা' সম্বন্ধে পরবর্তী রাবীরী হে যে সব জিনাত 

বা আমদানী করিয়াছেন, তাহা এছলাঁমের অলজ্ঘ্য নীতির এবং আল্লার চরম, চূড়ান্ত ও চিরাচরিত 

ফর্্মাণের বিপরীত, সুতরাং অগ্রাহা। 

জীবন ও মৃত্যুর, প্রকৃত ভাগপধ্য : -- 

হজরত ঈছা কর্তৃক “মৃতকে জীবনদাঁন” করাঁর যে অর্থ সাধারণতঃ গৃহীত হইয়! থাকে, 

তাহা যে শান্্ীয় প্রমাণের সম্পূর্ণ বিপরীত, উপরে তাঁহ৷ প্রতিপন্ন করা বা! উহার প্ররুত 
তাৎপর্য্য কি, এখন আমরা তাহার আঁলোচনা করিব। 

হাঁয়াত ও মওৎ বা! জীবন ও মৃত্যু, যেমন দেহ সম্বন্ধে ব্যবস্ৃত হয়, জ্ঞান ও আধ্যা্ সংক্রান্ত 

জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধেও সেইরূপ এশব দুইটার যথেষ্ট ব্যবহার আছে এবং এই ব্যবহারের প্রমাণ 
কোঁরআনেও. যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায় । এমাম র(গেব তাঁহার বিখ্যাত অভিধানে এই সমস্ত 

ব্যবহারের প্রকার ও প্রমাণ উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। সুখের বিষয় এ সম্বন্ধে সকলে একমত। 

সুতরাং কোরআনিক ব্যবহারের দ্ুইএকটা প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া আমর] এ আলোচনা! সমাপ্ত 

করিব ; রে ৪ 

(১) 74৪০২ 01৫০১ 1১] ৮0১৯) ১ 4) 9১53০ 1১ ৬:৩)। & & 

«হে মোমেনগণ ! তোমরা আল্লার ও তাহার রুলের আহ্বানে সাঁড়া দাঁও--যথন তিনি 

তোঁমাদিগঁকে এরূপ বস্তর পানে্জআহ্বান করেন, যাহা! তোমাঁদিগকে জীবন্ত করিয়া তুলিবে 
(আন্ফাল ২৪)। | ৃ 

* (২) ছুরা আন্আমের” ১২৩ আয়তে মূর্খতা ও জ্ঞানের বিকাঁরকে মৃত্যু এবং জ্ঞানের 

মুক্তি ও বিকাঁশকে জীবন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে 

০৮ ৬4 ৬৯0 4 0৬) »-8৬৯৩ 6০ ৬৮ ৬০)। 
(৫4 ৫১৬৫ ০০৮ ৬৪) ১ 4৫৭ ৬৮৮ 

“ষে ব্যক্তি মৃত ছিল, তৎপর আমি তাহাকে জীবনদাঁন করিলাঁম, আর তাহার জন্য আলোকের 

ব্যবস্থা করিয়1 দিলাম-_যাহার সাহাঁষ্যে সে জনগণের মধ্যে বিচরণ করে, সে কি তাহার চ্টায় 

হইতে পারে--যে অন্ধকাঁর পুঞ্জের মধ্যে (আবদ্ধ হইয়া ) আঁছে, তাহা হইতে বহির্গত হওয়ার 
ইচ্ছ। তাহার নাই ।” 

(৩) আন্ফালের ৪২ আয়তে আল্লার আদেখ-নির্দেশ প্রকাশের হেতুবাঁদ শ্বরূপ বল! . 

হইতেছে 7 88৬০ ৩৪৯ ৬ ৫5৯৯) 8৬ ৩০ ৮০১ ৬ ৪) 
“যেন যুক্তির হিসাবে ধ্বংস হওয়ার যাহারা, ৪০০৮০০০০০০০ 
থাঁকার যাহারা, তাঁহারা জীবন্ত থাকে ।” 

4৪) ৃ (5১১০ ৯৯৯১ ) ৮৩ 

“আর মৃতদিগকে তুমি ( উপদেশ ) শুনাইতে পারিবে না (নমল ৮* )। বট 4 



 ছুরা, ৫ম র্ 3 হজরত ঈছা'র অচলীকিক-কীন্তিকলাপ ১১৯ 
০৬ পাও পা 

প ৬৫ সপ তত পর্ফিতা উানসি তিতা স্পিন পা কা সপ সির পি সপ 

এইবূপে আরও অনেক আয়তে অঙ্ছভৃতি-শক্তির অভাবঙগনিত অবস্থাকে, মূর্খতা ও জ্ঞানের 
বিকাঁরকে মৃত্যু বলিয়া, এবং অগ্রভৃতি-শক্তির অস্তিত্বকে, জ্ঞানের মুক্তি ও বিকাশকে 
এবং আধ্যাত্মিক প্রজ্ঞাকেও জীবন বলিয়! বর্ণনা করা হইয়াছে । বলা আবশ্যক যে, 
এই তাঁৎপর্য্টী সর্বববাদীসম্ঘত । ফলত: “আমি মৃতদিগকে জীবনদান করিব*-পদের অর্থ, 

মূর্খতা ও পাপাচারে যাহাদের জ্ঞান ও বিবেক মরিয়া গিমাছে, যাহাদের হৃদয় ষত্যের 
অঙ্গভূতি-শক্তি হইতে বঞ্চিত ও অসাড় হইয়া পড়িয়াছে, তাহাদের মধ্যে মুক্ত জ্ঞানের ও 
আধ্যাত্মিক শিক্ষার -্বগাঁয় প্রেরণা জাগ্রত করিয়া! আবার তাহাদিগকে ধর্মের হিসাবে জীবন্ত 
করিয়া তুলিব। নবীদিগের আগমন হয় এই জীবনদান করার জন্য এবং নবিকুল-শিরোমণি 
হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাঁও এইরূপে কোটি কোটি মৃতমাঁনবকে শাশ্বত স্বর্গীয় জীবন দিয়া অমর 
করিয়াছেন -এখনও করিতেছেন । | 

ভোগ করা ও সঞ্চয় করা: 

হজরত ইছা বলিতেছেন_-তোমর| কি ভোগ করিবে আর কি সঞ্চয় করিবে, আমি 

_ তোমাদিগকে তাহা বলিয়া দেই। আমাদের মতে পার্থিব জীবনের. ভোগ ও পাঁরলৌকিক 
জীবনের সঞ্চয়ের কথাই এখানে বল! হইতেছে। কোঁন কোন রাবী এখানে একটা অতি 

হীনভাঁবের গল্প রচনা করিয়া, হজরত ইঈছার মোঁষেজ! প্রমাণ করিতে গিয়। বস্তুতঃ তাহার চরিত্রে 
কলঙ্কারোপই করিয়াছেন। তাহারা বলিতেছেন__বাঁল্যকাঁলে হজরত ঈছ! পাঠশালার সহপাঠী 
বাঁলকদদিগকে বলিতেন, তোঁম।দের মাতা এই এই জিনিষ গোঁপন করিয়া রাখিয়াছেন। তাহারা 

মাঁতাদের নিকট গমন করিয়! সেই সেই জিনিষ খাইবার জন্য, আবদার করিত, কিন্তু মাঁতারা 
ভাঁহা স্বীকার করিতেন না। তখন বালকের! বলিত--অমুক জিনিষ অমুক স্থানে লুকান 

রহিয়াছে, তাহা আমাদিগকে খাইতে দাও! তখন মাতার! জিজ্ঞাসা করিতেন--এ সব সংবাদ 

তোমাদ্দিগকে কে জানাইয়! দিল? তাহার! উত্তর করিত-_ঈছা-বেন-মর্য়ম। তখন মাতার 
বিচলিত হইয়! পুরুষদিগকে বলিলেন_-তোঁমর! নিজেদের পুত্রদিগকে যদি ঈছার সঙ্গে যাইতে 

দাও, তাহা হইলে সে তাহাদিগকে একেবারে বিগড়াইয়! দিবে! ফলে হজরত ঈছার সং 

হইতে রক্ষা করার জন্য সেখ।নকাঁর অধিবাসীরা নিজেদের সমস্ত শিশুপুত্রদিগকে ধরিয়! এক গৃহে 

বন্ধ করিয়। রাখিল। হজরত ঈছ! সন্ধানে বাহির হইয়। বালকর্দিগকে দেখিতে পাইলেন না 

বটে, কিন্তু তাহাদের কোলাহল শুনিতে পাঁইলেন। হজরত ঈছা তাহাদের সম্বন্ধে জানিতে 

চাঁহিলে সমাঁজের পুরুষরা বলিল_-তাহারা এখানে নাই। হজরত ঈছা পুনরায় জিজ্ঞাসা 

করিলেন-_-তবে এই ঘরে কাঁহা'রা আছে? তাহারা উত্তর করিল_-আছে কতকগুলা বাঁদর ও 

শকর। হজরত ঈছা বলিলেন--“তবে তাহাই হউক!” তখন দেখা গেল, গৃহে আবদ্ধ সমস্ত 

বালক বাস্তবিকই শুকর ও বীদর ছানায় পরিণত হইয়া গিয়াছে। : 
এই গল্পটা অতি হীন ও সম্পূর্ণ অসত্য কল্পনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। হজরত ট্রছার যে 

উক্তিটাকে লক্ষ করিয়া এই গল্পের স্থষ্টি করা হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা তাহার শ্বাল্যকালের উক্তি 



১২০ .০কারআন শরীফ . [তৃতীয় পার! 
উরি 

এ সাত পি লািপাসি পাটি পিসি পি তে পালি ও পা এসিপাসিপাসছি ০৭ ৯ পিপাসা সপ উলািণা ৯ ০০ ৯ ভাই এটি পচ তি পি লালা পা শে পালা পাপ পর পাপ সস লাস্ট পপ শিপন 

জাতীর নহে। ানিরার শ্শষটাক্ষরে বলিয়া দিতেছে ফে, তিনি 'বাঁনি-এহরাইলের নিকট 

রছুলরূপে সমাগত হওয়/র পর-সুতরাং নিশ্চই বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর-_তাঁহাঁদিগকে এ সব 

কথ। বলিয়াছিলেন। তাঁহার পর, এই প্রকার ছুষ্টামি শিক্ষ। দেওয়া নবীদিগের পক্ষে বাল্যকালেও 

সম্ভবপর নহে। অধিকন্ত এই গল্পের কোন শাস্ীয় বা এঁতিহাঁসিক প্রমাণও আমাদের রাবীরা 

প্রদীন করেন নাই। ফলতঃ গল্পটা সর্বতোভাবে অবিশ্বাস্য । 

বস্তত: হজরত ঈছ। এখাঁনে পরকালের জন্ঠ পুণ্য সঞ্চয়ের কথাই বলিয়াছেন। অভিধ|ন- 
কাররা বলিতেছেন_  £৮ 8৯)। ৬০৪) ৮৬২ "7 ৬৯০] 9৯০ 

“দিরকারের সময় কাঁজে লাগিবে বলিয়৷ কোন জিনিষ সারিয়৷ রাখা _- 9২১ শব্দের ধাতুগ্ত 

অর্থ।” ইহা ইহকাল ও পরকালের সকল সঞ্চয় সম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পাঁরে। এমাম রাঁগেব 
আরও স্পষ্ট করিয়! বলিতেছেন_ 51) 4১০০] 1১1 4১1 9 ্ 

অর্থাৎ, পরকালের জন্ত যে সঞ্চয়, 'এদ্েখার*-শবে সেই সঞ্চয়কে বুঝাইয়! থাকে। কোরুআনের 

অন্তত্র মুছলমাঁনদিগকে বলা হইয়াছে__ 1১5১) তোমরা পাথেয় সঞ্চয় করিয়া লও। এখাঁনে 
পরকালের মহাযাত্রার পাথেয় স্বরূপ পুণ্য-সন্বলকেই বুঝ্বাইতেছে। বাঁইবেলে, বীর বিখ্যাত 
পার্ববতীয় উপদেশে এই সঞ্চয়ের কথাই বল! হইয়াছে £_-"তোঁমরা পৃথিবীতে আপনাদের জন্য 
ধনসঞ্চয় করিও না; এখাঁনে*ত কীটে ও মচ্চ্যায় ক্ষয় করে, এবং এখানে চোর সিঁধ কাটিয়া চুরি 
করে। কিন্ত স্বর্গে আপনাদের জন্ঠ ধনসঞ্চয় কর ****** ইত্যাদি (মথি ৬--১৯,২ পদ)। 
“কল্যকার নিমিত্ত ভাবিত হইও না, কেন না কল্য আপনার বিষয় আপনি ভাবিত হইবে 
( ৩৪ )1+ 

৪৮ আয়তের দীর্ঘ আলোচনা আমরা এখাঁনে শেষ করিতেছি । শুর এই উক্তির মূল 
শিক্ষা হইতে খৃষ্টানসম|জ কতদূর স্থলিত হইয়! পড়িয়াছে, নজরানের পাদ্রীপুরো হিত-দলকে তাহা 
বুঝাইয়া দেওয়াই আয়তের মূল উদ্দেশ্ঠ | 

৭ যীশুর সাধন! :_ 

আয়তে বলা হইতেছে, টান রবির ররর 

হ্ইয়াছিলেন। প্রথমতঃ তিনি তাওরাতের সত্যতা শ্বীকার করিবেন। দ্বিতীয়তঃ তাঁওরাতের 
নামকরণে পণ্ডিতপুরোহিতর। যে সব অন্ঠায় “ব্যবস্থা” দ্বারা এছরাইল-কুলকে পন্থু করিয়া 

ফেলিয়!ছে, অর্থাৎ তাহার শিক্ষার মূল প্রেরণাকে বাদ দিয়! এহদীজাতি যেখানে বাহিরের 
অগ্ুষ্ঠানকে মাত্র আকড়াইয়৷ ধরিয়াছে_-হজরত ঈছ৷ মানুষের রচিত সেই অন্ঠায় ব্যবস্থা বাতিল 
করিয়া, দিবেন, জাতিকে ধর্মের প্রীণ-বন্তর সন্ধান জানাইবেন। তাহার তৃতীয় ও প্রধান 

সাধনার বিষয় পরবর্তী আয়তে বর্ণনা করা হইয়াছে । এই আরতের শেখভাগে তাহার উপক্ষম 
স্বরূপে+রল! হইতেছে-_আমি তোমাদের সমীপে আল্লার সঙ্গিধান হইতে এক “আয়ত* আনয়ন 

করিয়াছি। আয়ত আয়ত-অর্থে এখানে ৩ 2 ৪:৩৬ উপদেশ ঙঁ অকার্টক্টি সত্য । সেই 



ওম ছুরা, ৫ম রু' এ হাও্লারীদিতগর আত্মসমর্পণ ৯২১. 
পপ টি পর্টি তো ষ্চ চি 

০ ৯ পি পাঁছি ছি সপ প্পাসিলাসিরিস্সিলা পেস পা স্পিসিাসসিপ সির পিন ৬ লিলি সি সিকি এ সি সা সরি 

পরম উপদেশ ও সার সত্য যে কি, পরবর্তী আনতে আমরা তাহার স্পষ্ট উল্লেখ দেখিতে 

পাইব। 

২৭১ ভ্রিত্ববাদের প্রতিবাদ :-_ 

হজরত উছা বানি-এছরাইলকে বলিতেছেন--আমি ও তোমরা সকলে আল্লার দাস, এবং 
একমাত্র তিনিই হইতেছেন্; আমার ও তোমাঁদের সকলের প্রভু । অতএব পূজা! করিতে হইবে 
সেই প্রত্ুর, দাসের পুজা সঙ্গত নহে। ইহা হইছেছে, পূর্ব-আঁয়তের কথিত সেই অকাট্য 
সার সত্য এবং মানবজাতির পক্ষে পরম উপদেশ! নজরাঁনের লর্ভবিশপ ও অন্ঠান্ত পুরেহিত- 

প্রধানদিগকে কোরআন নিরুত্তর করিয়া বলিতেছে_ খুষ্টান-তোমর! ত্রিত্ববাদের কৃষ্টি করিয়া 

মীশুকে ও তাহার সেই সার শিক্ষাকে অস্বীকার করিতেছ। 

বর্তমান বাইবেলের নৃতন ও পুরাতন নিয়মেও ধীশুর এই উক্তি ও তাহার মূল স্থত্রের সন্ধান 

পাওয়া যাঁয়। মথি ৪--১০ ও লুক ৪--৮ পদে লেখ। আছে, বীশু শয়তানকে বলিতেছেন-_ 
“দুর হও, শয়তান ; কেননা লেখা আছে তোম।র ঈশ্বর প্রতুকেই প্রণাঁম করিবে, কেবল ত|হারই 
আরাধনা করিবে ।” এই পদে “লেখা আছে” শবে বীশু তাঁওরাতের লেখার প্রতি ইঙ্গিত 

করিতেছেন । বাঁইবেল-অন্বাদকেরা এই পদের টাকায় দ্বিতীয় বিবরণ ৬১৩ পদের বরাত 

দিয়াছেম। এ পদে বলা হইতেছে-_“তুমি আপন ঈশ্বর সদীপ্রভৃকেই ভয় করিবে, তাঁহারই 
সেবা করিবে, ও ত্ীহারই নাঁম লইয়। দিব্য করিবে ।” সুতরাং তাওরাতের এই উপদেশ এবং 
বীশুর এই আদেশ অচুসারে খৃষ্টান সমাজ নিশ্চয় ভুষ্ট, নিশ্চয় যীশুর চরম বিদ্রোহী। কারণ, 

তাহার! বীশুকে ও পবিভ্রাত্মাফেও ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহার পুজ| আরাঁধনাঁও 

তাহারা করিতেছেন । 

২৭২ হ্যাওয়ারীদিগের আত্মসমর্পণ :__ 

হজরত ঈছা আল্লার বাণী ও স্বর্গের আলোক লইয়! জাতিকে মুক্তির ও জীবনের পথ 

দেখাইতে চাছিলেন। কিন্তু চির-বিদ্রোহী "শক্তগ্রীব” এহছুদী-জাতি সাধারণভাবে তাহাকে 

অদ্বীকাঁর করিল, তাহাদের পঙ্ডিত পুরোহিতরা| ষথানিয়মে সেই নূরের বিরুদ্ধে চরম-বিদ্রোহ 

ঘোষণা করিল। ছুন্য়ার হিসাবে একান্ত নিঃস্ব হজরত ঈছা৷ তখন প্রাণের আবেগে আহ্বান 

করিলেন--আল্লার কাজে কে আমার আন্ছার হইবে-_-এই মহাঁযাত্রায় কে আমার সাথী হইবে? 
তখন বিরাট বানি-এছরাইল জাতির মধ্যকার মাত্র দ্বাদশ জন দরিদ্র ব্যক্তি সেই আহ্বানে সাড়া 

দিয়া বলিলেন-_আল্লার আন্ছার আমরা । আন্ছা'র হওয়ার জন্ঠ কি কি অবদানের আবশ্তক 

হয়-__-৫১ আঁয়তের শেষভাগে তাহা বলিয়া দেওয়! হইয়াছে । “আমরা বিশ্বাসী” “আমরা 
আত্মসমর্পনকারী”-_বিশ্বীস ও আত্মসমর্পণ, এই ছুইটাই হইতেছে নবীর আন্ছারদিগের প্রধান 

র্বল। এই বিশ্বাসের বাস্তব নিদর্শন এবং এই আত্মসমর্পণের সত্যকার ম্বরূপ দেখিতে পাওয়া 

যাঁইবে-_নবীর প্রতি প্রকাশিত আল্লার কাঁলামকে গ্রহণ করাতে এবং সেই কালামের বাহন 

১৩ 



১২২ . কোরআন শরীফ: [ তৃতীয় পারা 
৯৮ ৯৩ ৬৩ আসিব সালা পিসি ৯ পস্চি 

% সি এটি লি পি পি এ লি পাস লা পা পিপি পারি পা পিলার পি পপ ৯ কিউ তি? ৬৭ ৮৯৯০৯ ০ পাপ 

তাহার নবীর পূর্ণ-অছ্ুসরণে । (২ আরতে হজরত ঈছার হাঁওয়ারী বা ছাহাবীর। তাই সঙ্গে সঙ্গ 

ঘোঁষণা করিতেছেন-_-আঁমরা আল্লার কাঁলামকে গ্রহণ করিলাম, তাহার রছুলের অহথলারী 

হইলাম। 

২৭৩ )৮* মকর :- 

আরবী সাহিত্যে মক্র শবের অর্থ_ 8153 ৪১-০2) 152 )8৯| ১০ কোন 'মভিসন্ধি 

দ্বার অন্তকে তাহার সম্কল্প হইতে বারিত রাখা । ইহ! ছুই প্রকার--সৎ ও অসৎ। এই উপায়ে 

কোন সাধু ও সুন্দর কাঁধ্য সমাধা করাঁর ইচ্ছা থাকিলে তাহা ১১৯০ ৯ বা সৎ-অভিসন্ধি, 

আর উদ্দেশ্ অসাধু হইলে তাহা ১) বা দুরভিসন্ধি (রাগেব )। ফলতঃ ইংরাজীতে 
চ120-কর! বলিতে যেমন ভাল ও মন্দ উভয় প্রকারে প্রনকে বুঝায়, আরবীতে মকুর বলিতে 

ঠিক সেইরূপ ভাঁল ও মন্দ উভয় প্রকাঁরের 7191)কে বুঝায়। আমরা 'হীলা"-শবের অনুবাদ 
করিয়াছি 'অভিসন্ধি” বলিয়া । কিন্তু উনার প্রকৃত তাৎপর্য 

১০] ১5১ ৬৬৩ 5০৪ 9728] ৪১৯ 3 ৩০০] 

“বুদ্ধিমত্তা, তীক্ষদৃ্টি ও স্ঙ্ষকার্য্য না শন্তি” ( লেছাচুল-আরব )। ফোরআনে সৎ-মক্র 
ও অসৎ-মকুর বলিয়া বিভিন্ন স্থানে উহার উভয় প্রকার বিশেষণই প্রয়োগ করা হইয়াছে । 
যেমন আলোচ্য আয়তের শেষভাগে ৬৬ )৬৯ বলা হইয়ছে। ছুরা ফাতেরের ৪৩ আয়তে 
৬৬৭১০) পদের উল্লেখ আছে। ফলতঃ আয়তের প্রকৃত ও একমাত্র তাঁৎপর্য্য এই যে, 

এহদীর! বীশুর বিরুদ্ধে এক দুরভিসন্ধি স্াটিয়াছিল, পক্ষান্তরে সেই দুরভিসন্ধথি ব্যর্থ করিয়া 
দেওয়ার সুব্যবস্থাও আল্লাহ করিয়! দিলেন। সেই ছুরভিসন্ধি কি, এবং কিরূপে আল্লাহ 

তাহাকে ব্যর্থ করিয়া দিয়াছিলেন, পরবর্তী রুকু'তে 'তাহাঁর বিবরণ জানা যাইবে। 



৫৪ 

৫৫ 

৬৪ জউল্ুহ+ 
মি 

আর আল্লাহ যখন বলিলেন__ 

হে ঈছ! ! নিশ্চয় আমি তোমার 

মৃত্যু ঘটাইব ও তোমাকে নিজ 

সান্নিধ্যে উন্নত করিব, এবং 
অমান্যকারীদিগের (€ ম্রিথ্য 
অপবাদ ) হইতে তোমাকে 
পরিশুদ্ধ করিব, আর তোমার 

অনুসরণকারীদিগকে অমান্য- 

কারীদিগের উর্ধে স্থাপন করিব 
_কিয়ামতের দিন পর্য্যন্ত ; 

পর তোমাদের ( সকল 

পক্ষ)কে ফিরিতে হইবে_ 

আমারই পানে, সে-মতে, যে 
বিষয়ে তোমরা মতভেদ করিতে, 

সে সম্বন্ধে আমি তোমাদের 

মধ্যে ফয়ছাল! (প্রদান) করিব। 
ফলতঃ অমান্য করিয়াছে যাহারা 

- তাহাদিগকে আমি ইহকালে 
ও পরকালে গীড়াদায়ক শাস্তি 

প্রদান করিব, আর (এই শাস্তি 
হইতে রক্ষা করার মত ) 

তাহাদের সাহায্যকারী কেহই* 

নাই।* 

1০91 

০ ৮১২ 14১) ০৫ 
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৯২৪. 

৫৬ পক্ষান্তরে ঈমান আনিয়াছে ও 

৫৭ 

৫৮ 

৫০ 

৩৬০ 

০কাোরআন শরীফ (তৃতীয় পারা 

সকর্্মসকল সম্পাদন করিয়াছে 

যাহারা - তাহাদিগকে তিনি, 
তাহাদের ( কর্মের ) সুফল 

পরিপূর্ণরূপে প্রদান করিবেন, 
বস্ততঃ আল্লাহু অত্যাচারী দিগকে 

প্রেম করেন না? 
( হে মোহাম্মদ ! ) এই যে 

( বিবরণ পরম্পরা ) €তামাকে 

আমরা জ্ঞাত করিতেছি, এগুলি 

হইতেছে (আমার বহু নিদর্শনের 
মধ্যকার ) কতিপয় নিদর্শন ও 

জ্ঞানগর্ভ উপদেশ । 

বস্ততঃ আল্লার সমীপে ঈছার 
স্বরূপ আদমের স্বরূপ-বৎ )-- 

তাহাকে তিনি সৃষ্টি করিলেন 
মাটি হইতে, তৎপর তাহাকে 
ঘলিলেন_-হও !, ফলে হইয়। 

যাইতেছে । 

ইহা৷ সত্য -তোমার প্রভুর নিকট 
হইতে ( সমাগত ), অতএব 

সংশয়ীদের দলভুক্ত কদাচ হইবে 
না। 

অতঃপর, তোমার নিকট যে- 

জ্ঞান সমাগত হইয়াছে__তাহার 

পরেও সে সন্বন্ধে তোমার” 

সহিত হঠতর্কে প্রবৃত্ত হয় 

পিপি | তপতি 

রা দি পাতি ৩ আত 

০৮৭ ক ০7 

৫ রা ৮ 

2 ১ রি 

৮১০০ ০টি কিট &ি ৩ 

বিিরোরিরি 40১ ০1 
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রি, 

প্পাণ | & টিটি 

০৫০০৬ 45 এ ০॥ 

তে পা ৩5 ০9 2 ভারতী তে তাতা। 
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৪ ০3৯2০৯৬১০৯4 
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৬য় ছুরা, ৬ষ্ঠ রুকুঃ ] 
সা সপ সপ বরা অপ আর সী সপ» 

যাহারা, তাহাদিগকে বল ?-_ 

আইস, আমরা ( উভয় পক্ষ ) 
নিজ নিজ পুত্রদিগকে ও 

নিজ নিজ নারীদিগকে এবং 

নিজ নিজ স্বজনগণকে ডাকিয়। 

( একত্র সমবেত করি ), তাহার 

পর সকলে চরম বিনীতভাবে 

: প্রার্থনা করি-_-সে মতে আল্লার 

৬১ 

৬২ 

অভিসম্পাৎকে মিথ্যাবাদীদের 

উপর স্থাপন করিয়া! দেই ! " 

নিশ্চয় এই যে ( বৃত্তান্তগুলি ), 

বাস্তবিক এগুলি হইতেছে 

আল্লাহ ব্যতীত ঈশ্বর আর 

কেহই নাই, আর (সেই যে 

অদ্বিতীয়) আল্লাহ, বাস্তবিক 
একমাত্র তিনিই'্ত হইতেছেন -: 
- পরাক্তান্ত, প্রজ্ঞাময় । 

ইহার পরেও যদি তাহার৷ 

( সত্য-) ব্মুখী হইয়া! যায়, তবে 
( নিশ্চয় জানিও যে,) বিপর্য্যয়- 

কারীদিগের বিষয় আল্লাহ 

সম্যকরূপে অবগত আছেন । 

আহল-এস্রান-৬ষ কু ১২৫ 
স্পা সত আত পি কা সা পপ উপ দিলি সিরা আর ভরি 

£ পভ ৮ দা 

শত নে 

তর টিষ্টিতর ৩ ৮টি 

সিসি ১.) 9 

ও তিনি 4 পঁডি ভরি £ি রর 
টি 

8১ 
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৬ ৩ শি ? 

৯২৬ |  €কারআন শরীফ | তৃতীয় পার! রঙ ক + 

৯ ভি তাপ পাস্টিপািল তা উ্শাশিতা তা শপ পাশ সিল পা পর্শা সত ৯ এসসি তা ৯ ৯ এ স্পা সপন খর সী সিরাত ০৯ পাস চি 

টাকা: . 

২৭৪ হুজরত ঈছার “মৃত্যু ও উত্থান” :_ 
এই আয়তের অন্থবাদে ও ব্যাখ্যায় এত মতভেদ কর! হইয়াছে যে, তাঁহা টির হুঃখের 

অরধি থাকে না। কোর্আন নাজেল হইয়াছিল “স্পষ্ট ও প্রাঞ্জল আরবী ভাষায়” এবং" 
মুপ্াস্তয়বাঁসী বেছুইনরাই ছিল তাহার প্রথম ও প্রধান শ্রোতা। কোর্আন শ্রবণ করিয়া 
সে সময়ের সেই নিরক্ষর বেছুইনর। তাহার মর্ম বুঝিতে পারিত। কিন্তু চরম হূর্তাগ্যের বিষয় 
এই' যে, তফছিরের রাবীদিগের হাতে পড়িয়। তাহার অধিকাংশ আয়ত ক্রমে ক্রমে এত জটিল 
হইয়া পড়িয়াছে যে, দীর্ঘকাল গবেষণা করিয়াও তাহার মর্শ উদ্ধার করা আজ দুঃসাধ্য হইয়। 
দাড়াইয়াছে। ইহার মূল কারণ শ্রিই যে, খৃষ্টানদের অন্গসরণে এবং অন্]ন্ত নান| কারণে 
একএকটা৷ সংস্কারকে তাহারা প্রথমে এছলাঁমের অঙ্গ বলিয়া ধরিয়া লন, তাহার পর সেই 
'সংস্কারকে রক্ষা করিতে যাঁইয়! তাহার! তাহার অগ্ভুকুলভাবে আয়তের ব্যাখ্যা করিতে বাধ্য হন। 

এই আয়তের ব্যাখ্যাতেও এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। প্রথমে ধরিয়া লওয়া হঁইয়ছে : 
যে, হজরত ঈছ! সশরীরে জীবস্ত অবস্থায় আছমাঁনে চলিয়। গিয়!ছেন, এযাঁবৎ সেখানেই অবস্থান 
করিতেছেন এবং “আখেরী জামানায়” তিনি আবার দুন্য়ায় নামিয়। আসিবেন ও 'দজ্জাল'কে 
নিহত করিবেন। তাহার পর, তাহার মৃত্যু ঘটবে” কিন্তু অভিধান, সাহিত্যিক ব্যবহার ও 
সাধারণ যুক্তি প্রমাণের কোন দিক দিয়া আলোচ্য শব গুলিদ্বার। এরূপ অর্থগ্রহণ করা সঙ্গত হয় 
ন(, বরং তাহার প্রতিকূল অর্থ ই আয়ত হইতে সুচিত হয়। এই বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়ার 
জন্যই এই মতভেদের স্থট্টি। এমাম রাজী দেখাইয়াছেন, এই সব মতবাদীদের নিজেদের মধ্যেও 
আবার নানাবিধ উপমতের স্থষ্ট হইয়াছে। একট মতের মধ্যে এইবপ নয়টী উপমতের অস্তিত্ব 
দেখ| যায়, এবং এই সব মতবাদের কুট তর্কবিতর্কের মধ্যে কোরুআনের সরল সহজ তাঁৎপর্যটা 
লোপ পাইতে বসিয়াছে। কাঁজেই এ ক্ষেত্রেও আমাদের আল্ম্টনা একটু দীর্ঘ হইবে বলিয়া 
মনে করিতেছি। | 
৮ অফাঁৎ-এই শব্টাই আঁয়তের সর্বপ্রধান আলোচ্য । . আমর! ইহার অর্থ 

-করিয়াছি--“আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব।* আমাদের মতে ইহাই একমাত্র সঙ্গত অর্থ। 

অন্তরা ইহার বিভিন্ন অর্থ করিয়াছেন। যেমন (১) আমি তোমাঞ্কে নিদ্রিত করিব (২) 
আমি তোমাকে গ্রহণ করিব (৩) আমি তোমাকে পূর্ণসম্পদ দান করিব (৪) আমি তোমাকে 
ূ্ণভাবে প্রদান করিব, ইত্যাদি ( কবির, মনষ্ুর)। কিন্তু এই প্রকার অর্থগ্রহণ করা সঙ্গত 
নছে। ইহীর ধু্তিপ্রর্মণগুলি মিয়ে উল্লেখ করিতেছি :__ 
(১) ৮০ শ্ষটা মূলত; (5) ধাতু হইতে সম্পর। উহীর মূল অর্থ পরিপূর্ণ হওয়া 

বা করা। বিভিন্ন “বাঁবের” বিশেষত্ব অনুসারে এই ধাতু হইতে সম্পন্ন শব গুলির বিভিন্ন প্রকার 



ওর ছুরা, ৬ষ্ঠ রুকু ] হজরত ঈছার “মৃত্যু ও উত্ধান” ২২ উইপও 
শি তারি তি এ পসটিাসি এটিতে এ পি শে ৩ পি ৩৯5 ৯ পতি পাটি পাটি ৩ পাটি পি পি তি এটি এছ পি কি পট পা ৯ পা পি এটি ৯ তি বাসি পি এ 25985222552 

অর্থ হইয়া থাকে! যেমন- প্রতি পূর্ণ করা, পরিপূর্ণভাবে গ্রহ্ণ বা দ্খন করা, ষোল আনা 
রকম ওজন বা পরিমাপ করা, ইত্যাদি। পার্থিব জীবন পূর্ণ হওয়! আর তাহার মৃত্যু ঘটা, একই 

কথা। এই জন্ত “অফাৎ-শৰ মৃত্যু অর্থে সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইয়া! থাকে (রাগে, প্রভৃতি )। 

একটু মনোযোগ দিয় কোরআন পাঠ করিলে (59; মছদর হইতে উৎপক্ ক্রিয়াগুলির ছুই 

প্রকার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যাইবে_-কোতায় উহার কর্মপদ একট মাত্র, আবাঁর কোথায় 
ক্রিয়াটা দ্বিকর্মক। যেমন একটু পরেই ( ৫৬ আয়তে ) বল! হইতেছে ০১১৯1 148 
আল্লাহ মোমেনদিগকে তাহাদের পুরস্কার পরিপূর্ণরূপে দান কররিবেন। এখানে কর্তা আল্লাহ, 

এবং বর্-_ মোৌমেনগণ ও পুরস্কার, এই দুইটা । এইরূপে যেখানে এই ব্রিয়াপদটা দ্বিকর্মকরূপে 

ব্যবহৃত হয়, সেখানে তাহার অর্থ হইবে পরিপূর্ণরূপে দান করা । পক্ষান্তরে যে সব স্থলে এই 

ত্রিয়ার বর্ম একটা মাত্র, সেখাঁনে উহার একমাত্র অর্থ হইবে_মৃত্যু। যেমন কোরআনে বলা 
হইতৈছে__ ০১০] (95 “লেকুল-মওৎ তোমাদের অফাৎ করেন” অর্থাৎ তোমাদের 

“জান-কবজ" করেন, তোমাদের মৃত্যু ঘটান। এইরূপ আয়তগুলিতে ইহাঁর একমাত্র অর্থ যে 

মৃত্যু, তু্ছিরকারগণও তাহা স্বীকাঁর করিয়াছেন। প্রমাণন্থরূপ নিয়ে আরও কএকটা আয়তের 
উল্লেখ করিতেছি £-- 

(ক) 8] 45) 1১1 ৮১৩ 

“েরেশ্তাঁগণ যখন তাহাদের মৃত্যু ঘটাইবে, তখনকার অবস্থা কি হইবে?” -_-বেতাল। 

(খ) চা 
“আর (হে আল্লাহ!) সজ্জনগণের সঙ্গে আমাঁদিগের মওৎ করিও 1” --আলে-এমরান। 

(গ) (০০ 5588 
“মোছলেম অবস্থায় আঁমার মৃত্যু ঘটাইও 1! --ইউছফ । 

এমাঁম রাগে তাঁহার বিখ্যাত অভিধানে এইরূপ ব্যবহারের বহু প্রমাণ দিয়াছেন, এবং অবশেষে 
আলোচ্য আয়ত্টীকেও তিনি এই পর্য্যায়তুক্ত করিয়া বজিতেছেন, উহার অর্থ-_“হে ঈছ! আমি 

তোমার মৃত্যু ঘটাইব।” 

(২) আরবী সাহিত্যের সমস্ত অভিধানকার একবাক্যে এই মতের সমর্থন করিতেছেন। . 

যথা £-- ঁ 

(ক) ৮৮৯৯ - ১০] ৪) «৮৯ ০৯ এ ₹40 ৮) - 
“আল্লাহ তাহার অফাঁৎ করিলেন, অর্থাৎ আল্লাহ তাঁহার জান কবজ করিলেন | অফাৎ অর্থে-_. 

মৃত্যু।” --জওহারী। ২... 

(খ) ৮৮০) ১০০) ৮৪০৪ ০৬3 19 4] ৪0 
“জাল্লাহ তাহাকে অফাৎ দিলেন” “তাহার জান কবজ করিলেন'-অর্থে বলা হয়” - লেছান' 



৯ তে পিসি পাতি ললিত পি পাস পা নি পি সি সপ শর্ত আছি লস 

ই কোরআন শরীফ [ তৃতীয় পারা 

“ক ২ টি ০০১ ০০ 4] লা? ৮ 89) 

“অফাতৎ অর্থে মৃত্যু। রা তাহাকে অফাঁৎ দিলেন- অর্থাৎ, আল্লাহ তাহার মৃত্যু ঘটাইলেন ৷» 

--কামৃছ ] ূ 

(ঘ) ০5 ৬5১ 40] 8591) 

“আল্লাহ তাহা অফাঁৎ করিলেন” অথাত্-তিনি তাহার জান কব্জ করিলেন। --তাজ। 

(উ) ০৪০] ০] ০০০৭] ম$1) এলো 401 ৪১ 

“আল্লাহ তাঁভাকে অফাৎ দিলেন, ম্মর্থাং তাভাকে মারিয়া ফেলিজেন। অফাৎ অর্থে মৃতা। 

-মেছবাহ। 

0) ১৮৭।গ ৮০9৭ ৪) ০ ৮৯) ৬৯ 92) 48| ৬১ 
“আল্লাহ জএদকে অফাঁৎ দিলেন- অথাৎ, তাহার জান কবজ করিলেন । অফাত অর্থে মৃত ।* 

-মাওয়ারেদ। 

(৩) আমাদের আলেম সমাজ হজরত এবনে-আব্বাছকে তফছিরের সর্বপ্রধান ছনদ বা 

0167105 বলিয়া সমবেতভাবে স্বীকার করেন। বৌঁখারীতে বর্ণিত হইয়াছে £__ 

৩১৯ ৬ ০০১৬ ৪] ০ সি ও ১৮৫ ও ৪ ও ০৪) ৬৮৪০ ৬ ৬৭ 
অর্থাৎ (আলোচ্য আয়তে ) আমি তোমাকে মফাঁৎ দিব--অর্থে, মামি তোমার মৃতু ঘটাইব। 

(৪) পূর্বাকথিত সংস্কারের মোহে সম্পূর্ণরূপে আবিষ্ট থাক! সত্ত্বেও, রাবীদিগের মধ্যফ|র 
একদল এই সাহিত্যিক প্রসাণগুলিকে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেম। অর্থ/ৎ তাঁভারাও 
বলিতেছেন যে, আয়তে -/:29১ ৬) পদের অর্থ_-“আঁমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব বা তোমার 

দান কবজ্ঞ করিব” কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে '্ঠাভাঁর। নিজেদের সংস্কারটীকে রক্ষ! করার জনও চঞ্চল 
হইয়া পড়িয়াছেন। তাই তাঁহাদের একদল বলিতেছেন, আয়তের অর্থ টা মূলের বর্ণনা ধায়ায় 
ওলটপালট করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ আয়তের তরতিব অঙ্গসারে, অগ্রে হজরত 
ঈছার মৃত্যু হইবে এবং তাহার পর তাঁহাকে উঠাইয়া লওয়া হইবে এইরূপ নির্দেশ ম্পষ্টত: বোঝ। 
যাউতেছে। তাহারা বলিতেছেন__ ৮9: (3:০9) ৫০ 5) ৮29) ১49৬০ ৬৪ 
আছি তোমার যৃত্যু ঘটাইব ও তোঁমাকে নিজের পানে তুলিয়া লইব-__অর্থাৎ, আমি তোমাকে 
তুলিয়া লইব, তাঁহার পর অ!খেরী জামানায় তোমার মৃত্যু ঘটাইব।” অস্কর! বলিতেছেন। 
আছমানে ওঠার পূর্বে হজরত ঈছার মৃত্যু ঘটিয়াছিল বটে, কিন্তু তিনি সেই ম্বৃতাবসথায় অবস্থান 
করিয়াছিলেন-_লা্ত দণ্ড তিন দণ্ড বা তিন দিন মাত্র। সেটা একটা অস্থারী ম্বত্যু মাত, 
তাহাতে কিছু আসে যায় না ( মনছুর ২__-৩৬)। কিন্তু এই খড়িখ্টার সন্ধান বহু শতাবী পরে 

ভাতার! কোথা হুইতে পাইলেন, তাহার কোন নিদর্শনই তাঁহাদের কেহ আমাদিগকে প্রদান 
করেন নাই। সে যাহা হউক, এ বিষয়ের আলোচন! পরে কর! হইবে। এখানে বক্ব্য শু 
এইটুকু ফে, রাবীদিগের একদূলও এখানে “দৃত্*-অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। র 



ঞ $ ওয় ছু হজর শ ও ৯ শি ঠ মর গু ন্ 
সি 

রিভিপছা ১০১ নত ৫৯ ৪৬ ছি লী রািরসিাসি এসসি তি ৫৯ পি পি তক পি তি পি পি ৯ ৩৯ পা পি চি পাটি পি শী ৩ ৩ পি ওটি পি ৩ শী পি পিচ পি পল পাটি তি বাটি ০৬ তাস ছি ৯ ০০৯ ৮ পালিউলাত শিস তি লা পাসছি পিসি রসি পিঠ পাও ৮ 

উপরে কোরুআঁনের ব্যবহার ও অভিধাঁনকারগণের বর্ণনা হইতে অকাট্যকনূপে প্রতিপর 
করা হইয়!ছে যে, আলোচ্য আয়তে “আমি তোমাকে অকাৎ দিব”-অর্থে, “আমি তোমার মৃত্য 

ঘটাইব*-ব্যতীত আঁর কিছুই হইতে পারে না। অন্তপক্ষ এখানে “অফাৎ-শব্ধের বিভিন্ন অর্থ 

লইয়া হঠতর্ক উপস্থিত করিতেছেন। তীহাঁরা দেখাইতেছেন-__স্থান বিশেষে ব| আঁয়ত বিশেষে 
এ্রেই ধাতু হইতে উৎপন্ন শব্গগুলি অন্য অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে মৃত্যু-অর্থ গ্রহণ করা 

মোটেই সঙ্গত হইতে পারে না।” কিন্তু তর্কের ইন্্ব ইহা আদৌ নহে। আমরাও শ্বীকাঁর করি 
যে, (58) ধ|তু হইতে উৎপন্ন ব্রিয়াগুলির অন্য অর্থও হইয়া! থাঁকে। প্রকৃত ইনু এই যে, যেগাঁনে 
১৬৯; ক্রিয়ার কর্তা আল্লাহ এবং কর্ম একটী মাত্র, সেখানে উহা মৃত্যু ব্যতীত অন্ত কোন অর্থে 

ব্যবহার হওয়ার কোন প্রমাণ আরবী সাহিত্যে আছে কিনা? 4 ৮১) আল্লাহ তাহার 
অফাৎ দ্িলেন--পদের অর্থ, “আল্লাহ তাহার মৃত্যু ঘটাইলেন" ব্যতীত অন্য কোন অর্থের কোঁন 

প্রমাণ অভিধ!নে পাওয়। যাঁয় কি ন।?-_-এদিক দিয়া প্রশ্নটার বিচারে প্রবৃত্ত হইলে অন্ত পক্ষকেও 
স্যায়তঃ স্বীকার করিতে হইবে যে, এরূপ প্রমাণ কোরআনের ব্যবহারে ও আরবী সাহিত্যে 

নাই। এই জন্য আমরা উহার অর্থ করিয়াছি--“আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব*। অর্থাৎ আমার 

আদেশে স্বাভাবিকভাবে তোমার মৃত্যু হইবে- শত্রু পক্ষ তোমাকে নিহত করিতে পারিবে না। 

রফ উন-_ ৩)) রফ্উন্ ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার চারি প্রকার ব্যবহার হইয়া 

থাকে, যথা £-- 

(১) কোন বস্তক্ষে তাহার অবস্থান স্থল হইতে উদ্ধদেশে উত্তোলন কর1) " 

(২) ঘর বা এমারৎকে বর্ধিত করা ; 

(৩) কাহারও খ্যাতি বৃদ্ধি কর) 

(৪) সন্মানের দ্বারা কাহারও পদপর্য্যাদা বৃদ্ধি করা । 

এম|ম রাঁগেব রফউন-শব্দের এই প্রকার তাৎপর্য্য দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোরআন হইতে প্রত্যেক 

ব্যবহারের প্রমাণও উদ্ধার করিয়া দিয়াছেন। যেমন, মছজেদ বা উপাঁসনালয়গুলি সম্বন্ধে 

কোরআনে 4] 0); ৬) 4 ৬১ ০১% ৬৪ বলা হইয়াছে । উহার মর্দ_এই গৃহগুলিকে 
আল্লাহ “রফ্অ” করার আদেশ দিয়াছেন। উপরের দিকে টানিয়া তোলা অথবা! উদ্ধ'দেশে 

তুলিয়া ধরা উহার অর্থ এখানে কখনই হইতে পাঁরে না। এখানে উহার অর্থ-এঁ গৃহগুলি 
সন্ম/নিত হউক- আল্লাহ এই আদেশ দিয়াছেন। অন্ান্ত অভিধানকারগণ সকলে একবাক্যে 

স্বীকার করিয়াছেন যে, বহক্ষেত্রে সম্মান 'ও মর্যাদা বৃদ্ধি অর্থেই উহাঁর ব্যবহার হইয়া থাকে 

(কামুছ, মাওয়ারেদ প্রভৃতি )। পাঠক দেখিতেছেন, মূলে “রাফেও' শব আছে, আল্লাহ 

নিজের সম্বন্ধে ত্র বিশেষণটা প্রয়োগ করিয়াছেন। অর্থাৎ আল্লাহ হইবেন হজরৎ ঈছার 
রাফে*। তালার এক নাঁম রাফে” তাহ! সকলেই জানেন। এই, নামের তাৎপর্য, সম্বন্ধে 
লেছাুল-আঁরবে বলা হইয় ছে :--* | 

এ 
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০৯৪ ৮৮০ ) ১৬০১১ ৬০০) ৪) ৪০] 8 
“বিশ্বাসীদিগকে সুমতি সম্পন্ন করিয়া এবং নিজের “অলিদিগকে সান্নিধ্য দান করিয়া উন্নত 

করেন যিনি, রাঁফে* বলিতে তাহীকে বুঝায়।” সুখের বিষয়, বিশিষ্ট তফছিরকাঁরগণ সকলেই 
এই মতের সমর্থন করিয়াছেন। এমাম রাজী বলিতেছেন- ত্রাস্তমতবাদীরা বলিয়৷ থাকে, 
আল্লাহ আছমানে আছেন, এবং এই আয়ত হইতে তাঁহারা আল্ল।র একটা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান 
করা সপ্রমাঁণ করিতে চায়। কিন্তু আমর! বনু স্থানে বহু অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দ্বারা 'প্রতিপন্ন 

করিয়াছি যে, কোঁন স্থানে সীমাবন্ধ হইয়া! থাকা আল্লা'র সম্বন্ধে অসম্ভব।* অতঃপর কোরআনের 

বিভিন্ন আয়তের নজির দিয়! তিনি বলিতেছেন,--ইহ।র অর্থ হইবে, আল্লাহ হজরত ঈছা'র 

সন্মান ও মর্ধ্যাদা বৃদ্ধি করিবেন ( ২--৬৯০ )। 

এমাম রাজী এবং পূর্ববর্তী এমাম ও আলেমগণ সকলেই বলিতেছেন__আল্লাহ অনন্ত, 
অসীম, কোন স্থানে বা দিকে ( 8৯) ৬/+ ) তিনি সীমাবদ্ধ হইতে পারেন না। সুতরাং 
আল্লাহ আছমানে অবস্থান করিতেছেন, এরূপ মতবাঁদ সম্পূর্ণ ত্রাস্ত ও অনৈছলামিক। কিন্তু 

চরম পরিতাঁপের বিষয় এই যে, এই ভ্রান্ত ও অনৈছলাঁমিক মতটাই এখন মুছলমাঁনদিগের মধ্যে 
এছলামের শিক্ষা বলিয়৷ পরিগণিত। এবং এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া তফছিরের এক দল 
রাঁবী বলিতে বাধ্য হইয়াছেন যে,_ আল্লাহ হজরত ঈছাকে “নিজের পানে” তুলিয়া লওয়ার 
সংবাদ দিয়াছিলেন। যেহেতু আল্লাহ আছমানে অবস্থান করেন, অতএব হজরত ঈছাঁও নিশ্চয়ই 
আছমানে ডুঁথাপিত হইয়াছেন। এমাম রাজী অকাট্য প্রমাণ দিয়! দেখাইয়াছেন, আল্লাহ 
আছম|নে অবস্থান করেন-_বলিলে, তাহাকে সীমাবদ্ধ করিয়৷ লওয়া হয়। কিন্তু আল্লাহ অসীম, 

সসীম কখন আল্লাহ হইতে পারে না। সুতরাং তাহাকে সীমাবদ্ধ করিয়া লওয়া আর তাহার 
ঈশ্বরত্বকে অস্বীকার করা, একই কথা। পক্ষান্তরে “| বা আমার পাঁনে' বলিলে কেবল 

দৈহিক নৈকট্যকে বুঝাঁয় না, বরং উহাদ্বার| বন্ৃস্থানে আধ্যাত্মিক সান্লিধ্যকেই বুঝাইয়৷ থাঁকে। 
যেমন হজরত এবরাহিম বলিয়াছিলেন__৬ঠ 5 ৮১১ ৬৪) আমি আমার প্রতুর নিকট ( বা 

পাঁনে) যাত্র। করিতেছি ( ছুরা ছাফ্ফাঁৎ )। অথচ তখন তিনি এরাক হইতে সিরিয়ার দিকে 
যাত্র/ করিতেছিলেন (কবির )। ফলতঃ এখানে আল্লার নিকট বা তাহার পানে গমন করার 
অর্থ আত্মার দিক দিয় তাহার সান্নিধ্য লাভের চেষ্টা । 

হাদিছেও “রফ্উন' শব্দ বহুস্থলে মাচুষের সন্মান ও মর্য্যাদ| বর্ধন অথবা তাহার আধ্যাত্মিক 

উন্নতিসাধন অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। নামাজে ছুই ছেজদার মধ্যকার যে প্রার্থনা, তাহাতে মান্য 
আল্লাহকে ডাকিয়া বলে ১১5১ ) _ইহাঁর অর্থ, “হে আল্লাহ তুমি আমাকে উন্নত কর !” 
আমাকে সশরীরে জীবস্ত অবস্থায় আছমানে তুলিয়া লও, এরূপ অর্থ কেহই গ্রহণ করেন ন|। 
হজরত রছুলে করিম ছাহাবাগণকে বিনয় ও নযন্ত্রতঃব অবলম্বনে উৎসাহিত করিয়া বলেন_- 

401 +০5: *5/$ “বিনত হওঃ আল্লাহ তোমাদের সন্মান বর্ধন করিবেন।” এখানেও সেই 



খছুরা,৯ঠকু] হজরত ঈছার ত্য ও উদ্থান* ১৩৯ 
স্ও 

সিসপাস অসি ১ ৯ সি িলাসপিিান্লা সপ ছা 7 শাঁন্পী এ সণ পাত পিল সালাত ত সিসি তা? 2৬. ৮ ০৯০৯৩ * ৫ম টি 

এক “রফউন, ধা হইতে উল জিয়াপদ, কিন্ত কৈহই হা্রিছের ইল জর গ্রহণ করেন না 
যে, মান্য বিনয়ী হইলে আল্লাহ তাহাকে জীবন্ত আছ্মানে তুলিয়া লন। 

ফলতঃ কোরআন-হাঁদিছের ও আরবী-সাহিত্যের সাধারণ ব্যবহারে এ সকল স্থলে 

“রফউন,-শব সন্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উন্নতি অর্থে ই ব্যবহৃত হইয়াছে । আমরাও 
এই অর্থ গ্রহণ করিয়াছি, এবং এই জন্ত আয়তের এই অংশের অচ্ুবাঁদ করিয়াছি-_“হে ঈছ। | 
আমি তোমার মৃত্যু ঘটাইব ও নিজ সান্নিধ্যে তোমার মর্ধ্যাদা বৃদ্ধি করিব।” উপরের আলোঁচন! 
ছারা প্রমাণিত হইয়াছে যে, ইহাই আয়তের সরল, সহজ ও স্বাভাবিক অর্থ। এহ্দীর৷ হজরত 

ঈছাকে হত্যা করার জন্য যে যড়যন্ত্র করিতেছিল, ৫৩ আয়তে তাহার উল্লেখ করার পরই এই 
( ৫৪ ) আয়তে হজরত ঈছার প্রতি আল্লার চারিটা প্রতিশ্রতির কথ! পর পর বর্ণিত হইয়াছে। 
এই আয়তের ১1) “এবং খন” পদটা ৫৩ আয়তের সংলগ্ন। অর্থাৎ, এহ্দীরা৷ খন হজরত 
ঈছাঁকে হত্যা করাঁর ষড়যন্ত্র করিতেছিল, সেই সময় আল্লাহ তাহাকে বলিয়াছিলেন, হে ঈছা ! 

এভদীদের এই ষড়যন্ত্র দেখিয়। ভীত হইও না, আল্লাহ তোমাকে তাহা হইতে রক্ষা করিবেন 
( কবির, জ্রির)। তুমি তাহাদের দ্বারা নিহত হইবে না, বরং অন্ত মাঁনবসাঁধারণের চ্যাঁয 

নির্ধারিত সময়ে তোমার স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটিবে। 

ছুরা নেছার একটী আয়তের উল্লেখ করিয়৷ এখানে যে সব অন্ঠায় সংশয় উপস্থাপিত করা 

হয়, এ আয়তের টাকায় তাহা'র বিস্তারিত আলোচনা করা! হইবে। তবে, সাধারণ সংস্কারের 

সমর্থনে এই প্রসঙ্গে অন্ান্ঠ যে সব ঘুক্তির' অবতারণা! কর! হইয়া থাঁকে, এখানে তাঁহার উল্লেথ 

না করিয়া অগ্রসর হইতে পাঁরিতেছি না। 

(১) সংস্কারের সমর্থকগণ বলিতেছেন- “হজরত ঈছা কোন্ আছমানে সমুখিত 

হইয়াছিলেন, ইহাতে মতভেদ আছে। অনেক পীর বলিয়াছেন, তিনি চতুর্থ আছমানে আছেন। 

হজরত এবনো-আব্বীছি বলিয়াছেন, তিনি প্রথম আঁছমাঁনে সমুখিত হইয়াছিলেন।” হজরত 

ঈছা এই শরীর লইয়! আছমাঁনে উঠিলেন কি করিয়া ?-_এই সমন্তারও তাহার! সমাধান করিয়া 

দিয়াছেন! রাবী লোকের মুখ দিয়! তাহারা বলাইয়া দিয়াছেন__“হজরত ঈছার তখন বড় বড় 

ডান! ও পাঁলক বাহির হইয়াছিল।” কাঁজেই তাহার আছমানে উড়িয়া যাওয়ার কোন বাধা 

হয় নাই। এখনও না-কি হজরত ঈছা 'ফেরেশ্তাগণের সহিত উড়িয়া! আরশের চারি দিকে 

অবস্থান করিতেছেন ॥” 

আমাদের বক্তব্য 

(ক) এই বর্ণনাটার এক অংশ অপর অংশের বিপরীত। তীহাদের বিশ্বাস মতে, 

আল্লার আরশ সাঁতওয়1 আছমানের আরও উদ্ধেস্কাঁপিত। প্রথমতঃ “অনেক পীরের” মতের 

সহিত এবনে'-আব্বাছেক় মতবিরোধ। তাহার পর রেওয়ায়ত হইতেই জানা যাইতেছে যে, 
তিনি সাতওয়'! আছমানের উর্ধে আরশের আশেপাশে উড়িয়া বেড়াইতেছেন। পক্ষান্তরে 



১৩২ ৫কারআন শরাফ [ তৃতাঃ পারা 
৯ ৯/ ৬৮৯ ০৯ লি ত ৬ পাস্িপাসটি লা সিসি পি পি লোশন সসিকালা সি ও কা সিসি শি লাকি শা সি সিসি ৯৩ ৯ উর এপ * এসি তো সসসিলী সিএ সি € সপ উপ সর সী উর ছি ওটি সত ৯7 সি উপ টি 

মেরাজ সংকান্ত যেহাদিছকে এক্ষেত্রে একটা প্রধান প্রমাণ বলিয় উপস্থিত করা হয়, তাহাঁতে 

দেখা যায়, হজরত ঈছ। দ্বিতীয় আছমানে অবস্থান করিতেছেন ( বোখারী-মোছলেম প্রভৃতি ) 

সৃতরাং এই রেওয়ায়তটী আদৌ বিশ্বাসযোগ্য নহে। 

(খ) হজরত ইঈছাঁর 'আছমানে ওঠার' সাত আট শত বৎসর পরে বাবীরা এই সব বর্ণনা 

প্রদান করিতেছেন! সুতরাং তাহার ডান! 'ও পালক উদগমের ব্যাপার তাহার! নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ 
করেন নাই। অন্যদিকে চৌথ| আছমানে বা আল্লার আরশের আশেপাঁশেও রাবীর! নিশ্চয় ভ্রমণ 
করিয়া বেড়াইতে পারেন নাই । ম্ুতরাঁং হজরত ঈছাঁর ফেরেশ্তাগণের সঙ্গে আরশের 
ুর্দিকে উড়িয়৷ বেড়ানটা তীঁহার। নিজের| দেখিতে পান নাই। অথচ এই সকল সংবাঁদের 
কোন শাস্ীয় সুত্রও তাহার! প্রদান করিতেছেন না। সুতরাং এগুলি রাবী-বিশেষের হ্বকপোল 

কল্পিত খোশ্খেয়াল অথবা মূর্খ-খৃষ্টনদের অন্ধ-অঙ্ছকরণ ব্যতীত আর কিছুই নহে। 
(২) হজরত ইছা জীবন্ত ও সশরীরে আছমানে উঠিয়া গিয়/ছেন এবং সেই অবস্থায় 

সেখানে অবস্থান করিতেছেন--ইহার প্রমাণ স্বরূপ হজরত রছুলে করিমের মে*রাজের হাদিছটার 
উল্লেখ করা হয়। এই হাদিছের সার মণ্ম এই যে, মে'রাঁজের রাত্রে হজরুত দ্বিতীয় আছম|নে 

হজরত ঈছার সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং সেখানে পরম্পর অভিবাদন ও গ্রীতিসম্ভাষণ হয়। 

অন্তপক্ষ ইহাছ।রা প্রমাণ করিতে চাঁন যে, হজরত ঈছা! তাঁহার পার্থিব দেহ লইয়াই আছমানে 
অবস্থান করিতেছেন । 

আমাদের উত্তর £_- 

(ক) মেরাজ সংক্রান্ত এই হাঁদিছের প্রথমে ও শেষে হজরত রছুলে করিম স্বয়ং স্পষ্ট 

করিয়া জানাইয়৷ দিয়াছেন যে, ইহা তাহার স্বপ্রবৃত্তান্ত । সুতরাং ইহাঁকে বাস্তক ঘটনারূপে 

গ্রহণ করা যাইতে পারে না। 

(খ) মে'রাজের এ হাদিছে সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও জানা যাইতেছে যে, এ যাত্রায় হজরত 
আদম, হজরত মৃছ, হজরত এবরাহিম, হজরত ইউচছফ প্রভৃতি আরও অনেক নবীর সঙ্গে হজরতের 
দেখা সাক্ষাৎ, অভিবাদন ও গ্রীতিসম্ভাষণ সমানভাবেই হইয়াছিল। দ্বিতীয় আছমানে হজরত 
ঈছ! ও হজরত এহ্লার সহিত একত্রে তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। অতএব অন্যপক্ষের যুক্তি 
অনুসারে ত্বীকাঁর করিতে হইবে যে, অন্তান্ঠ সমস্ত নবীগণও হজরত ঈছার স্টায় সশরীরে 

আছমাঁনে উখ্বাপিত হইয়াছিলেন। অগ্যপক্ষও এই মতকে অগঙ্গত ও অশাস্ীয় বলিয়া মনে 

করিয়া থাকেন | সুতরাং মে'রাঁজের হাদিছের ছার! তীহাঁদের মতের পোঁষকতা৷ সামান্ঠ 

পরিমাণেও হইতে পারে না। 

(৩) হজরত ঈছার পুনরায় নাজেল হওয়া £- 
হজরত ঈছা আখেরী জামানায় আবার “অবতীর্ণ” হইবেন ও দজ্জীলকে নিহত করিবেন-_ 

এই মর্ষের কএকটা বর্ণনা হাঁদিছের বিভিন্ন কেতাঁবে দেখিতে পাওয়া ধার, এবং এইগুলিই 
অন্তপক্ষের প্রধান প্রমাণ বলিয়া! পরিগণিত হয়। 



ওর ছুরা, ৬ঠ রুকু]. হজরত ঈদ্ছার " শবত্যু ও উত্থান" ১৩৩ 
পণ ছি সপাসট ০৫ অপিস্পিিী শ সি সা স্পা সপ সপন পরিসর ভী সপ স্পরী স্ সি সস এ সিসিপ সিসি *ি ৯ ভা সিল সির সি সি সত সিল উপাস্লি »তী সর ও সি উস সি সপ পরি ৬০ জা সরিবলি সি 

এই বর্ণনাগুলি সম্বন্ধে এখানে আমরা অতি সংক্ষেপে দুইএকট। কথা বলিব। এ সম্বন্ধে 

কোন প্রকার স্থস্কস বিচারে প্রবৃত্ত ন| হইয়া, প্রথমে ধরিয়! লওয়া যাঁউক যে, এগুলি বস্ততই 

হঞ্জরতের বাণী, সুতরাং অবশ্যবিশ্বাস্ত । কিন্তু ইহাঁঘরা হজরত ঈছার জীবন্ত সশরীরে আছমানে 

চলিয়া যাওয়ার থিউরী কখনই প্রমাণিত হইতে পারে ন৷। আখেরী জামানায় তিনি আবার 
ছুন্য়ায় শুভাগমন করিবেন, উল্লিখিত বর্ণনাগুলিদ্বারা কেবল এইটুকু মাত্র সগ্রমাণ হইতেছে। 
কেহ হয়'ত বলিবেন, মাছষের দুইবার মৃত্যু হইতে পারে না, অথব৷ মৃত্যুর পর কেহ আর 
এ ছুন্য়ায় ফিরিয়া আসিতে পারে না_-অথচ হজরত ঈছ! আখেরী জামানায় আবাঁর নাঁজেল 
হইবেন, ইহা ভাদিছ হইতে প্রমাণিত হইতেছে । নুতরাঁং এই ছুইটা বিষয় একত্র করিয়া অন্ততঃ 
পরোক্ষভাবে জান! যাইতেছে যে, তিনি আজও জীবস্ত অবস্থায় অবস্থান করিতেছেন । কিন্ত 

এ যুক্তিটাও বিচারসহ নহে। কারণ, সমস্ত তফছিরের কেতাঁবেই দেখা যাইতেছে-_-আছমানে 
উঠিবার পূর্বের তাঁহার একবার মৃত্য হইয়া গিয়াছিল। কোন কোন রেওয়ায়তে ( অবশ্থ খৃষ্টানী 

পুরাণপুথির অগ্ককরণে ) বলা হইয়াছে যে, মৃত্যুর তিন দিন পরে তাহার পুনরুখান হইয়াছিল। 
এ হিসাবে হজরত ঈছার একবার মৃত্যু হইয়া গিয়াছে। অথচ তাহা সত্বেও তাহার! বলিতেছেন 
যে, তিনি ফিরিয়া আনিবেন ! সুতরাং একবার মরিয়া গেলে মাচছ্ছষ আর ফিরিয়া আসিতে 

পারে ন।--এ যুক্তি তাঁহাদের পক্ষ হইতে উপস্থিত করা যাইতে পারে না। 

(৪) মছীহ ও দাজ্জাল :_ 

'ঈছা মছীহ* আবার ছুন্য়ায় অবতীর্ণ হইবেন এবং দাজ্জালকে নিহত করিবেন--বলিয়া 
হজরতের প্রমুখাৎ যে সব বর্ণনা প্রদান করা হইয়াছে, সেগুলি বাস্তবিক হজরতের উক্তি কি না, 

এবং হইলে সে উক্তির প্ররুত স্বরূপ কি, সে সম্বন্ধে সুক্মভাবে বিচার করিতে গেলে, পদে পদে 

এত ছুরপনেয় সংশয় ও এমন 'অসাধ্য সমস্তাপুঞ্জের সন্মুখীন হইতে হয় যে, তখন এই উক্তিগুলিকে 

হজরতের হাদিছ বলিয়া বিশ্বাস করা! অসম্ভব হইয়া দীড়াঁয়। অন্য দিকে এই বিচারকালে, এই 

সব উক্তির মৃলম্ত্রগুলির সন্ধান পাইয়া স্তস্তিত হইতে হয়। অথচ এই সংস্কার ব| কুসংস্কারটা 

আজ এমন দৃঢ় ও এত ব্যাপকভাবে সমাজের অস্থি-মজ্জার মধ্যে প্রবেশ করিয়া! গিয়াছে যে, 
এখন তাহা একেবারে অতিগুরুতর ধর্মবিশ্বাসের রূপ ধারণ করিয়া বসিয়াছে। - এই তথাকথিত 

হাঁদিছগুলিকে অবলম্বন করিয়া মুছলমান সমাজের বিভিন্ন হরে, বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে, 

“মেহেদী ও মছ্ীহের নাঁমকরণে যে সব সর্বনাশের কৃষ্টি করা হইয়াছে, ইতিহাস পাঠকের তাহা 

অবিদিত নাই। মীরজা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ছাহেব, বর্তমান যুগে মৌছলেম ভারতে 

যে অভিনব অকল্যাণ আনয়ন .করিয়াছেন, তাহারও মূল অবলম্বন এই “হাদিছ'গুলি। অথচ 

হাঁদিছ পরীক্ষার ঘে সব সাধারণ নিয়ম মোহান্দেছগণ নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন, সে অন্থসারেও 

এই বর্ণনাগুলির ধাচাই করিয়! দেখা কোন পক্ষই আবশ্যক বলিয়! মনে করেন নাই। আমাদের 

বিশ্বাস, এইরূপ পরীক্ষার পর, প্রত্যেক সায় নিষঠ ব্যক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে যে” 
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১৩৪. শক রি 1 র 
ন্ 

চু সিটি তিতা ০ ৮ ৯৮৮ এ সা সি সিটি চিত ৬০ ৬ পেশি এপার সিসি পটার পলিসি 4 আলা বি লিস্টে 
শি এাস্টিত ০৬০৯৮ ৯৯ পস্পটপাস্পাস্পাস্পিসপস্পশির পাট পাসিসপিসিপাি পাস সস রসি সপ সা শা ৯০৯ তব পা তিস্সিতী সি এ ৯৫ সিসি রশ চে 

(১) এছলামের আবির্ভাবের সময় ও তাহায় পূর্বে; মীহার আগমন ও দাজ্জালের 

আবির্ভাব সত্বন্ধে আরবের এহুদী ও খুষ্টানদিগের মধ্যে নানা প্রকার কিংবদস্তি প্রচলিত ছিল; 

(২) তামিম্দারী, কাআব আহবার ও অহ'ব-এবনে-মোনব্বাহ প্রভৃতি ( এহুদী, খুষ্টান 

ও পার্সিক ) নবদীক্ষিত মুছলমানগণের প্রমুখাৎ এই বর্ণনাগুলি মুছলমানদিগের মধ্যে প্রবেশলাভ 

করিয়াছিল; 

(৩) এই বর্ণনাগুলি নানা যুক্ধি প্রমাণের দিক দিয়া এত অসংলগ্ন এবং এমন গুরুতর 
ভাবে পরম্পর বিরোধী যে, তাহার কোনটার প্রতি আস্থা স্থাপন কর! সম্ভবপর হয় ন|। 

এই বিষয়গুলির বিস্তারিত আলোচন। করা এ ক্ষেত্রে আদৌ সম্ভব হইবে না। তাঁই 

তাহার অধৌক্তিকতা ও ভিত্তিহীনতাঁর একটু আভাস মাত্র দেওয়ার জল, এথাঁনে কএকটা 
আছুসঙ্গিক প্রসঙ্গ পাঠকগণকে জানাইয়া রাখিতেছি £-- 

(ক) হজরত ঈছা আবাঁর নাজেল হইবেন__-এ সম্বন্ধে যতগুলি বিবরণ হাঁদিছের 

কেতাবে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার প্রায় প্রত্যেকটীর দ্বার! সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও জান যাঁইতেছে 

যে, দাজ্জ।লকে নিহত করাই এই সময় তাহার প্রধান কাঁজ ও বিশেষত্ব হইবে। দাজ্জালের 
ফেন। চরম অবস্থায় উপনীত হওয়ার পর, হজরত ঈছা আছমাঁন হইতে অবতীর্ণ হইবেন ও 

"্দাজ্জালকে নিহত করিবেন__সমন্ত বর্ণনাই একবাক্যে ইস্থা স্বীকার করিতেছে । ন্ুতরাং এই 
বর্ণনা বা “হাদিছঃগুলির সমব্তে সাক্ষ্য এই যে, দাঁজ্জীলের আবিরাঁব হইবে অগ্রে ও হজরত ঈছা 
নাজেল হইবেন তাহার পরে। পক্ষীত্বরে দাজ্জালের যখন মৃত্যু ঘটিবে, হজরত ঈছা৷ তখন 
(নাজেল হই! ) জীবিত থাঁকিবেন ( মোছলেম, তিরমিজী, এবনো-মাজা প্রভৃতি )। 

(খ) দাঁজ্াল সম্বন্ধে যে সব বিবরণ হাঁদিছের কেতাবগুলিতে দেখিতে পাওয়া ঘাঁয়, 
তাহার মধ্যকার অনেক বিবরণে দাজ্জীলের আবির্ভাবের স্থান ও কাঁলেরও স্পষ্ট নির্দেশ বিদ্যমান 

আছে । বহু বিবরণে দাজ্জালের ব্যক্তিত্বের স্পষ্টতর পরিচয়ও দেওয়া হইয়াছে । এই 

বিবরণগুলিম্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দাজ্জালের আবির্ভাব বহু শতাবী পূর্বে হইয়! গিয়াছে। 
'এমন কি, হজরত বছুলে করিমের সময়ই ষে দাজ্জাল জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, এবং তীহার 
এস্তেকালের কিছু দিন পরেই যে তাহার মৃত্যু ঘটয়াছিল, বহু “হাদিছে* তাহারও স্পষ্ট প্রমাঁণ 

পাওয়া! যায়। সাধারণ পাঠকগণের অবগতির জস্ট নিয়ে ছুইএকটা হাদদিছের উল্লেখ করিতেছি। 
হজরত জাবের, এবনে-ওমর, আবু-জর প্রভৃতি ছাহাবীর| আল্লার নামে হলফ করিয়া 

বলিতেছেন যে, এবনে-ছাইয়াদই দাঁজ্জাল। -_বোঁখারী, মোছলেম, আহমদ প্রভৃতি । 
জাবের বলিতেছেন-_-আমি স্বকর্ণে শুনিয়াছি, ওমর হজরতের সম্ুথে হলফ করিয়া 

রর যে, এবনে-ছাইয়াদই দাজ্জাল, অথচ হয়ত তাহার এই উক্তির প্রতিবাদ করেন 
নাই। -_-বোখারী, মোছলেম। 

হজরতের সহ্ধর্িণী বিবি হাঁফছার এক উদ্ভিতে জানা যায় যে, তিনিও এবনে-ছাইক্সাদকে 
(হজরতেয হাদিছ 'অঙ্ুসারে ) দাঁজ্জাঁল বলিয়া! জানিতেন। 



এ ছুর/৬ কক] হজরত ঈছার "মক্যু ও উত্ধান” ০৯৩, 
পস্ছি এ এসি একি একি এছ লো শি শা ০ শি সি শি % এসি এক পাঁছি তি এসি 

পস্টিতা ০৩ পিষ্ট এ শিট শিস তি ০ ভি স্টিকি ক নি পাস্টি তে ৭ পিপি তা পাশ তিক পো পি শি পা, -স্ছি ০ ০ এছ এ এ ০ সি একি ক সি পা ছক এত এটি রি এ এসি. ০ এটি এল) এপ এডি 

আবদুল্লাহ-এবনে-ওমর কর্তৃক বর্ণিত একটা হাদিছের ( এবং অন্তান্ট বহু হাদিছের ) দ্বার! 

জানা যাইতেছে যে,-হজরত রছুলে করিমও এবনে।-ছাইয়াদকে দ।জ্জাল বলিয়া মনে করিতেন | 
-বোথাঁরী, মোছলেম। 

বোখারী, মোছলেমের এই হাদিছেই জানা যাইতেছে যে, মদিনার শহরতলীতে এবনে- 

ছাহিয়াঁদের বাস ছিল, হজরত দুইবার তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন, এবনে-ছাইঙ্সাদ তখন 

যৌবনের সীমায় প্রবেশ করিতে যাইতেছে । 

দাচ্জীলের আবির্ভাব ও মহীহাঁর অবতরণ সংক্রান্ত বিবরণগুলি যদি অগ্বিখবান্ত হাদিছ 
বলিয়া পরিগণিত হয়, তাহ। হইলে এগুলিও হাদিছ ও অবশ্যবিশ্বীস্ত । সুতর|ং আমাদের স্বীকার 

করিতে হইবে যে,, এই এবনো-ছাইয়াদ-রূপী দাজ্জালের জীবনকালের মধ্যেই হজরত ঈছার 

অব্তরণ নিশ্চয় হইয়! গিয়াছে । অতএব হিজরীর প্রথম শতাববীতেই এই সব হাঙ্গাম! নিশ্চয় 
চুকিয়া গিয়াছে । পক্ষান্তরে আমর! হহীও দেখিতেছি যে, দাজ্জাল আঁসিল ও আপনাঁপনি 
মরিয়া গেল। কিন্ত পূর্ব প্রতিশ্ররতি অনুসারে হজরত ঈছ! নাজেল হইলেন না, তাহাঁকে 
নিহতও করিলেন না। 

পাঠক দেখিয়াছেন- হজরত ওমর ফারূকের গ্ঠায় প্রধানতম ছাহাঁবা হজরতের সম্মুথে 

আল্লার নামে হলফ করিয়া বলিতেছেন যে, এবনে-ছাইয়াঁদই নিশ্চয়ই দাঁজ্জাল। হজরত ইহার 
কেন প্রতিবাদ করেন নাই, ইহাঁও আমরা হাদিছের রাবীর মুখে জানিতে পাঁরিতেছি। 

: সুতরাং অছুলে-হাঁদিছের নিয়ম অচ্ুসাঁরে, ইহাও হজরতের হাঁদিছ বলিয়! গণ্য। এই প্রকার 

হাদিছকে (582) বলা হয়। হাদিছ আবার বোথারী ও মোছলেম কর্তৃক বর্ণিত। সুতরাং 

রেওয়ায়তের হিসাঁবে এ সম্বন্ধে অন্ত পক্ষ কোন প্রকার “ু চেরা” করিতে পারেন না। কাজেই 

আমাদের আলেমগণ এই ব্যাপারটাকে একটা মুশ্কিল-সমস্যা বলিয়! উল্লেখ করিয়াছেন 

(ফৎহুল্বারী ১৩--২৫৪)। তাই কোন কোন আলেম এই সমস্ার সমাধান কল্পে বলিতেছেন 

যে, ছোটখাট দাজ্জাল একাধিক বাহির হইবে বলিয়া হাদিছে সংবাদ পাঁওয়। যায়৷ কিন্ত 
তাহার মধ্যে অপেক্ষিত, গ্রতিশ্রত ও প্রধান হইতেছে-_কাণ! দাজ্জাল। হজরত ঈছ1 নিহত 

করিবেন এই কাণা দাজ্জলকে, আর এবনো-ছাইয়াদ হইতেছে একজন জুনিয়র দাজ্জাল। 

কিন্ত অন্ত আলেমরা দেখাইয়াছেন যে, এবনো-ছাহিয়াদই বস্ততঃ সেই কাণা দাজ্জাল। 
আবুদ্ীউদ ও তিরমিজীর এক হাদিছে, আবুবকর! নামক ছাহাবী হইতে স্পষ্টতঃ বর্ণিত হইয়াছে 

যে, সেই অপেক্ষিত কাঁণা দাজ্জালের ও তাহার পিতার সমত্য লক্ষণ হজরতের মুখে শ্রবণ করার 

পর, তিনি ও জোবের-বেন-আওয়াম এবনো-ছইয়াদের বাড়ী যাইয়া সমস্ত বিষয়ের তদস্ত করিয়া 

দেখিলেন যে, সমস্ত লক্ষণই তাহার সঙ্গে মিলিয়৷ যাইতেছে । তাহার এক চোখ কাণাও ছিল। 

সুতরাং এবনো-ছাঁইয়াদই যে, সেই অপেক্গিত প্রতিশ্রত কাণা দাজ্জাল, তাহাতে আর সন্দেহ 

থাঁকিতেছে না। অতএব সম্তাটা পূর্বের গ্ভার অসমাধিত থাকিয়া! যাইতেছে। 



১৩৬ . .- - ৮.৭ ১€ক্কারআন'শরীফ  » . [তৃতীয় পারা 

. (গ) ধহু হাদিছে হাও জান| যাইতেছে -যে, মুছলমানরা কনষ্টার্টিনৌপল জয় করাঁর 
অব্যবহিত পরেই দাজ্জাল বাহির হইবে। আবুদাউদেরএক হাদিছে স্প্টক্ষরে বর্ণিত হইয়াছে 

| যে কমষ্টার্টিনোপল বিজয়ের সপ্তম বৎসরে দীজ্জাল বাহির হইবে । এই মর্শের হাদিছ গুলি 

মোছলেম, তিরমিজী ও আবুদাউদ প্রস্ুঁতিতে বর্ণিত হইয়াছে । "সকলেই জানেন, ঘোঁলতান 

(দ্বিতীয়) মোহাম্মাদ ১৪৫৩ খৃষ্টাবধে, সুতরাঁং আজ হইতে ৫৭৯ বৎসর পূর্বে, কনষ্টটিনোপল. 
'জর করিয়াছেন। অতএব ১৩৬০ খুষ্টা্জে দাজ্জাল নিশ্চয়ই বাহির হইয়া! গিয়াছে, এবং হজরত : 
ঈছাঁও নিশ্চয় নাজেল হইয়া তাঁহাকে কতল করিয়া ফেলিয়াছেন। হজরত ঈছাঁর মৃত্যুও হইয়া ' 

গিয়াছে । রঃ 

৮. অন্ত দিক দিয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, এই বিবরণগুলির কাঁণাকড়িরও মূল্য. 
'ধান্তেবে নাই। কারণ, প্রথমতঃ দাজ্জাল আসিল ও নিহত হইল এবং হজরত ঈছা! আঁসিলেন ও 
প্রস্তেকাল করিলেন- কিন্ত ছুন্য! তাহার কেন সংবাঁদই জানিতে পাঁরিল না। তাই আজ এই. 
ছয় শত বৎসর পরেও তাহার! সকলে মছীহা'র জন্ ই| করিয়! বসিয়া আছে। 

(ঘ) ছাহাবী আবু-কাঁতাঁদা বলিতেছেন, হজরত বলিয়াছেন £__ ৬//৯| ১১ ০৪]. 

অর্থাৎ ছুই শত বৎসর পরেই “আয়ত” বা! প্রতিশ্রুত ঘটনাগুলি ঘটিতে আরম্ভ হইয়া যাইবে 
( এবনে-মাঁজা )। “ঘটনাগুলি ঘটিতে আরন্ত হইবে”-_ অর্থাৎ, এমাম মেহদী জাহের হইবেন, 
দাজ্জাল বাহির হইবে, হজরত ঈছ! নাঁজেল হইবেন, এবং কিয়ামতের ূর্বকার অন্ঠান্ঠ ঘটনা: 
“পরম্পরাগতভাঁবে ঘটিতে আস্ত হইবে” (মেরকাঁৎ)। - ৮ 

হজরত যে সময় এই উক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সময় হইতে ছুই শত বৎসর পরে 

কাণা দাজ্জাল ও হজরত ঈছা'র আবির্ভাব হইবে, এই হাদিছে ইহা স্পষ্টত; জানা যাইতেছে. 
সুতরাং এই হাদিছ অনুসারে অকাট্যভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আজ হইতে ১১ শত বমর 

পূর্বে দাঁজ্জালের আবিঙাব ও হজরত ঈছা'র দাজ্জালবধ-কাণ্ড পরিসমাণ্ত হইয়া গিয়াছে। খতরাং 

এ সময় *তীহাদের অপেক্ষায় থাক! যতটা অন্তায়, নিজকে মহীহরপে প্রকাশ কর! ততোধিক 

অসঙ্গত। সে যাহা হউক, বাস্তবে দেখা যাইতেছে যে, এ প্রতিশ্রত সময় বা তাহার নিকট- 

ভবিষ্যতে দাজ্জালের বা হজরত ঈছা'র আবির্ভাব আঁদো ঘটে নাই। অথচ ছেহাহ ছেত্ার বিশ্বস্ত 
হাদিছ গ্র্থগুলিতে এই বিবরণটা ছাহাবার প্রমুখাৎ হজরতের উক্তি বলিয়া বর্ণনা কর! হইতেছে! 

মেশ্কাতের বিখ্যাত টীকাকার হ্বনামধন্য পণ্ডিত, মোল্লা আলী কারী সি এই হাঁদিছের 

আলোচনায় নিরুপায় হইয়৷ বলিতেছেন :-_ 
ৰ €/ ৮519] ০ ৬১১১০] ০৪2 ৬) £ ১৫৯1) ৬৪১০) ৫) ফি ৬ ০৯ 2 

“দুই শতাঁবী'-শবের উপর যে লাম (আল্ ) আছে, আহাকে “আহাদের” বলিয়৷ গ্রহণ করাও 
সম্ভব।. ফলতঃ দুই শত বৎসর পর-_অর্থে, সহম্্ বৎসর গতে, ছুই শত বৎসর অতিবাহিত 
হওয়ার পর।. মেহদী, দাজ্জাল ও হৃজরত ঈছা'র আঁবি9াঁবের সময় উহাই (মেরফাঁত)। 



আছর, রুকু] . হজরত ঈচ্ার সঃ ও উত্থান" 7 ৯৩৭ 
এখানে লামের তর্ক তুলিয়। এক হাঁজারে রৎসর সমর বাড়াইয়া লওয়ার যে রব চেষ্টা করা 

হইয়াছে, তাহা সর্বতেভাবে অয়ঙ্গত।» কারণ সকলেই জানেন যে, “আহাদেরঃ জন্য, “লাম? 
গৃহীত হইতে গেলে এবং তাঁহার ফলে এক হাজার বৎসরকক উদ স্বীকার করিতে হইলে? তাহার 
জন্ “বাস্তব বা মাঁনসিক্* একটা। ইঙ্গিত বা করিনা থাক! চাইি। - এখানে সেন্ূপ কোন ইঙ্গিতই 

' নাই। . যদি হজরতের অন্য হাঁদিছের দ্বারা জানা যাইত যে, তাহার দ্বাদশ শতাবী পরে দাজ্জাল, 
 প্রসৃতির আবির্ভাব হইবে, তাহ! হইলে এই হাঁদিছের নির্দেশ অনুসারে এখানে “এক "ছাঁজার 
" বৎসর”কে লামের ঘাড়ে চাপাইয়! দিতে পারিতাম। পূর্বেই বলিয়াছি যে, কারী ছাহেব হাদিছেয় 
'দীয় হইতে রক্ষ। পাওয়ার অন্ত কোন উপাঁয় দেখিতে না পাইয়া অগত্যা এই “সম্ভাবনার 

অবতাঁরণ! করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, চোখ বন্ধ করিয়া তাহার যুক্তিটা"শ্বীকক' 
' করিয়। লইলেও, আজ আর তাহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আমরা রক্ষা পাইতে পারিতেছি ন]', 
মোল্লা আলী কারী ছাহেবের মৃত্যু হইয়াছে ১০১৪ হিজরীতে । সুতরাং ঘবাদশ হিজরীর পরেই 
দা্জালের ও হজরত ঈছাঁর আঁবিতভাঁব হইবে বলিয়া, তাহারা সহজে পাশ কাটাহিয়া ধাইন্টে. 
পারিয়াছিলেন। কারণ, দ্বাদশ শতাব্দী শেষ হইতে তখনও পৃর! ছুই শত বৎসর বাকী ছিল। 

' কিন্তু চরম ছুর্ভ|গ্যের বিষয় এই যে, দ্বাদশ শতাঁবী অতিবাহিত হওয়ার দেড় শত বৎসর পরে, 
: আজ এই হাদিছের বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া বেশ দেখিতে পাইতেছি যে, কাঁরী ছাহেবের এ উহ 

স্বীকাঁরও সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে। কারণ, দ্বাদশ শতাঁবীর পরেও দাজ্জালের আবির্ভাব বা 
হূজরত ঈছাঁর অবতরণ ইত্যাদি কোন ঘটনাই সংঘটিত হয় নাই। 

উপরে যে কএকট! নমুনা দিয়াছি, তাহা এই আলোচনার একট। দিকের একটু আভাস 
মাত্র। পাঁঠকগণ ইহ! হইতে জানিতে পারিবেন যে, এই বিবরণগুলির মূল্য মর্যযাদ! ক্ষিছু নাই, 
রস্বতঃ এগুলি হজরত রছুলে করিমের হাদিছও নহে। আমাদের তফছিরকারগণ এই সংস্কারটাকে 

প্রথন্জে এছলাঁমের একটা গুরুতর অপরিহীর্ধ্য আকিদ। ( ধর্মবিশ্বাস ) বলিয়া ধরিয়া লইয়াঁছেন 

এবং তাঁহার পর, কষ্টকল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। হজরত ঈছা৷ আবার দুন্য়ায় আসিবেন,» 

বহু হাদিছ হইতে তাহ! ধন জান! যাইতেছে, তখন আমাদিগকে অগত্যা আয়তের উল্লিখিত 

শবগুলির প্রচলিত অর্থের এবং আয়তের তরতিবের বিপর্যয় ঘটাইয়! এ রেওয়ায়তগুলিকে রঙ্গ! 

করিতে হইবে--এইটাই হইতেছে, তাহাদের যুক্তিবাদের সাধারণ ধারা। এমাম রাজী'ত 

এ কথ *্পষ্ট করিয়াই বলিয়া! দিয়াছেন । ূ 

আমাদের বক্তব্য এই যে, এ রেওয়ায়তগুলি সকল দিকের সকল প্রকার যুক্তি প্রমাণের 

হিসাবে অগ্রহণীয়, বাস্তবক্ষেত্রে তাঁহার অসারতা! অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়! গিয়াছে। সুতরাং 

তাহার জন্ত আয়তের শব্গুলির সাধ্করণ অর্থ পরিত্যাগ করা ও তাহার তরতিবের বিপর্যয় 

ঘটান, কোঁন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। ফলত: আয়তের যে অর্থ আমরা গ্রহণ করিয়াছি, 

তাহাই সঙ্গত। 

১৮ 



১৩৮ রর; কোরআন শরীফ [তৃতীয় পারা 
শা পি পস্মিপী জাপা 

চি 

এহদীরা যখন হজরত ত ঈছাকে স্ুসে দিয়া নিহত করার ষড়যন্ত্র করিতেছি, সেই সময় 
আল্লাহ তাআলা তাহাকে যে চারিটা প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, আয়তে পরপর তাহারই উল্লেখ 
করা হইয়াছে। প্রথম প্রতিশ্রতিতে বলা হইঞ়ীছে যে, অন্ত সমস্য আন্বিয়ার মত তোমারও 
স্বাভাবিকভাবে মৃত্যু হইবে। দ্বিতীয় প্রতিশ্রতিতে বল! হইতেছে-_-তে]মাঁর মৃত্যু এরূপভাবে 
হইবে না_যাঁহাঁতে তোমার মর্য্যাদার কোন খর্ব হইতে পারে। এহুদীদের ধর্শশান্ত্র অছুসাঁরে 
ফাঁসিতে টাঙ্গাইয়া ঝ ্রুসে আবদ্ধ করিয়! যাহার প্রাণব্ধ কর! হয় “সে ঈশ্বরের শাপগ্রস্ত।” 
( দ্বিতীয় বিবরণ ২১--২৩)। তাঁওরাতের. এই ব্যবস্থা অ্ছসারে একদল খৃষ্টান-পুরোহিত মনে 

করিতেন যে, বস্তৃতই বীন্তধৃষ্ট ক্ুসে নিহত হইয়া আল্লার লা”নৎ ব| অভিশাপগ্রস্ত হইয়াছেন 
( দেখ--গল।তীয় ৩-১৩ এবং ২য় করিহ্ীয় ৫-২১)। আয়তে এই বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়৷ বল! 

হইতেছে__আল্লাহ হজরত ঈছাকে প্রতিশ্রতি দিয়াছিলেন, ক্রুসে নিহত করিয়। আমি তোম[কে 

শাঁপগ্রন্ত হইতে দিব না । বরং এহদীদের সব ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করিয়া আমি তোমাকে সেই অভিশপ্ত 
মৃত্যু হইতে রক্ষা করিব। ইহাতে আমার হুজুরে তোমার সন্নান ও মর্য্যাদা আরও বাড়িয়া 
যাইবে । তৃতীর প্রতিশ্নতিতে বলা হইতেছে-কাঁফেরদিগের ( মিথ্যা অপবাঁদ ) হইতে আল্লাহ 

হজরত ঈছাকে পরিশুদ্ধ করিবেন। মাঁছষের প্রতি ষত প্রকার অপবাদ দেওয়া যায়, মাতৃনিন্দা 
তাহার মধ্যে নিকৃষ্টতম। এভদীরা স্পষ্টাক্ষরে বলিয়৷ বেড়াইত-_ধী শুজননী মেরী ভষ্টা, পাস্থার নামক 
জনৈক সৈনিকের সহিত তীহাঁর ব্যভিচারের ফলেই বীশু জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। খুষ্টানের। মনে 

বিশ্বাস করিত, মেরী ভ্রষ্ট। নহেন। কিন্তু তাহীরা সঙ্গে সঙ্গে প্রচার করিত যে, তিনি পবিত্রাত্মা 

কর্তৃক গর্ভবতী হইয়াছিলেন। ইহাতে পরোক্ষভাবে তাহারা এহ্দী-আক্রমণের সহায়তাই করিয়া 
যাইত। আল্লাহ হজরত ঈছাকে তখন শাত্বনা দিয়া বলিয়াছিলেন, কাঁফেরদিগের প্রদত্ত এই 
অপবাদ হইতে আল্লাহ তোমাকে মুক্ত করিবেন। এই মুক্তি পুর্ণপরিণতরূপে জগতের পৃষ্ঠে 
আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে কোরআনের স্পষ্ট সাক্ষ্যদ্বার!। ৃ 

চতুর্থ প্রতিশ্রতিতে বলা হইতেছে-_-“তোমাঁর অছস|রীদিগকে অম|ঠকারীদিগের উর্ধে 
স্থাপন করিব ।” হজরত ইঈছা! প্রেরিত হইয়াছিলেন স্বজাতীয় এছরাইল-গোত্রের প্রতি | 

ইহাদের মধ্যে একদল তাঁহাকে অম]ন্ত করিল, তাঁহার বিরুদ্ধে টরম বিদ্রোহ ঘোষণা! করিল। 

অন্ত একদল তাহাকে স্বীকার করিল, তাঁহার অনুসরণ করার চেষ্টা করিতে লাগিল। এখানে 
এই ছুই দলের কথা বলা হইতেছে। এই প্রতিশ্রুতি অনুসারে অমান্ঠকারী-এহদীরা, খৃষ্টানদের 
নিকট পরাজিত হইয়াছে এবং কিয়ামত পর্যস্ত পরাজিত হইয়া থাকিবে। 

২৭৫ পার্থিব ছুরবস্থ/_নিজেদেরই কর্মফল 
উপরে হজরত ঈছার অছসরণকারী ও অমাক্ুকারী দুই দলের উল্লেখ হইয়াছে। এখানে 

বলা হইতেছে যে, নবীর আদর্শকে উপেক্ষ] করিবে যাহারা, তাহাকে 'অমান্ত করিয়া চলিতে 
চাহিবে যাহারা, পরকাঁলে তাহাদের জন্য যে শান্তি নির্ধারিত আছে, তাহা ব্যতীত 

৮ 5 লারা পরি ডলস্টি পরি তাপ রর ৯ 



ওয় ছুরা, ৬ষঠ র্ু ] পার্থিৰ ছরবস্থা-_নিচ্জ্দেরই কল্মফল | | ১৩৯ 

ছুন্যাতেও তাহারা নিজেদের এই অপবর্ের কঠোর প্রতিফল: প্রাপ্ত ্ত হইবে, এব এবং সে নারিভি 
সমাগত হইবে, ছুঃখজনক দণ্ডের হিসাবে । পাঠক দেখিতেছেন, হজরত ঈছাঁকে অমান্ত 
করিয়াছিল এভ্দীরা । সুতরাং এই আয়ত অসারে সেই প্রতিশ্রুত পার্থিব দণ্ড তাহাঁদের উপর 

সমাগত হইয়! গিয়াছে। 
সেই দণ্ডের স্বরূপ কি? এহদীরা ছুন্যার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ধনকুবেরের জাত্তি। শিক্ষিত ও 

রাজনীতি-বিষাঁরদ পণ্ডিতেরও তাঁহাঁদের মধ্যে অভাঁব নাই। কিন্তু তত্রাচ, কোরআনের নির্দেশ 
অনুসারে জানা য|ইতেছে যে, তাহারা পৃথিবীতে আল্লার কঠোরতর আঁজাবে বণ্ডিত হইয়া * 

আছে। বলা বাহুল্য যে, সেই এঁশিক দণ্ড হইতেছে--এনদী জাতির স্বাধীনতার : ও এহছদী 
সাআজ্যের অস্তিত্বের চির অবসনি। 

মুছলমান-আমরা সাধারণতঃ মনে করিয়া থাঁকি, এগুলি এনুদীদের কথা, আমাদের শিক্ষার 

বা চিন্তার বিষয় ইহাঁতে কিছুই নাই। কিন্তু ইহা খুবই ভুল ধারণা। কোরআনের কোন 
আয়ত কোন বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে প্রকাশিত হইলেও, উহাঁর নির্দেশ সকল যুগের ও সকল 

লোকের জন্য ব্যাপক। এহদীদের এই সব উপাখ্যান মুছলমানের সম্মুখে পুনঃপুন বিবৃত করিয়া 
তাঁহাঁকে বলিয়া দেওয়! হইয়াছিল--সাঁবধান ! এহদীদের ন্যায়, তোমরাও যদি নিজেদের নবীকে 

অমান্ট করিতে শিক্ষা কর, তাঁহা হইলে, আল্লার শাশ্বত নিয়ম অন্ুসারে তোমরাও তাহাদের মত, 
পরাধীন দাসের জাতিতে পরিণত হইবে । কোরআনের এই সতর্ক-বাণীর প্রাতি চরম উপেক্ষা 

প্রদর্শন করিতে পরবর্তী যুগের মুছলমান সমাজ একটুও দ্বিধা বোধ করে নাই। তাহাদের এই 
ভীষণ অপকর্ম যে কঠোঁর প্রতিফল লইয়া ছুন্য়ার প্রান্তে প্রান্তে প্রকট হইয়া উঠিয়াছে, তাহাঁও 
এই আয়তের বাস্তব তফছির। এই জন্ ৫৭ আঁয়তে ইহাঁকে মুছলমানদিগের জন্য" 'জ্ঞাঁনগর্ভ 

উপদেশ+ বলিয়া! বর্ণনা কর! হইয়াছে। 

২৭৬ ঈমান ও সওকর্থা 
“নবীর উপর ঈমান আনিয়াছি'__শুধু এই দাবীই যথেষ্ট নহে। ঈমানের সঙ্গে চাই আমল 

বা সাধনা । এই বিশ্বাস ও সৎসাঁধনা ব্যর্থ যাইবার নহে। যাহারা ইহাতে রত হইয়া থাকে, 
ইহাঁর ফল তাহারা ইহজগতে ও পরকালে পরিপূর্ণরূপে প্রাঞ্ হয়। কর্শাই ফলের কাঁরণ--- 
আয়তে এই তত্বটাই বুঝান হইতেছে। 

২৭৭ ছার স্বরূপ আদমের চ্যায় 

আদম অর্থে “আদি মাঁনব হজরত আদম” না মাঁনব-সমাজ, এ সম্বন্ধে প্রথম হইতে মতভেদ 

আছে। এমাম রাজী এই মতভেদের উল্লেখ করিয়াছেন (কবির ১--৩৮২)। হাফেজ 

এবনে-কছির দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, আদম অর্থে মানব-সমাজকেই বুঝাইতেছে (কছির 

১--১২৫)। বিস্তারিত আলোচনার জন্ত ৪২ টাকা দ্র্টব্য। আমাদের মতে এখানেও উহা'র 

তর্থ--মাঁনব-সাধারণ। ফলতঃ আয়তে বল! হইতেছে যে, অন্ত সৰ মাহুষকে আল্লাহ যে ভাবে 



১৪০ ০কোরআন শরীফ , [তৃতীয় পার৷ 
ডিক কে ক কাকি তিক 

লস্ট বসি লি ঠসটি লি তাসছি তে লি লাস পি এসি তি এসসি লাস লস্ট পাটি পোস্টি পশ্টি এসি এসসি সি পট এসি ৪ এসি এসি অসি এস পি এসি এসি এরি ৪ এত টি 

স্ষ্টি করিয়াছেন, ঈছার হ্ঙ্িও সেই ভাবে ও হা অবদানে হইয়াছে । সুতরাং জদ্মের বৈশিষ্ট 

লইয়া তাহাতে ঈশ্বরত্বের আরোপ করা সঙ্গত হইবে না। 

একদল লোক এই মতের সঙ্গতি অস্বীকার করিয়৷ বলেন-- এখানে বলা হইতেছে যে, 
আদমকে আল্লাহ মাঁট হইতে স্থট্টি করিয়াছিলেন, সাঁধারণ মানবের প্রতি ইহা প্রযোজ্য হইতে 
পারে না। কারণ, তাহার! বীর্য্য হইতে সৃষ্ট হইয়াছে । কিন্তু ইহা হঠতর্ক ব্যতীত আর কিছুই 
নহে। কোরআনের বহু সংখ্যক আয়ত হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, সমন্ত ম'নবই 

তারা” বা মাটি হইতে স্থষ্ট হইয়াছে। ছুরা হজ্জের ৫ম আয়তে বল! হইতেছে :-- 
439] -- এ) ৬ 9515. ৯১0 ৮৮৬] ৩০০ শপ) ৬ 9 ৬ ৮45] 1%) & 

"হে মানব সকল ! তোমরা কি পুনরুণান সম্বন্ধে স্দীহান? অথচ তোমাদিগকে আমর! মাটি 

হইতে, পরে বীর্য্য হইতে, স্থষ্টি করিয়াঁছি।» এই প্রকার আয়ত আরও অনেক আছে। সুতরাং 

মাটি হইতে পয়দা হওয়! হজরত আঁদমের' কোন বিশেষত্ব নহে, ঈমন্ত ম[ুষই মাটি হইতে পয়দা 
হইকাছে। কেহ কেহ বলেন, এখ!নে বল! হইতেছে যে, আদমকে আল্লাহ “কুন্-শব্ন্বারা পয়দা 
করিয়াছিলেন, সুতরাং অন্ত মাচষের সম্বন্ধে তাহ। খাটিতে পারে না। কিন্তু ইহাঁও হাঁন্যক্ষর 

যুক্তি। কারণ, অন্য সমস্ত মানুষকে, স্বর্গমর্তকে, "আঠার হ।জার আলমের সমস্তকেই'ত তিনি 

এরূপ 'কুন্্ার। পয়দা করিয়াছেন। ছুর! নাহালে বলা হইতেছে :₹_ 

- ৬১৫১১ ৬৮ ৪) ০0১2) এ) 80১] 15] ১৪৪৯] 08১5 ০8) 

অর্থাৎ_“যখনই আমরা কোন বস্তুর (স্থষ্টির) ইচ্ছ। করি, আমাদের একমাত্র কথ! হয়-_-“হউক 1 

আর অমনি তাহা হইয়া যায় (5* আয়ত )।* ছুরা বকরাঁর ১১৭ আয়তে, ছুরা আলে-এমরানের 
৪৬ আয়তে এবং আরও কএক স্থানে এই মর্শের বর্ণনা বি্যমান আছে। 

এখানে “আদম'-অর্থে হজরত আদম যে হইতেই পারে না এবং নিশ্চিতরূপে উহা'র 
তাৎপর্য্য ষে “মানব-সাধারণ-_আযতের একটা সুক্ষ ইঙ্গিতে তাহার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। 
আরতে ৬০ “ফা-র্যাকুনো”শব আছে। র্যাকুনো শবের অর্থ বর্তমানে হইয়া যায়, হইয়া 

যাইতেছে-__অথবা ভবিষ্যতে হইয়! যাইবে । অতীতকাঁলের ( অর্থাৎ হইয়া গিয়াছে ) অর্থে 
উহার ব্যবহার হইতে পারে না। হইয়৷ গেল বা হইয়া গিয়াছে অর্থ বুঝাইতে হইলে, এখানে 
'্যাকুনোর" পরিবর্তে ৬৮ “কানা” শব্দ ব্যবহার কর! উচিত হইত। আয়তে আদম সম্বন্ধে বলা 

হইতেছে-_“আল্লাহ তাহাকে বলিলেন হও !--ফলে হইয়া যাইতেছে ।” অতীতকালের “আদি 
মানব হজরত আঁদম” সম্বন্ধে এই আয়তটী কথিত হইয়া! থাকিলে এখানে নিশ্চয় বলা হইত-_ 
আল্লাহ তাহাকে বলিলেন হও, আর সে হইয়! গেল বা! হইয়া গিয়াছে! ফলত: আরত হইতে 
স্পষ্টভাবে জানা যাইতেছে যে, যে-আদমের স্যাট বর্তমানে হইয়া চলিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও হইতে 

নি নির রি নিলা সানির াজিরানা রাড 
| 



৩ ছা, রঃ রুকু+ ] ঈছার স্বব্ধপ আদর ন্যাক্র ১৪ 
লস এ পিসি পি পে পারি পো শি পি তত পদ পে পাস পি পা পি পি পাটি ৮ ৯ লী পাটি লা পাঁচ পি সা এছ পি ৯ লা শাসিত ত%ি তা 

সি সিসি লিলি রি তি পাটি এসি এসি এসসি তি ওর ও রস পলি এ 

মাষ মাটি হইতে পযদা হইয়াছে_ ইহার অর্থ এই যে, তাহার মানবরণে আঁবিভূ্ত 
হওয়ার যে মূল উপাদান, তাহার উদ্ভব হইয়াছে মাটি হইত । মাটি হইতে অর্থে_ 

৩০ ৬০ &//৮ ৬০ মাটি হইতে উৎপন্ন বীর্ধ্সার হইতে” ( মৌ+মেছন ১২)। মুফতী 
আবছুহু তাঁহার বিখ্যাত তফছিরে বলিতেছেন 

৬4১ ০৩ ৬--৬ ০৭] ১১] ৬১০) ৯ ৬০] ৬০ ৪৯১৯৩] 28০8 
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“মাটি হইতে বহির্গত যে “ছো লালা তাহাই হইতেছে স্থির প্রথম অবদান। এই “ছোলালা*কেই, 
আজকাল বিজ্ঞানের ভাষায় “প্রোটোপ্লাঁজম” বলিয়া উল্লেখ কর! হয় এবং আমাদের ৪৪ 
তাহা হইতেই উদ্ভূত হইয়! থাকে (৩--৩২০ )1” 

মানব সৃষ্টির জঙ্ত, আল্ল!হ তাআলার ইচ্ছ। অনুসারে, ষে চিরাচরিত উপাদান, ও পরম্পরা 
নির্ধারিত হুইয়! আছে, হজরত ঈছাঁর জন্মে তাহা'র কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, হইতে পারে নাঁ_ 

ইহাই আয়তের প্রতিপাগ্য। আঁদি-মানব হজরত আদমের স্থষ্টি সম্বন্ধে অন্যপক্ষ বিশ্বাস করিয়া 
থাকেন যে, কতকটা কাঁদামাঁটি লইয়া আল্লাহ্ তাহার দেহ-অবয়ব গঠন করিয়া! তাহাতে প্রাণদ|ন 
করিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি জীবন্ত মানবরূপে পয়দা হইয়। গেলেন। কিন্তু আয়তের 
শব্গুলির প্রতি একটু হুক্ৃষ্টি দাঁন করিলে পাঠক দেখিতে পাইবেন, কোরআন বলিতেছে-_ 
“আল্ল।হ আদমকে মাটি হইতে স্থষ্টি করিলেন*__“তাহার পর তাহাকে বলিলেন হউক! ফলে 

সে হইয়া যায়।” এখানে দেখার বিষয় এই যে, প্রথমে আল্লাহ যখন হজরত আদমকে “সৃষ্টি 

করিলেন” তখন তিনি*ত হইয়াই গেলেন। সুতরাং “তাহার পর” আবার তাহাকে “হও” বলার 

এবং “তাহার ফলে তাহার হইয়। যাওয়ার” সার্থকতা কিছুই থাকে ন। কিন্ত আদম অর্থে 

“ম[নব” বলিয়! গ্রহণ করিলে কোন সমস্যাই থাকে না। কারণ, মাটি হইতে মানুষের হি 

করার অর্থ যে, মাটি হইতে উদ্ভূত প্রোটোগ্লাজম হইতে তাহার মূল উপদাঁনগুলির উদ্ভাবন, 
কোরআনের বিভিন্ন আয়ত হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে । তফছিরকারগণও এই 

মতের সমর্থন করিতেছেন। এমাম রাগেব বলিতেছেন 

০০ ৬০ ০৮ ৬ ১৮৭৭ ৬? ভা: ভঞ্ এপ ৮৪০ ৩ ৫৪৩ ৪) 

“মাটির ছোলাল! হইতে- অর্থাৎ, মাটি হইতে আকর্ধিত সার পদার্থ হইতে ।” মাঁছুষের মূল 

উপাঁদাঁন এই 'সার পদার্ঘন্টা স্থষ্টি করিয়া দেওয়ার পর, আল্লাহ বলিলেন-_মাঁন্ষ হউক! এবং 

সে মতে মাছুষ হইয়া! যাইতেছে, তাহারই নির্ধারিত পর্য্যায়ক্রমে। যেমন ছুরা মো'মেম্ছনে 

বলা হইতেছে £_ 
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দনিশ্চয় টিকে আমরা টি করিয়াছি__মাটিতে "অবস্থিত জারপদার্থ হইতে, অত:পর দেই 

সাঁরপদার্থকে আমরা বীর্ধ্র্ূপে পরিণত করিলাম-_সুদঢ সংরক্ষণস্থলে, তাহার পর সেই বীর্ষ্যকে 
আমরা ঘনীভূত শোণিতে পরিণত করি, ও সেই ঘনীভূত শোণিতকে মাংসপিগুরপে সৃষ্টি করি, 
অতঃপর সেই মাংসপিণ্ডের মধ্যে অস্থি স্ষ্টি করি এবং £সই অস্থিকে চর্দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া 

দেই, তাঁহার পর এক অভিনব রূপে তাহার অত্যুখখান ঘটাই, অতএব সুন্দরতম শ্রষ্টা সেই 

আল্লাহ-ই মহিমময় (১৪ আয়ত )।” এখানেও আদম বা ম!নবকে “মাটি হইতে হৃষ্টি করা” 

প্রভৃতি বলিয়া, মাঁনব সাধারণের স্ষ্টিধারার সেই অপরিবর্তনীয় এশিক নিয়মেরই উল্লেখ করা 

হইতেছে। 
ুষ্টানের৷ যীনুর ঈশ্বর হওয়ার প্রমাণ স্বরূপে বলিয়া থাঁকেন যে, তাহাঁর জন্ম ছুন্য়ার 

মানবস্থষ্টির সাধারণ নিয়মের বিপরীত--তিনি বিনা-বাপে পয়দ। হইয়াছেন। নাজরানের 
খৃষ্টান পুরোহিতরাও এই প্রকার যুক্তি উপস্থিত করিয়াছিল। আয়তে তাহাঁরই প্রতিবাদ করা 

হইয়াছে। এখনে বলা আবশ্তক যে, আমরা “আদম' শবের ষে তাৎপর্য্য দিয়াছি, তাহ! স্বীকার 
না করিয়। যদি বল! হয় যে, আলোচ্য আয়তে আদম-অর্থে আদি মানব হজরত আঁদমকেই 

বুঝিতে হইবে। তাহ! হইলেও, খৃষ্টানদের কুসংস্কারের প্রতিবাদ তাহা! হইতেও হইয়! যাইতে 

পারে। কারণ, হজরত আদম যে বিনা পিতামাতায় স্ষ্ট হইয়াছেন, তাঁহারা ধশ্ধের হিসাবে 
এ বিশ্বাস পোঁধণ করিয়া থাকেন। বীশু কেবল “বিনা-বাঁপে পয়দা” বলিয়া! যদি ঈশ্বর হওয়ার 
অধিকারী হন, তাহা হইলে উভয় পিতামাতার সংশ্রব ব্যতিরেকে জন্ম যে হজরত আদমের, 
তিনিত তাহা অপেক্ষা বৃহত্তর ঈশ্বর হওয়ার অধিকারী বলিয়| সাব্যস্ত হইবেন ! 

২৭৮ নাবতাহেল্--এবতেহাল্ 

ধীরচিত্তে ও চরম বিনয় সহকারে প্রার্থনা করাকে এবতেহাঁল বল! হয় ( রাগেব, লেছান.)। 
তফছিরের রাবীগণ এই আফ়ত-প্রসঙ্গে বলিতেছেন-__নাজরানের খৃষ্টান পুরেহিতগণ যখন কোঁন 
প্রকার যুক্কি প্রমাণ শ্রবণ করিতে প্রস্তুত হইল না, তখন হজরত তাহাদিগকে “মোবাহেলা” 
করার জন্ঠ আহ্ব!ন করিলেন। খৃষ্টান লেখকগণ এই প্রসঙ্গে নান! প্রকার অসাধু ইঙ্গিত 
করিয়াছেন& কিন্তু প্রচলিত ইতিহাস ও তফছিরের রেওয়ায়তগুলি পরিত্যাগ করিয়া, হাদিছের 
কেতাবগুলির সন্ধান লইলে জানা যাইবে যে, এ আহ্বান হজরত প্রথমে করেন নাই। বরং 
পুরোহিতদের চ্যালেঞ্জের উত্তরে হজরত মৌবাহাঁল! করিতে সন্মতি প্রকাশ করিয়াছিলেন মাত্র। 

বোখারীতে স্পষ্টতঃ বর্ণিত আছে যে, নাজরানের প্রধান পুরোহিতঘয় হজরতের নিকট 
আসিয়াছিলেন, ৮31 ৬ ৬/4১£ তাহার সঙ্গে “মলাআনা” করার উদ্দেক্টে (১৭ যুজ, আহলে 

নাজরানের কেচ্ছা ) হাকেমের একটী রেওয়ায়তে বিষয়টা. আরও পরিফার হইয়া বাইতেছে। 
জাবের বলিতেছেন, নাজরানের ডেপুটেশন হজরতের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল--“বীশু সম্বন্ধে 

ভাঁপনি কি বলেন? হজরত উত্তর করিলেন--তিনি রহল্লাহ ও তাঁহার কলেমা; এবং 



ওয় ছুরা» ৬ষ্ঠ রুকু ] লা'নশ বা অভিস-্পাঞ্, ১৪৩ 

আল্লার দাস ও তাঁহার রছুল।” খৃষ্টান পুরোহিতর৷ ইহাতে উত্তেজিত হইয়া বলে :__ 
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তিনি এরূপ ( আল্লার দাঁস ) ছিলেন না, এ সম্বন্ধে আমর| আপনার সঙ্গে 'মলাআনা” করিতে 

চাই, আপনি সন্ত আছেন কি? হ্জরত্ত বলিলেন__এইটাই কি তোমাদের নিকট সর্বাপেক্ষা 

অভিপ্রেত? তাহারা বলিল__ইা। তখন হজরত বলিলেন, তাহা হইলে খন তোমাদের ইচ্ছা 

হয় ( আঁমি সর্বদাই প্রস্তুত )। ফলতঃ হজরত রছুলে করিম প্রথমে নাঁজরান পুরোহিতদিগকে 

মোবাহাঁল৷ করার আহ্বান করেন নাই, তাহাদের আহনানের উত্তরে অগত্যা তাহাতে সন্মতি 

প্রকাশ করিয়াছিলেন । 

এই মোবাহাঁলার স্বরূপ কি হইবে, আলোগ্য আগতে তাহার স্পষ্ট বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। 

প্রত্যেক পক্ষ নিজেদের স্ত্রীপরিবাঁরসহ প্রকাশ্ঠভাবে প্রার্থনা করিবে, চরম বিনয় সহকারে আল্লার 

হুজুরে মোনাজাত করিয়া বলিবে--সত্য জয়যুক্ত হউক, অসত্য বিধবস্ত হউক! বলা আবশ্তক 

যে, হজরত মৌবাহলার জস্ঠ প্রস্তুত হইলে, নাঁজরান-পুরোহিতর অগ্রপশ্চাৎ করিতে থাকে, 

এবং অবশেষে তাহারা ই আবার তাহাতে অসন্বতি প্রকাশ করে। কারণ, আত্মসত্যে তাঁহাদের 

দৃঢ় বিশ্বাস ছিল না। 

এখাঁনে আর একটী বিষয় লক্ষ্য করার আছে। প্রকাশ্তক্ষেত্রে মৌবাহালা হইবে এবং 

সেখাঁনে মুছলমান-অমুছলমান সকলেই উপস্থিত থাঁকিবেন। আয়তে স্পষ্ট করিয়া বলা হইতেছে 

যে, দেই মোকাবেলার ময়দানে মুছলমান-মহিলার।ও সকলে উপস্থিত থাঁকিবেন এবং তাঁহারাও 

পুরুষদের স্কায় এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিবেন ফলতঃ দেখা যাইতেছে যে, নারীদিগকে 

জাতীয় অনুষ্ঠান সমূহ হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা, কৌরআন-প্রবর্তিত এছলামের অভিপ্রেত 

কখনই নহে। 

২৭৯ লীন বা অভিজম্পাৎ 

প্রার্থনার ফলই এই লানৎ। সত্য জ্যযুক্ত ও মিথ্য! বিধ্বস্ত হইলে, সত্যের বাহকরাই 

জযনজুক্ত ও মিথ্যার বাহকরাই বিধ্বস্ত হইবে, মিথ্যার বাহকদের জঙ্ ইহাই আল্লার অভিসম্পাৎ | 

আমরা অন্তপক্ষকে অভিসম্পাঁৎ করি__আয়তে এরূপ ন! বলিয়া বল! হইতেছে ষে, “নকলে চরম 

বিনীতভাবে প্রার্থনা করি, সে মতে আল্লার অভিসম্পাৎকে মিথ্যাবাদীদের উপর স্থাপন 

করিয়া দেই ।” 
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সপ, 

হে আহা কলে (00540 
সিদ্ধান্তের” প্রতি সমাগত হও-_ 52755 & 

যাহা লও 85 5৩3 প৮৮ 4৫ 

কলে সো াধারভূতেহা 4254 1345 

বানাইব না, এবং আমাদের কেহ, 5 5 

৬৪ 

আল্লাহ ব্যতিরেকে, নিজেদের 

মধ্যকার কাহাকেও গ্রভূরূপে 

গ্রহণ করিবে না ; ইহার পরেও 

তাহারা যদি পরাস্মুখ হইয়া যায়, 

তাহা হইলে তোমরা বলিয়া 
দিও-_“সকলে তোমরা সাক্ষী 
থাক যে, আমরা হইতেছি 

অনুগত-মোছলেম । 
হে গ্রস্থধারিগণ ! এবরাহিম 

সম্বন্ধে তোমরা কেন হঠতর্ক 

করিতেছ ? অথচ তাওরাৎ ও 

ইঞ্জিল'ত অবতীর্ণ হইয়াছিল 
তাহার পরবর্তী সময়ে; তোমরা , 

কি তবে বুঝিতে প্মরিতেছ না! - 

টু এ 2 ৪ 

01১42115915 ৩৪ 
পা ৪৯৩ নি এট, 

৫ এ 

টা 0 এ) 1. 
6757551571 টি 

১১৬3০ ? “০ 

“পুলি লও 

রগ টিটি সিল ১৬ 

ও ২._*-/৯৫০ ১৬ 

পট 

স্পা 

ং 



৩ ইরা, রি রুকু ] 
জহি এটি পর্টি ঠা তা পিন ৬ পিপিপি পর উপরি সী ওএস 

৬৫ দেই লোক'ত তোমরা !__যে 
বিষয়ে কিছু জ্ঞান তোমাদের 
ছিল, তাহাতেও তোমর! 
বিসম্বাদ ঘটাইয়াছ, এখন, যে 
বিষষে কোনও জ্ঞানই তোমা- 

দিগের নাই, তাহাতে (আবার) + 

বিসম্বাদ করিতেছ কি জন্য? 
একমাত্র আল্লাই (এ সমস্ত বিষয়) 
অবগত, তোমরা কিন্তু (কিছুই) 
অবগত নহ। 

এবরাহিম এহুদ্ীও ছিল না, 

থষ্টানও ছিল না,_বরং সে 
ছিল একজন সত্যাশ্রয়ী, আত্ম- 

নিবেদিত (- মোছলেম ) ১ 

বস্ততঃ মোশ্রেকগণের দলভুক্ত 

সে কখনই ছিল না। 

৬৭ নিশ্চয় জনগণের মধ্যে, 
'-  এবরাহিমের সঙ্গে ঘনিষ্টতার 

টা 

অনুসরণ করিয়া ৬০৯ 
এবং (তাহার পর) এই নবী 
আর যাহার! ঈমান আনিয়াছে; 
বস্তৃতঃ আল্লাই হ্টুতেছেন 

বিশ্বাদিগণের সহায়। * 

( হে মান রিনি | ) 
৯৯. 

৬৬ 

আহল-এমল্লান-শম রুকু? ১৪৫ 
এপ পতিত পিসি তি তি ০ পট ওসি শা এস তি লস কিস ৬ এ এত পা সি টি 

০০০ 

রত শট] হি 

দর ২7 4৯7, 

সপ 

নিত ভিটে নপটি৯৩ত ওত পিতা &ি ও 

চিত ক 

৯৫ ০98 ূ 

খু, ১২৬: ১, |১৫১ ৭7 

৮ তা পাতা ও | 65৮৯৮ 

৬০৩ $০-/১0৮শ 

% ৫ 
925০৮ ৮ রি 

নি 7. পট 

ও এর 
ও 

পাতি 82 তা টি 

কপ না 

৮৬ ৩৩ চি 1 

6 *পশা ঙগ 

৮৯৮৩০ ৮05 

2809 
পপ পা শিডি ৯০5 

5 

পাঠ চিত টে পশ1ত ৯৮1 

৪ :%০)45415515 

৫89 ও 

০৮০5৩ ৬৮০১৪ 18 

রি রা ৯০ 



৬ 

৯১৪৬ 

শ্রস্থধারীদিগের মধ্যকার একদল 

5/ 

লোক তোমাদিগকে ভ্রষ্ট করার 

কামনা (পোষণ) করিয়। থাকে ) 

কিন্তু বস্ততঃ (এই আচরণের 

দ্বারা ) তাহার! ভরষ্ট করিয়া 

ফেলিতেছে কেবল আপনা- 

দিগকে, অথচ তাহারা ( ইহা) 

অনুভব করিতেছে না । 

হে গ্রন্থধারিগণ ! কেন তোমর। 

আল্লার নিদর্শনগুলিকে অমান্য 

করিতেছ ? অথচ (সেগুলিকে) 
. তোমরা প্রত্যক্ষ করিয়া থাক ! 

হে গ্রন্থধারিগণ! তোমর। সত্যকে 

মিথ্যার দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া 

ফেলিতেছ এবং সত্যকে গোপন 

করিয়া রাখিতেছ -_- কিসের 

জন্য ? অথচ নিজে তোমর। 

( এ সমস্তই ) অবগত আছ ! 

কোরআন শরীফ তৃতীয় পায় 
পাস রি এসসি ২ সে ৪৬ এসি 

রগ 2 

(31৩-৮১ 

নি ০ তা রী টড 

টি £ি ওটা ০টি 

৪ ২_.)2১ ৩ 

পা টিপি পার্ট পাতা পর 

3৮৫/-50০৭০ 88 

পে ডি টি তি চি পা জিপটিনিলা তি 

৪ ১৪৯১১ (1991৩ ০2) 

চিলি তি তর 

চি ৪০ 

১৩৯ 4" 

১4:85450%3 1 
পা ঠ৯ 6৮৮ তা চিঠিতে তে কিপাতি 
৯৬5 

১৯৭০ ০08941 

পপ রর 

টীকা :_ 
২৮০ আহলে কেতাব :-_ 

আল্লার নিকট হইতে কোন কেতাব বা! ধর্দগ্রস্থ সমাগত হইয়াছে যে জাতির নিকট, 
আহলে-কেতাঁব বলিতে তাহাদিগকে বুঝাইয়। থাকে । কোরআনের বহস্থলে আহ.লে-কেতাব 
বিশেষণদার! এহদী ও খৃইনদিগকে বা তাহাদিগের মধ্যকার কোন এক" জাতিকে লক্ষ্য করা 
হইয়াছে-সত্য। কিন্তু ব্যাপক ও স্থারী অর্পে, এ দুইস্জাতি ছাঁড়া অন্তান্ত আহ.লে-কেতাব 
সম্প্রদায়ও উহার অন্তর্গত। আলোচ্য আয়তের তফছিরে এবনে-কছির বলিতেছেন £-- 

১৯ ৬০৯ ৬9 4909 ঠা ৬০ ৯৪ ০৪ (ক ৮০) 9 



আর ছুরা, ৭ম রুকু+] আহল ৫কতাব | ১৪৭ 

অর্থাৎ_“এই আহ.লে-কেতাঁব সম্বোধন, এহুদী ও থুষ্টানদিগের ও তাহাদিগের অগ্ুরূপ অন্টাস্ঠ 
সম্প্রদায়গুলির প্রতি ব্যাপক ও সাধারণভাবে প্রযোজ্য ।” আহলে-কেতাঁৰ বলিতে কেবল 
এহাদী ও খুষ্টনদিগকেই বুঝাঁইবে, ইহা! ভূল ধারণা । ছাহাঁবা ও তাঁবেরীগণের মধ্যে অনেকে 
পার্সিকদিগকেও আহলে-েতাঁৰ বলিয়! গণ্য করিতেন। এমাঁম এবনে-হাজম কোরআন 

হইতে এই মতের সঙ্গতি সপ্রমাণ করিয়াছেন ( মেলাল ১--১১৪ )। 

কোরআনের শত শত স্থানে এহুদী, খৃষ্টান প্রমুখ সম্প্রদায়গুলিকে আহলে-কেতাঁব বলিয়া 

সম্বোধন করা হইয়াছে। এই সম্বোধনের বিশেষত্ব সম্বন্ধে এমাম রাজী বলিতেছেন £-_ 
৮০৬] (১5 ৪ ৯1) 0)1 *** ০১৬) ৩59) %৯)] ৬৯৭ ৬ (৮) 1১৬ 9 

“ইহা হইতেছে একটা সুন্দরতম বিশেষণ ও পূর্ণতম উপাঁধি *..*.. এই সন্বোধনদ্বারা অভিহিত 
জাতিগণের প্রতি চরম সন্মান প্রদর্শন করাই বক্তাঁর উদ্দেশ্য” একদিকে এহুদী ও খৃষ্টান 
প্রভৃতি সম্প্রদায় এছলাম ধর্ম ও মোছলেম জাতিকে সমূলে বিনষ্ট করার জন্য সাধ্যপক্ষ চেষ্টার ক্রুটা 
করিতেছে না। অন্ঠদিকে তাহাঁদিগের অসত্য ধর্মমতগুলির অসঙ্গতি প্রতিপাঁদন করাই 
এছলাঁমের একটা বৃহত্তম সাধনা । এ অবস্থাতেও প্রাণের বৈরী বিধর্মী এহুদী ও খৃষ্টান জাতিকে 

সম্বোধন করার সময়, কোরআন তাঁহাঁদিগের সম্বন্ধে পূর্ণতম ও সুন্দরতম বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া 
তাহাদিগের প্রতি চরম সম্পান প্রদশন করিতেছে। এই মহান আদর্শটীর প্রতি মুছলমাঁন 

সমাজের_বিশেষতঃ ভক্তিভাঁজন* আলেমগণের--মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি। এছলামের 
পরম শত্রু অমুছলমাঁনদিগের সম্বন্ধে কোরআঁমের এই শিক্ষা। কিন্তু চরম পরিতাঁপের বিষয় 
এই যে, ভিন্ন মতাঁবলম্বী মুছলমান সম্বন্ধেও আমাদের আলেমগণ সাধারণতঃ এই আদর্শের চরম 
অপচয় ঘটাঁইতে একবিন্দুও দ্বিধা বোঁধ করেন না। মজহীবী বাঁদ-বিতণড। সম্বদ্ধে গত অর্ধশতাববী 

ধরিয়া যে সব বহি-পুস্তক আমাদের “নায়েবে রছুল' সমাজের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার 
ভাষা € রুচির জঘন্তা দেখিয়া শরীর শিহরিয়া উঠে। এমন কোন কুৎসিত বিশেষণ নাই, 

প্রতিপক্ষ আলেমের বা মজহাঁবের প্রতি যাহার প্রয়োগ করা! হয় নাই। কাহারও সঙ্গে কোন 

আম্নত বা হাদিছের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে মতভেদ হইলে, সমাঁজে বিশেষরূপে সন্মানিত আলেমগণও 

তাহার নামটা পর্য্স্ত বিকৃত করিয়া! লিখিতে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেম। এই 

বাঁঙ্গলা দেশে, বহু মুদ্রিত বহি-পুস্তকে দেখিতে পাই-_“বকৃরী দল” “নিকারীর ধোকাভঞ্জন* “মৌঃ 
এক-_রাঁম খা” “মহামুদী” “অহাবী” “হীঁপানী* প্রস্ৃতি বিশেষণ প্রয়োগ করিতেও আমাদের 

আলেমগণ কুষ্ঠিত হন না। কোরআনের বাহকগণ নিজেরাই তাহার শিক্ষা ও আদর্শ হইতে 

কতদুরে সরিয়৷ পড়িয়াছেন, শত সহস্রের মধ্যে ইহাও তাহার একটা মর্ধাবিদারক উদাহরণ । 

২৮১ বিশ্বজনীন সত্যের প্রতি আহ্বান ₹_ 

নানা অবস্থাগতিকে দুন্য়ার বিভিন্ন ধর্্মাবলদ্ী-মাছুষের পরম্পর ঘোরতর সংঘাত সংঘ 
আর্ত হইয়াছে, ধর্মের অজুহাতে বিভিন্ন বংশের ও বিভিন্ন দেশের মাছুষ পরম্পরের প্রাণের 
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বৈরী হইয়া দাড়াইয়াছে। । ধর্ম তখন দুন্য়ার প্রধানতম সমস্াঁয় পরিণত । এই সময় করুণাময় 

আল্লার মঙ্গল ইঙ্গিতে এছলামের আবির্ভাব হইল__এই সমস্যার পূর্ণ, স্থায়ী ও সঙ্গত সমাধান 
সঙ্গে লইয়া। এই সমাধানের স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু কিছু পরিচয় পাঠিকগণ অন্তত্র প্রাপ্ত হইয়াঁছেন। 
এখানে বিশেষভাবে বলা আবশ্তক যে, বিশ্বজনীন ধর্শের এই শুভ্ সন্দেশ এছলা'মই সর্ববপ্রথমে 
ছুন্যায় ঘোষণা করিয়াছে এবং তাহাকে কার্যে পরিণত করার সুসঙ্গত, স্ুসংযত ও বাস্তব উপায় 

অবলম্বন করিতে একমাত্র এছলামই সফলতাঁলাভ করিয়াছে। আমাদের জ্ঞানবিশ্বাস মতে ইহাই 

হইতেছে এছলামের “বিশেষ বাঁণী*। সেই বাণীর স্বরূপ আলোচ্য আয়তে প্রকাশিত হইয়াছে । 

প্রথমে আহলে-কেতাবদিগকে রি 24৫ -এর পানে সমাগত হইতে আহ্বান করা 

হইয়ছে। “ক+লেম।-শব্ধের আভিধানিক অর্থ_বাঁক্য, বাণী ইত্যাদি । সিদ্ধান্ত, ফম্মাণ ব। 

06076 কেও কলেম! বল! হয় (২৬২ টীকা)। আমি উহার অনুবাদ করিয়াছি “সিদ্ধাস্ত' 

বলিয়।। “যাহা স্তায্য ও সঙ্গত এবং পক্ষদিগের মধ্যে সাধারণ, 'ছাঁওয়া” বলিতে তাহাকে বুঝায় 

(কছির, কবির, বায়জাভী প্রভৃতি )।”* অনুবাদে এই ব্যাপক ভাবটা প্রকাশ করার চেষ্টা' 
করিয়াছি, উহার প্রতিশব খু'জিয়া পাই নাই। ফলতঃ আয়তের প্রথমাংশে ছুন্যার সমস্থ 
আহলে-কেতাবকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে-_-আঁইস, তোমরা ও আমর! সকলে এমন 

একট। সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করি, যাহ] সত্য ও সঙ্গত এবং যাহা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে 

সাধারণভাবে স্বীকৃত হইয়া থাকে। সেই সত, সঙ্গত ও সাধারণ সিষ্বাস্তটী যে কি, আরতের 

পরবর্তী অংশে তাহা খুব স্পষ্ট করিয়া! বলিয়৷ দেওয়া হইয়াছে । থা £-_- 

(ক) আল্লাহ ব্যতীত অন্ত কিছুর এবাদৎ (দাসত্ব ও পুজা ) আমরা করিব না, 
(খ) অন্ত কিছুকেই আল্লার শরিক আমরা বানাইব না, এবং 

(গ) একমাত্র আল্লাহকে আমর! প্রভুরূপে গ্রহণ করিব, তাহাকে ছাড়িয়া নিজেদের 

মধ্যকাঁর কোন মানুষকে আমাদিগের কেহ প্রতৃরূপে গ্রহণ করিবে না। 

এই সিদ্ধান্তগুলিকে জ্ঞানে, বিশ্বাসে ও কর্মে সত্যরূপে গ্রহণ করিবে যে সকল আঁহ.লে-কেতাব 
সমাজ ব! ব্যক্তি, ধর্মের হিসাবে তাহা'দিগের সহিত কোঁন বিরোধই মুছলমাঁনের থাকিবে না, 
অন্ত কাহারও থাঁক। উচিত নহে। এহুদী, পার্সিক, হিম্দু ও খুষ্টান প্রভৃতি সমস্ত প্রাচীন 

ধর্মাবলম্বীদের মূল ধর্মগ্রস্থের অবিসম্বাদিত শিক্ষা যে ইহাই, একথা! তাঁহার! সকলেই স্বীকার 
করিয়া থাকেন। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে এই শিক্ষার অপচয় করিতেও তীহারা একটুও কুষ্টিত 
হন না। না হওয়ার কারণ কি, তাহাঁর সন্ধানও আয়তের এই অংশের মধ্যেই পাওয়া 
যাইতেছে। 

আলোচ্য আয়তের শিক্ষাগ্ুলি যে, দুন্যার সমস্ত আহলে-কেতাব জাতির ধর্মপুতকের 
সাধারণ নির্দেশ, কোন স্টাযনিষ্ঠ ও 'অভিজ্ঞ ব্যক্তিই এ কথা অস্বীকার করিতে পায়েন না। এই 
দাবীর ছুইএকটা প্রমাণ নিয়ে উদ্ধায় করিয়া দিতেছি। 



৩য় ছর!, গম রুকু ] বিশ্বজনীন সত্যর প্রতি, আহ্বান : ১৪৯ 
-স্মপসিিস্িিসি সি পিসি সিসি সিসির জপ ৬০ সাস্পসপিরস্িসপরসপসিসপর্পর ্পসর্ শপপ ও ি - পপপত তা সপ পতি উর ওলী শী এসি লিপ্ত রী সি ৬ টি 

ত্র মুছা (মোশি) সীনাই পর্বততলে যে দশ মহা-আজ্ঞা বা 00085858558 
প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন, তাহাই হইতেছে এহদীধর্শের প্রাণবস্ত। উহার প্রথমেই বলা হইতেছে £_ 
'আমি ব্যতিরেকে তোমার অন্য কোঁন দেবতা না থাকৃুক। তুমি আপন|র নিমিত্ত খে|দিত 
প্রাতিমা নির্মাণ করিও না; উপরিস্থ স্বর্গে, নীচস্থ পৃথিবীতে ও পৃথিবীর নীচস্থ জল মধ্যে যাহা 

যাহা আছে, তাহাদের কোন মৃদ্ঠি নিষ্মীণ করিও না) এবং তাহাদের সেব। (এবাদত ) * 
করিও না” (যাত্রা পুস্তক, ১*ম অধ্যায় )। 

নবী-জীবনের প্রারস্তে ( শয়তান কর্তৃক পরীক্ষার সময় ) শয়তান বীশুকে বলিয়াছিল-_তৃমি 
যদি ভূমিষ্ঠ হইয়া আমাকে প্রণাম ( সেজদা ) কর, এই সমস্ত আমি তোমাকে দিব।* বীণ্ড 
ইহার উত্তরে বলিলেন-_“দূর হও, শয়তাঁন ! কেন না লেখা আছে,-_তোমাঁর ঈশ্বর গ্রভুকেই 
পৃঁজা করিবে এবং কেবল তীহা'রই আরাধনা করিবে” (মথি ৪--১০)। জীবনের শেষ মুহুর্তে 
যীশু শি্বর্গের সম্মুখে প্রার্থন' করিতেছেন এবং সেই প্রার্থনা প্রসঙ্গে তিনি বলিতেছেন ৯_ 

: “আর ইহাই অনস্ত জীবন যে, তাঁহারা একমাত্র সত্যময় ঈশ্বর-তোমাকে, এবং তোমার প্রেরিত 
( রছুল ) যীশুধুষ্টকে, জানিতে পায়*_-( যোহন ১৭-_-৩)। 

পাসীঁধন্মের ইতিহাঁসেও এই সাধারণ সত্যের স্পষ্ট সন্ধান পাওয়৷ যায়। আদিম যুগের 
অন্ঠান্ত বহু জাতির চ্ঠায়* পার্সিকরাঁও পূর্বের প্রকৃতির পুজা করিত। রাজা জম্শেদের সময়, 
প্রধানতঃ তাহারই চেষ্টায়, এই প্রকৃতিপৃজা প্রতীক পুজায় এবং প্রতীক পুজা ঘোর পৌত্বলিকতাঁয় 
পরিণত হইয়া! যাঁয়। এই মহাঁপাঁতক তাহার শোঁচনীয়তার চরম দশায় উপনীত হইলে, 
20155661 (29105,0005505) বা জরদশ্তের আবির্ভাব হয়। জরদশ্ত স্বদেশবাসীদিগকে 

নিরাবিল তাওহীদের পাঁনে আহ্বান করিতে এবং শের্ক ও পৌত্তলিকতা'র অসঙ্গতি শিক্ষ। দিতে 

থাকেন। একমাত্র খাঁটি তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠাই যে জরদশ্তের জীবনের একমাত্র ব্রত 

ছিল, বিজ্ঞ লেখকগণ সকলেই তাহা একবাঁক্যে স্বীকার করিয়াছেন। 
প্রথমতঃ জরদশ্তের প্রচারিত "নব-ধর্্মশকে যথাঁনিয়মে বহু বাঁধাবিদ্বের সম্মুখীন হইতে 

হইয়াছিল। অবশেষে, পাঁরস্-সম্রাট আম্পেন্দিয়ার তাহার ধর্ম অবলম্বন করিলে সে ধর্মের 

প্রভাব প্রতিপত্তি বহুগুণে বাড়িয়া ঘায়। কিন্ত প্রাচীন বা সনাতনী পার্সিকরাঁও, পৈতৃক ধর্মের 

সম্মান রক্ষার জন্ত, তীহার বিরুদ্ধে দলবদ্ধ হইতে থাঁকে। সিস্তানের বিখ্যাত বীর রোস্তম এই 
সনীতনীদলের নায়ক হিসাবে আম্পেন্দিয়ারের সহিত যুদ্ধ করেন, এবং এই যুদ্ধে আহত হইন্নাই 

আম্পেন্দিয়ারকে শহীদ হইতে হয়। কিন্তু তাহাতে শের্ক ও তাঁওহীদের এই সংঘাত-সংঘর্ষের 

নিবৃত্তি ঘটে নাই। কালক্রমে তাঁওহীদের সেবকগণই জয়যুক্ত হন। এই ধর্ণযুদ্ধের ফলেই 

পৌতুলিক পার্সিকগণ পারস্য হই্তে বিতাড়িত হইয়া ভারতবর্ষে আগমন করে এবং প্রাচীন 

« আরবী বাইফেলে হিকরর সঠিক অনুযাদ দেওয়া হইয়াছে_ ৬৯১১৯) 9) ৩৬/৪1/১০০১ ঠ অর্থাৎ, তাহাদের 
সমীপে সেজদা করিও না ও তাহাদের এবাদৎ করিও না। বাঙ্গলা অনুবাদে সেজদা ও এবাদত স্থলে বধাক্রমে 

প্রণিপাঁত ও সেব| শব ব্যবহাব কর! হইয়াছে। 



১৫০ €কাঁরআন শরীফ [ তৃতীয় পাঁরা 

পার্সিকর্দিগের সেই জড়পৃজা ও পৌত্বলিকতাই এখানে বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাইয়া বর্তমানের 
্রাহ্মণ্য বা! হিন্দুধর্ম পরিণত হইয়া যাঁয়। * 

এছদী ও খৃষ্টানদিগের স্তায়, হিন্দুজীতির মূল ধর্মশীস্বগুলিহেও এই সাধারণ সত্যের যথেষ্ট 
পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু পরবর্তী সময়ের নান! প্রকাঁর শোচনীয় পরিস্থিতির প্রভাবে সেগুলি 
একেবারে ঢাঁকা পড়িয়া গিয়/ছিল। এছলামের সহিত পরিচিত হওয়ার পর হইতে, খিন্দুসমাজের 

স$ধক ও সংস্কারকগণয আবাঁর সেগুলিকে উদ্ধার করার চেষ্টা পাইতেছেন। রাজা রামমোহন 
রায়, স্বামী দয়ানন্দ সরম্থতী প্রমুখ হিন্দুধর্শ্মসংস্কারকগণের নাঁম এই উপলক্ষে বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য । 

২৮২ তাওহীদের স্বরূপ :₹- 

- আয়তের প্রথম অংশে যে সাঁধারণ সত্যের কথা বলা হইয়াছে, এখাঁনে তাঁহার'বিবরণ 
দেওয়। হইতেছে । বলা আবশ্যক যে, তাওহীদের পরিপূর্ণ রূপটা ইহাতে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করা 
ইইয়াছে। এই তাঁওহীদই সকল দেশের সত্যকার ধর্মশান্ত্বের সার শিক্ষ/। এই শিক্ষার অপচয় 
ঘটাতেই আজ ধর্ম লইয়| মানুষে মাছুষে সংগ্রাম উপস্থিত হইয়।ছে এবং তাহাদিগের সকলের' 
র্শাস্ত্ে বর্ণিত সেই সাধারণ সত্যকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্ট! পাওয়াতেই আজ এহদী প্রভৃতি 
আহলে-কেতাঁবগণ এছলামের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত হইয়। দাড়াইয়৷ছে। 

মানুষ নিজের কর্মে ও বিশ্বাসে আল্লাহ-সংক্রাস্ত সত্যজ্ঞানের অপচয় ঘটাইয়! থাকে যে থে 
বিকার ও বিভ্রমকে অবলম্বন করিয়া, সে সমস্তের প্রবেশপথকে কোরআন স্থায়ীভাবে রুদ্ধ করিয়া 

দিতে চাঁয়। একদল লোঁক এই বিকারের স্থষ্টি করিয়াছে আল্লাহকে পরিত্যাগ করিয়া এবং তাহার 

স্থলে গয়রুল্লার এবাদৎ বা পূজা-আরাধন। আরম্ভ করিয়া । পরবর্তী যুগের পার্সিকর! যেমন ঈজদ্ 
ও আঁহরমনের পুজা করিতেছে, অথবা বৌদ্ধরা যেমন “বৌদ্ং শরণং গচ্ছা'মি” বলিয়! বুদ্ধদেবের 
আরাধন| করিয়| আসিতেছে । এক শ্রেণীর ভ্রান্ত মানব মুখে আল্লাহকে স্বীকার করে, সত্য। 
কিন্ত সেই সঙ্গে সঙ্গে কথাদ্বারা, কাজের দ্বারা বা অন্তরের বিশ্বাস দ্বারা সৃষ্টির কোন বিষয় বা 
বস্তকে আল্লহ তাআলার জাত ব! ছেফাতের (স্বত্বার বা! গুণের ) শরিক বানাইরা লয়। ইহার 
প্রথম স্তরের শোচনীয় উদাহরণ থুষ্টান সমাজ। ইহারা আল্লাহকে স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে 

বীশুকে ও পবিত্রাত্মাকেও আর ছুইটা পূর্ণ ঈশ্বররূপে গ্রহণ করিয়াছে। ইহা স্ছইতেছে আল্লার 
জাত ব| স্বত্বার শরিক করার উদ্াহরণ। আল্লার গুণ বা ছেফাতের শরীক করিয়৷ যে শের্ক করা 

হয়, তাহা অপেক্ষাকৃত শুন্ধ, ব্যাপক ও শোচনীয়। মানুষের সকল প্রকার ইষ্ট বা অনিষ্টের মূল 

মালেক হইতেছেন আল্লাহ, ইহা তাঁহার একটা গুণ। সকিস্ত পৌত্বলিক ও অপৌত্তলিক 
মোশ্রেকগণ, ইষ্টলাভের ও অনিষ্টনিবারণের জন্ত নানা প্রকার কল্পিত দেব-দেবীর, ঠাকুর 
৯ 110 15901717650 20185121755 £&ত 05915 0100, 10৮5-19-21, এবং 

এস, এম, তাহের রেজভী এম-এ কু ৩--91515 : 4৯ চ69019 01 (150 13901, বিশেষতঃ তাহায় ৫ম অধ্যায় জষ্টব্য। 
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বিগ্রহ, তৃত-প্রেতের, পীর:ফকিরের, দরগাহ বা আস্তানার শরণ গ্রহণ করে, পুজ্-আরাধন! বা 
ন্জর-নায়াজের পর গভীর শ্রদ্ধ! ও বিশাস সহকারে সেগুলির সমীপে নিজেদের প্রার্থনা নিবেদন 
করিয় থাকে। জিজ্ঞাসা করিলে তাহাদের কেহই এক, অদ্ধিতীয়, সর্বশক্তিমান, সর্ববদর্শা ও 
মঙ্গলময় আল্লার অস্তিত্ব অন্বীকর করে না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অপকর্মের কৈফিয়ৎ 

দিয়া বলে-__-সংসারের ক্ষুদ্র কীট আমরা, আল্লাহ পর্যন্ত পৌছিবার যৌগ্যতা আমাদের নাই। 
তাই তাহার নৈকট্যপ্রাপ্ত দেবদেবী বা সাধুসজ্জনের “অছিলা” ধরিয়! তাহারই হুজুর হইতে 
নিজেদের অভীষ্ট সিদ্ধ করার চেষ্টা পাইয়া! থাঁকি-_ঠিক যেমন নিজেদের ইঠ্টসিদ্ধির জন্য আঁদ1লতে 
উকিল মোখতাঁরদিগের সাহাঁষ্য গ্রহণ করা" হয়। অধিকতর চতুর, শিক্ষিত ও দার্শনিক 
মৌশ্রেকগণই সাধারণতঃ এই শ্রেণীর যুক্তিধারার . আশ্রয় গ্রহণ করিয়! থাকে । কিন্তু এই 
কৈফিয়ৎ দেওয়ার সময় তাহারা যে আল্লার প্রেমময়, মঙ্গলময়, সর্বব্যাপী ও সর্বশক্তিমান 
স্বরূপটাঁকেই-_অস্বীকার করিয়া! বসে, একথা তাহারা বুঝিতে চায় না! তাই ছুন্যার সন্কীরণদৃি, 
সসীমজ্ঞ/ন, সম্পূর্ণভাবে অক্ষম বিচারকদিগের সহিত আল্লার তুলনা করিয়া, উকিল-মোখতারের 
উদাহরণ দিতে তাহারা একটুও দ্বিধ। বোধ করে না। সর্বদর্শা আল্লার পূর্ণ ও শাশ্বতবাণী 
কোরআন, মোশ্রেকদ্দিগের এই শ্রেণীর যুক্তিধারার প্রতিবাদ করিতেও ত্রটা করে নাই। ছুরা 

ইউনছে, ইহাঁদিগের অধংপতনের অবস্থা সম্বন্ধে বল! হইতেছে :-_- 
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“এবং আল্লাহ ব্যতিরেকে এমন সব (বিষয় বা বস্তর ) পূজা তাহারা করিয়। থাকে-_যাঁহা! 

তাহাদিগের অনিষ্ট করিতে পাঁরে না_-ইষ্টও করিতে পাঁরে না, এবং (এই অনাচারের কৈফিয়ৎ 

হবদ্ূপ) তাহারা বলিয়া থাঁকে, এগুলি হইতেছে আল্লার সমীপে আমাদের সুপারিসকারী” 

বলিয়৷ দাও--( এইরূপে উকিল বা! মুরুববী ধরিয়া, তাহাঁদিগের দ্বারা ) তোমরা কি আল্লাহকে 

গর্গের বা মর্তের সেই তত্বগুলি জানাইয়া দিতে চাঁও, যাহা তিনি অবগত নহেন! তাহাদিগের 

কত শের্কের কলঙ্ক হইতে তিনি অতিপবিত্র, অতিমহান (১৮ )।” একটু চিন্তা করিয়া দেখিলে 

জাঁনা যাইবে যে, মুছলমান সমাজের মধ্যেও এই সুক্ষ ের্কটা ভ্রমশঃ অধিকতর মারাত্মকরূপে 

সংক্রমিত হইয়। পাঁড়তেছে। তাহাঁদিগের গীরপূজা, গোরপুজা প্রভৃতির দার্শনিক টৈফিয়ৎও 

ঠিক ইহাই। 
তৃতীয় দফায় বল! হইতেছে-_একমাত্র আল্লাহকে আমর প্রতুরূপে গ্রহণ করিব, তাহাকে 

ছাড়িয়া আমাদিগের মধ্যকাঁর কেহপ্ৰন্ত কাঁহাঁকেও ঈশ্বর বলিয়া গ্রহণ করিবে না। ইহা শের্কের 

তৃতীয় স্তর, এবং ইহাতে নরপূজার প্রতিরোধ চেষ্টা কর! হইয়াছে। মাছ্ষ অন্ত মাছুষকে “রব, 

বা ঈশ্বররূপে গ্রহণ করে নাঁনা প্রকারে। ইহার মধ্যকার একটা প্রধান প্রকার হইতেছে-- 

বতারবাদ। মানুষের এই জ্ঞানগত অধঃপতনের ফলে। তাহারা মণ, মহৎ ও কীত্তিমান 
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মাচযদিগকে রক্তমাংসে অবতীর্ণ “সাক্ষাৎ প্রভগবান* বলিয়া! বিশ্বাস“করিয়! থাকে । এমন ফ্, 
কচ্ছপ, বরাহ প্রভৃতি নিকৃষ্ট জীবকেও শ্রভগবানের সাক্ষাৎ অবতীররূপে গ্রহণ করিতেও একদল 
লোক কৃষ্ঠিত নছে। মাছুষকে ঈশ্বররূপে গ্রহণ করার আর একটা ৰাস্তব প্রকারের সন্ধান 
পাওয়া যায়_পাঁডরী পুরোহিতের পূজায়, এমাম ও আলেমগণের নির্বিচার অ্ুদরণে। চুর! 

তওবার ৩* আয়তে বল। হইতেছে :--নিজেদের পণ্ডিত ও সাধু-সন্্যাসীদিগকে তাহারা 
আল্লাহ ব্যতিরেকে__ঈশ্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে।* হজরত রছ্ুলে করিম একদা! এই আয়তটীর 
আবৃত্তি করিতেছিলেন_ এমন সময় ছাহাবী আদি-এবনে-হাতেম সেখানে উপস্থিত হইয়া 
বলিলেন--এহদীরা-ত নিজেদের পণ্ডিত পুরোহিষ্তগণের এবাদৎ '( পুজা ) কোঁন দিনই করে 
নাই! হজরত উত্তরে বলিলেন--পণ্তিত ও সাধুর তাহাদিগের অন্ত যাহা কিছুকে বৈধ বা 

অবৈধ বলিয়! নির্দেশ করির! দিয়াছিল, সেই নির্দেশগুলিকে তাহারা বিনা বিচারে বৈধ বা অবৈধ 

বলির শ্বীকার করিয়া! লইয়াছে, ইহা কি সত্য নহে? আদি বলিলেন--হা, ইহা-ত খুব সত্য 

কথা। হজরত তখন বলিলেন-_ ইহাই-ত হইতেছে তাহাদের পণ্ডিত পুরোহিতের এবাদৎ 

( তিরমিজী )। 
৮ ইহাই এছলামের বিশেষ বাণী। মদিনায় অবস্থান কালে, ছুন্য়ার বিভিন্ন নরপতির নিকট 

হজরত রছুলে করিম কএকখাঁন। পত্র লেখেন। ইহাঁদিগকে এছলামের পানে আহ্বান করাই 

এই সকল পত্রের একমাত্র উদ্দেশ ছিল। এই উপলক্ষে, মিসরের রাজ! মেকাঁওকাঁছকে এবং 

রোম সম্রাট হরকল (76915 09185)-কে ভিনি যে পত্র জেখেন, তাহাতে এই আয়তটা উদ্ধৃত 

হইয়াছিল। ইহা হইতে নিঃসদ্দেহরূপে জান! যাইতেছে যে, হজরত রছুলে করিম এই আয়তের 

ক শিক্ষাকেই, বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানব সমাজের সংঘাত সংঘর্ষ নিবারণের মুল অবদানরূপে গ্রহণ 

করিয়াছিলেন । 

২৮৩ এবরাহিম সম্বন্ধে হঠ-তর্ক 

এহদী ও খৃষ্টানগণ কি লইয়া হজরত এবরাহিম সম্বন্ধে বাদবিসম্বাদ করিয়াছিল, কোন 

বিশ্বাশ্ত হাদিছে তাহার উল্লেখ দেখিতে পাট নাই। ৩ফছিরকারগণ সাধারপভ(বে বলিতেছেন 

যে, এহদী ও থুষ্ট/নর! একদ! হজরতের নিকট আমিয়া কলহ আরম্ভ করে। এহদীর! বলিতে 
থাকে--হজরত এবরাহিম এহদী ধর্মাবজদ্বী ছিলেন। পক্ষান্তরে খুষ্টানরাও ধলিতে থাকে যে, 
তিনি খৃষ্টান ছিজেন। এই ঘটনা উপলক্ষে, তাহাদের ভ্রাস্ত-উক্তির প্রতিবাদ বরার জন্ত, এই 

আয়তটী অবতীর্ণ হয়। ইহাতে বলা হইতেছে যে, তাওরাৎ হইতে এহুদীধর্শের আর ইঞ্জিল 
হইতে খুষ্টানধর্শের উদ্ভব হইয়াছে। অথচ এবরাহিম পষ্টীলোক গমন করিয়াছেন ভাওরাৎ ও 

ইঞ্জিল প্রকাশিত হওয়ার বহু পূর্ে। নুতরাং তাঁহাকে এহদী বলি বা খৃষ্টান বলি! দাবী করা 
 *কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? আমাদের মতে কোন বিশেষ ঘটনার সহিত এই আঁয়তের সম্ধ 

 রির্্শ করা সুঙ্গত় নহে, আবন্ঠকও নূহেণ যে সময় কোরতানের এই আরতগুলি নাজেল 



ওহ ছুরা, ৭ম রুকু ]. - শকিছু ভন্তান”, . ১৫৩ 
পে পিপি পিসি ০০৯ পি লস পিসি তি পরি এত ০ তিল এ তাস তি ০৯০ ৯৭ পা সসসি দিস সি সি ৯৩৫ সর সিসি পাপী শি পরশ পর সিএ জা পি তি ওসি এ এ রা এ ৩ ৬ সি ৩ 

হইয়াছিল, আরবের অধিবাসী তখন চারিটা ধর্দসম্প্রদাঁয়ে বিভক্ত । এই জধ্পরদায় চারিটার- 
অর্থাৎ এনদী, খৃষ্টান, পৌত্তলিক ও মুছলমাঁনদিগের সকলেই হজরত এবর|হিমকে বিশেষ শ্রদ্ধা 
করিত এবং ইহাদিগ্ের প্রত্যেক সম্প্রদায়, বিশেষতঃ এহুদী ও খুষ্টানরা, দাবী করিয়া বলিত- 
এবরাহিমের আদর্শের অগ্থসরণ করিয়া থাকি একমাত্র আমরা । ইহা! ছিল সমসামগ়িক আরব 
জাঁতির ধর্মজীবনের সাধারণ অবস্থা। আমাঁদের মতে, উপরের আঁয়তে যে ধর্ম্-সমন্থয়ের উল্লেণ , 
করা হইয়াছে, এই আয়তটা উক্ত হইয়াছে তাহাঁরই পৌঁষক-প্রমাণ হিসাবে। হজরত এবরাহিম 
ছিলেন নিরাঁবিল তাওহীদের একনিষ্ঠ সাধক, আব খুষ্ট/ন ও এহুদীর। ছিল গয়কুল্পার উপাসক, 

ংশীবাদী বা মোশ্রেক, অথবা! স্পষ্ট নরপূজক।০ অথচ তাহাদের প্রতে;কই হজরত এবরাহিমকে 
ব্বসম্প্রদায়ের আদর্শ মহাপুরুষ বলিয়া দাবী করিত। আলোচ্য আঁয়তে আছুসঙ্গিকভাবে বল! 
হইতেছে যে, উপরের আয়তে সর্বধর্শসমন্বয়ের যে শিক্ষাকে পেশ করা হইয়াছে, হজরত 
এবরাহিমের ধর্মসাধনার চরম আঁদর্শও তাহাই ছিল। তোমরা 'খুষ্টানধর্্ম” “এহুদীধর্শ” প্রভৃতি 
বলিয়! ধন্মীয় সাম্প্রদায়িকতার যে সব সীমারেখা রচন! করিয়া লইয়াছ, এবং নিজ নিজ ধর্মের 

নামকরণে নাঁনা দিক দিয়া তাওহীদের যে সব অপচয় ঘটা ইয়াছ, তাহ! এবরাহিমের বহু পরবর্তী 
যুগের আবিষ্কার। ৬৬ ও ৬৭ আরতে বিষয়টা আরও স্পষ্ট করিয়া বল! হইয়াছে। 

[২৮৪ “কিছু জ্ঞান” 

তাওরাঁতে ও ইঞ্জিলে হজরত মুছার ও হজরত ঈছাঁর জীবনের ইতিহাস ও ধর্মসাধনা় 

আদর্শ বিস্তারিতরূপে বর্ণিত হইয়াছিল। কিন্তু এই পুস্তক ছুইথানির মূল শিক্ষার অধিকাঁংশই-_ 
কতকটা তাহার বাঁহকগণের ইচ্ছাপূর্ববক বিকৃতির জগ্য, কতকট। তাহাদের উপেক্। ও অবহেলায় .. 

দেষে, আঁর কতকটা নান! দৈব ছুর্বিপাঁকের ফলে--বিকৃত ও বিলুপ্ত হইয়া গিক্লাছে। তত্রাচ 

তাহার কিছু কিছু আভাস এখনও তাওরাৎ ও ইপ্জিলে পাওয়া যাইতে পারে। “যে বিষয়ে 

কিছু জ্ঞান তোমাদের ছিল” বলিতে তাঁওরাৎ ও ইঞ্জিলে বিদ্যমান সেই আভাসকেই বুঝাইতেছে। 

যে বিষয়ে কোন জ্ঞানই তাঁহাদের নাই*-বলিতে, হজরত এবরাহিমের জীবন-ইতিহাস ও ধর 

সাধনার আদর্শকে বুঝাইতেছে । হজরত এবরাহিমের সাধনা ও তাহার আদর্শ সম্বন্ধে এহদী ও 

ুষ্টানদিগের যে কোন জ্ঞানই নাই, তাহার প্রধানতম প্রমাণ তাহাঁদের বাঁইবেল। পুরাঁতন 

নিয়মের আদি পুস্তকে এছরাইলীয়দের বংশ-বিবরণ দেওয়ার সময় কএকবার তাহার নামমাত্রের 

উল্লেখ দেখা যাঁয় (১১--২৫, ২৫--১৮) তাঁহার পর, হজরত মুছার কএক হাঁজার বৎসর পরে 

লিখিত যিহিক্ষেলের পুস্তকে ( ৩৩২৪ ) ভূমির অধিকার সম্বন্ধে আবরাহাঁমের উল্লেখ করা 

হইয়াছে মাত্র। ইহা ব্যতীত, যিশাইয় ২৯--২২, যিরমিয়- ৩৩২৬, এবং শী ৭--২* পদেও 

তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়াছে । কিন্তু তাহার শিক্ষা ও সাধনা সম্বন্ধে সামান্য একটু আভাসও . 

এই সব পদে পাওয়া যায় না। নূতন নিয়ম বা খুষ্টানদিগের বাইবেলে. হজরত এবরাহিমের 

উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তীহার ভাব, চিন্তা, নীতি ওজ্আদর্শের কোন পরিচয় আমরা এখানেও. 

৩ 



হং কোরআন শরীফ [ তৃতীয় পার! 
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লাঁনিতে পাঁরি না। বরং খুষ্টান বাইবেলের স্থানে স্থানে, তীহার সম্রম ও গুরুত্বের খর্ব করা'রই 

চেষ্ট৷ হইয়াছে ( যোহন ৮--৫৬+ ৫৭১ ৫৮১ এবং রোমীয় ৪--১-৬ পদ)। যে সব আধুনিক 

পণ্ডিত বাইবেলের সাহায্যে হজরত এবরা হিমের শিক্ষা, সাঁধনা ও জীবন-ইতিবৃত্ত উদ্ধারে প্রবৃত্ত 

হইয়াছেন, তাঁহাদের এক দল বিরক্ত হইয়া বলিতেছেন-__এ সমন্তই মিথ্যার স্কপ মাত্র, বস্তুত: 

এবরাহিম বলিয়া কোঁন এঁতিহাঁসিক-মাছুষের অস্তিত্ব কোন কালেই বিচ্বমান ছিল না। অন্ঠ 

দিকে, বাইবেলের « 28016106 15০0150000৩”,. সমালোচক বলিয়া পাশ্চাত্যে প্রশংসিত 

হইতেছেন ধাহা'রা, কোন-এক এবরাহিমের এতিহাঁসিক অস্তিত্বকে তাহারা প্রথমত: সম্ভব বলিয়া 

হ্বীকাঁর করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাদের স্ুক্প্রবিচার ও দার্শনিক আলোচনার কল্যাণে সে 

অস্তিত্ট অবশেষে নির্দ.ল হইয়। গিয়াছে । এমন কি, শেষকাঁলে বিবি ছার! ও হাজেরার সঙ্গে 

তাহার বিবাঁহকে পর্য্স্ত তাহারা সকলে একবাঁক্যে 55000115 করিয়া! লইতে বাধ্য 

ইইয়াছেন। * 

২৮৫ হানিফ 

“সমস্ত মিথ্যা ও ভ্রষ্টতাকে বঙ্ছন করিয়। সত্যকে প্রাণ্ধ হওয়ার এবং তাহাকে স্থায়ীভাবে 

অবলম্বন করিয়া থাকার যে আন্তরিক আগুহ ও নিষ্ঠা হ-ন-ফ বলিতে তাহাকে বুঝায় 

(রাগেব )। এই আগ্রহ ও নিষ্ঠা আছে যাহার, সেই হানিফ | “মোছলেম”-অর্থে, 
আত্মসমর্পণকা!রী, আল্লার হুজুরে নিবেদিত-চিত্ত সাধক (১০৩ ও ১২০ টীকা )। এনদী, খুষ্ট(ন 

ও আরবের পৌত্বলিকগণ সকলে সমন্থরে হজরত এবরাহিমকে নিজেদের আদি পিতা ও আদি 

ধর্মগুরু রলিয়। স্পদ্ধা করিত। এখানে বলা হইতেছে যে, সাম্প্রদায়িক ধর্শের নামে যে সক্কীর্ণ 

সামারেখাগুলি ইহারা রচন! করিয়৷ লইয়াছে, এবরাহিম তাহার কোনটার অস্ততূক্ত ছিলেন 
না। তিনি এহদীও ছিলেন না, খুষ্টানও ছিলেন ন|, অথব! আরব-সাঁধারণের মত পৌত্তঙ্গিক ও 
মোশ্রেকও ছিলেন না। বরং তিনি ছিলেন হানিফ বা সত্যাগ্রহী, এবং মোছলেম বা আল্লাতে 

আত্মসমর্পণকারী। ৬৩ আয়তে সকল ধর্মগ্স্থের বর্ণিত যে সাধারণ সত্যের প্রতি আহ্বান করা 

হইয়াছে, হজরত এবরাহিম তাহারই অগ্রসরণ করিয়। গিয়াছেন। 'ফ্ুতরাং আরবের পৌত্তলিক 
এবং এহদী ও খুষ্টান জাতিরা যদি সত্যসত্যই তাঁহার প্রতি শ্রন্ধবাঁন হয়, তাহা হইলে সেই 
সাধারণ সত্যের অগ্চসরণ করাই তাহাদেরও কর্তব্য। তাহা হইলে ধর্শের নামে অনুষ্ঠিত 
বর্তমানের সংঘাত-সংঘর্ষগুলি আপনা-আপনি দূর হইয়া যাইবে। ূ 

২৮৬ এবরাহিমের সঙ্গে ঘনিষ্টতা। 
এই আয়তে বলা হইতেছে যে, আদি-পিত! ও আদি-গুরু বলিরা কেবল মৌবিক শ্পর্দা 

করার সার্থকতা কিছুই নাই। নবীদিগের উত্তরাধিকার বর্তাইয়া থাকে আত্মার হিসাবে, আর 
তাহাদিগকে গুরুরূপে গ্রহণ করার দাবী সার্থক হয় তাঁহাদের সনিষ্ অনুসরণে । আরবের 

* 131911০3--40817217, 
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খরা, মরু] সুছলমানঢেক ভর করার চেষ্টা ১৫৫ 
পি সি সিসি সিসি সিসি পারিস পাবা প৯৯পাসিসদিপসি পাও পিপাসা পিপি পি পাটি পি পস্টিপি ৯৬০৯ সিরীিত ও এ সিপছিতে অপাস্টি তি এ ৯ তাস তা তীস্চিতী এ সপাসিপাসপিসিতা এসি স্ ্ পসজিিচিপাস্মিি 

পৌত্তলিক « এবং এহদী ও খৃষ্টান সমাজগুলি তাহ! হইতে বহুদূরে সরিয়া পড়িযাছে। আতরাং 
এবরাহিমকে লইয়! ম্পর্দা বা গৌরব করার অধিকার তাহাদের কাহারও নাঁই। বস্তত্ঃ 
এবরাহিমের সঙ্গে ঘনিষ্টতার যোগ্য-পাত্র ছিল সেই বিশ্বাসীমণ্ডলী, যাহারা তাহার নবুয়ৎ-যুগে 
সম্পূর্ণভাবে তাহার শিক্ষার অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিল। ইহাঞ্ছারা হজরত এবরাহিমের 
উন্মতের মোমেনদিগকে বুঝাইতেছে। হজরত মোহাম্মদ মোস্তক! ও তাহার অনুসরণকারী 
সত্যকাঁর মোমেনগণ অতঃপর এই দাবীর অধিকারী ৰ কারণ, তাহারাও হজরত এবরাহিমের 

আদর্শের অগ্সত্রণ করিয়! থাকেন। 

২৮৭ মুছলমানকে ভ্রষ্ট করার চেষ্টা 

মুছলমানজাতি বিধ্বস্ত হউক, সমূলে বিনষ্ট হইয়া যাঁউক, আঁহলে-কেতাঁব সম্প্রদায়ের 
একদল লোকের, অর্থাৎ তাহাঁদিগের স।মাজিক ও রাঁজনৈতিক দলপতিগণের, প্রাণের -আকামঙ্থ 
ইহাই। কারণ তাহারা অপ্রেম, অসাম্য ও অজ্ঞানতণার যে সব উপাদান উপকরণের উপর 

নির্ভর করিয়া নিজেদের শয়তানী শাঁসন ও শোঁষণদ্ার! বিশ্বমানবকে জঙ্ঞরিত করিয়া আসিতেছে, 
এছলাম ছুন্য়ার বুক হইতে তাহার ভিত্তিমূলকে পর্য্যস্ত উৎথাৎ করিয়া! ফেলিতে-চাঁয়, আর 
মুছলমাঁন হইতেছে সেই এছলামের ্ুদূঢ বাহন। 

মুছলমানকে বিধ্বস্ত করার সব চাইতে সহজ উপায় টিন এছলামের সাঁধনা 
ও আঁদর্শ হইতে বঞ্চিত করিয়া ফেলা, মুছলমানকে কে।রআনের প্রেরণাবজ্জিত একটা বিশ্বাসহীন 
নিষ্ঠাহীন আত্মবিমুখ জাতিতে পরিণত করিয়া তোল । এহদী ও থুষ্টান প্রভৃতি আহলে-কেতাব 

সমাজ প্রথমদিন হইতে এই' চেষ্ট। করিয়া! অ!সিতেছে। এদেশে খৃষ্টান প্রচারকদিগের দেখাদেখি 

আধ্য-সমাজী হিন্দুরাও সে চেষ্টা আরম্ভ করিয়াছেন । এনদীদ্িগের এই চেষ্র একট! উদাহরণ 
৮ম রুকু'র ৭১ আয়তে পাঁওয়া যাইবে । খৃষ্টান সমাজ বিভিন্ন ভাষায় লক্ষ লক্ষ বহিপুস্তক প্রকাশ 

করিয়া, হাজার হাঁজার মিশনারীদ্ধার প্রচার ও প্রোপ্যাগাগ্ডার কাঁজ চালাইয়া, বিজিত মোঁছলেম 

রাজ্যগুলিতে সর্ধনাশকর পরিক্ষা ও শাঁসননীতি প্রবর্তন করিয়! ; মুছলমানকে এছলামের শিক্ষা, 

সাঁধনা, আদর্শ ও প্রেরণা হইতে বঞ্চিত ও স্ঘলিত করার অবিরাম চেষ্টা করিয়া আঁসিতেছে। 

মুছলমাঁনকে সতর্ক করিয়া দেওয়ার জন্য আয়তের প্রথমভাগে আহলে-কেতাবদিগের এই অসাধু 

চেষ্টার উল্লেখ করা হইয়াছে । 

আঁয়তের শেষভাঁগে বল! হইতেছে যে, এই অসাধু প্রচেষ্টার ছারা, জাতি হিসাবে 

মুছলমাঁনের কোন ক্ষতিই'ত তাহার! করিতে পারিবে না, বরং অবিরত মিথ্যাভাষণ ও অসত্য 

চিন্তার ফলে তাঁহাদের আত্মা সত্যবিমুখ, মিথ্যশ্রয়ী ও হীনগতি হইয়! পড়িতেছে। অথচ স্বর 

এই সর্বনাশটাঁকে তাহারা অগ্ুভবই করিতে পারিতেছে না। এছলামকে হেয় প্রতিপন্ন করার 
অতি-আগ্রহে তুষ্টান প্রচারক ও পণ্ডিতমণ্ডলী নিজেদের 'আত্মিক দীনতার £য় শোচনীয় পরিচয় 

্রন্মান করিয়াছেন, জগতের ইতিহাসে তাহা'র তুলনা! নাই। মুছুলমানের! নামাজের প্রারস্তে 



১৫৬ 7 কোরআন. শরীফ * [তৃতীয় পারা 
সপ 

এরিক ভিত ৬ এপি উরি সপ্ত এ ৬৫ প্র সস জী সর ও জর উস অপি পপি লো পে, তি লী লতি তে সি তি পাতি তাস 20৯ তি ৩৬-০ ত আ হ লা জর ওর দি ৬টি উপ জিও ৬০ ২ কির পর জপ এ ৯ ই সপ রর 

যে ছুর| ফাতেহা পাঠ করে, পাঠকগণ খুষ্টানপপ্ডিতের মুখে তাঁহার অছুরাঁদ শ্রবণ করুন-_ 
'*সকল প্রশংসা আমাদের ঈশ্বর দয়াময় মোহা্মদের গ্রতি। .হে লোক সকল, আঁননাধ্বনি কর 

এবং সেই মোহাম্মদ-ভগবাঁনের উদ্দেশ্টে বলিদান কর! তবেই আমাদের ভীষণ শক্রগণ দমিত ও 

ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে” * এইরূপ জঘন্ততম মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়! এছলামের বিলোপ 

সাধনের জঙন্ঠ শতাঁবীর পর শতবী ধরিয়া তাহার! প্রাণপণ চেষ্ট। করিয়। আসিতেছেন। কিন্ত 

সত্য কথ! এই যে, তাহাঁদের এই সব প্রচার ও প্রোপ্যাগাণ্ডার উপকরণগুলিই পাশ্চাত্যে 

এছলামের প্রগতিপথকে সহজ করিয়! দিয়!ছে। 

২৮৮ আল্লার নিদর্শন অমান্য কর! 

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফ! সত্যনবী ও এছলাম সত্যধর্্ম, পক্ষান্তরে এহদী খৃষ্টান গ্রভৃতি 

আহলে-কেতা বদদিগের ধর্মসংঘ্ক[্ত বিশ্বাস ও দাবীগুলি সাধারণতঃ মিথ্যা- ইহার বহু নিদর্শন 
নানাদিকে নানারূপে বিষ্যমান আঁছে। এখাঁনে নিদর্শন বলিতে সে সমস্তকেই বুঝাইতেছে। 
কোরআনে আল্লার অস্তিত্ব ও একত্ব সম্বন্ধে যে সব যুক্তি-প্রমাণ প্রদত্ত হয়ছে, বাইবেলে 
হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শুভাগমন সম্বন্ধে যে সব ভবিস্বদ্বাণীর উল্লেখ আছে, তাহাঁও এই 

“নিদর্শনগুলির” অন্তর্গত। 

২৮৯ সত্যের অপচয় 

সত্যের অপচয় ঘটাইতে চাহে যাহারা, কখন তাহারা সত্যকে একেবারে গোঁপন করিয়া 

ফেব্লো, আর তাহা সুবিধাজনক না হইলে সত্যকে প্রচার করে মিথ্যার ভেজাল দিয়া। এহদী ও 
খৃষ্টান প্রভৃতি আহলে-কেতাঁব সম্প্রদায়গুলির পণ্ডিতপুরোহিতরা সুযোগ ও আবশ্ক মতে এই 

উভয় পন্থাই অবলম্বন করিয়া আমিতেছে। আয়তে তাহাদিগের এই আচরণের প্রতিবাদ কর! 
হইতেছে । | | 
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গ্রন্থাধিকারিগণের মধ্যকার এক 

সম্প্রদায় (স্বদলন্থ লোকদিগকে) 

বলে £_ 

যে কেতাব প্রকাশিত হইয়াছে, 

দিবসের প্রথমভাগে তাহার প্রতি 

ঈমান প্রকাশ কর, আর তাহার 
শেষ বেলায় উহাকে অমান্য 

করিয়া! দাও! খুব সম্ভব (এই 

অভিসন্ধির ফলে, নিজেদের ধর্ম 

হইতে) তাহার! ফিরিয়া যাইবে; 
( হে মোমেনগণ, সাবধান ! ) 

তোমাদিগের ধন্মের অনুসরণ 

করিয়া চলে যে ব্যক্তি, সে 

ব্যতীত. অন্য কাহারও উপর 

আস্থাস্থাপন করিও না; বলিয়া 
দাও-_ আল্লার ( প্রদত্ত) যে 

হেদায়ৎ, প্রকৃত হেদায়ৎত 

তাহাই, ফলে তোমর যাহা! 
প্রদত্ত হুইয়াছ-তাহার অনুরূপ 

( ধর্ম বা' ধর্মগ্রন্থ ) অন্যরাও 

প্রাপ্ত হইবে, অথব। তোমাদিগের 

প্রভুর সম্িধানে 'তোমাদিগকে $ 

তাহারা বিচারে পরাজিত করিয়া 

“মোমেনদিগের প্রতি 

॥৮ ০১ ঠ্ টার? 

১০০*৭% ০০৬ 
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3৪ ০ 3 29০ 4) 
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দিবে ( ইহাতে অসঙ্গত কিছুই 
নাই )) বলিয় দাও নিশ্চয় 

, সমস্ত প্রসাদই আল্লার হস্তগত, 

৭৩ 

৭8 

তিনি যাহাঁকে ইচ্ছ। সেই প্রসাদ 

দান করেন, বস্ততঃ আল্লাহ 

হুইতেছেন বিপুল-প্রসাদ, সর্বব- 
বিদিত)_ 

নিজ করুণাহেতু তিনি যাহাকে 

ইচ্ছা বিশিষ্ট করিয়া থাকেন, 
বস্ততঃ আল্লাহু মহিমময়-গ্রসাদ 

স্বামী?" 

আর গ্রন্থাধিকীরীদিগের মধ্যে 

এরূপ লোকও আছে, যে, তুমি 
যদি তাহার কাছে স্তপাকার 

স্বর্ণ-রৌপ্য গচ্ছিত রাখ-_সে 
তোমাকে তাহা ফিরাইয়া দিবে, 
আবার এমন লোকও তাহা- 

দিগের মধ্যে আছে, যে, একটা 
মাত্র দীনার দিয়াও যদি তুমি 

তাহাকে বিশ্বাস কর, সে 
- তোমাকে তাহা আর ফিরাইয়া 

দিবেনা- যিনা! অনবরত তাহার 

(মাথার) উপর ড়াইয়া-থাক'; 
ইহার কারণ এই যে, তাহার! 

বলিয়া থাকে-_ « নিরক্ষরদের 

০কারআন শরীফ 
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429 32884 
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৭৫ 

৭৬ 

৭৭ 

সম্বন্ধে আমাদের উপর জওয়াব- 
দিহি কিছুই নাই”; বস্তৃতঃ 
আল্লাহ সম্বন্ধে তাহার মিথ্য! 
উক্তি করিতেছে নিজেদের 
জ্তাতসারে । 

হা» নিজের অঙ্গীকারকে পুর্ণ- 
রূপে পালন করে ও সংযত হইয়া 
চলে যে ব্যক্তি, সেইরূপ সংযমী- 

লোকদিগকেই*ত আল্লাহ্ প্রেম 

করিয়া থাকেন। 
নিশ্ষ আল্লার অঙ্গীকারকে 

এবং নিজদের দিব্যগুলিকে 

সামান্য মুল্যে বিক্রয় করে 
যাহারা, তাহারাই'ত হইতেছে 
সেই (হতভাগ্যের দল) পরকালে 
যাহাদের অংশ কিছুমাত্রও নাই 
_-এবং আল্লাহ্ তাহাদের সঙ্গে 
কথা কহিবেন না কিয়ামতের 

সময়, আর তাহাদের পানে 
নজর করিবেন না, এবং (পাপের 

কলুষ হইতে) তাহাদিগকে তিনি 
পরিশুদ্ধও করিবেন না, অধিকস্ত 

তাহাদের জন্য (নিদ্ধারিত আছে) 
গীড়াদায়ক দণ্ড । 

আর নিশ্চয় তাহাদিগের মধ্যে 

এরূপ একটা দন্স আছে 
( নিজেদের ) ধর্ম্স্থকে যাহারা 

আচল-এম্রান- ৬ম রুক্ষ 
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রি ্ একারআন শরীফ [তৃতীয় পারা 
পে পেন পশিস্টিত (পি পর পাশ স্মিত ছি তর্ক এরি ইসি এসি তি ০ ০ তা ২৭ ১পাসিভাছি তত 

বিকৃতভাবে পাঠ ও প্রকাশ ৩.০ 
করিয়। থাকে যেন তাহাকে /” ৪৪) বা 9 ১০4 এ ০ 

তোমর ধর্মমগ্রন্থের অংশ বলিয়াই 75 পণ? 2৮ € 

৪০ ১9 92) 5 ০ _ মনে করিয়া লও, অথচ ধর্মগ্রস্থের 

নংশ তাহা কখনই নহে ঠ পাতি পারত ॥ 5 

অধিকস্ত তাহারা বলিয়া থাকে ১.০ ৬৮ ৬ 40) 4০ (১ 

যে, এ সমস্তই আল্লার নিকট টটারা 
হইতে সমাগত, অথচ আল্লার এ 53/+_-5€ এ 

নিকট হইতে সমাগত তাহা রণ 2১০টি ৮ ও 2০টি পর তি 

কখনই নহে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ ৪._*) 425০১ 
সম্বন্ধে তাহারা মিথ্যা উক্তি 
করিতেছে, নিজেদের জ্ঞাত- 
সরে। তন টিতা পা পাত 

4৮ থে আানুষিকে আলী -বেতীব, , 4 2 ৫) ০ ১৮০ /॥ 

প্রজ্ঞা ও নবুযৎ প্রদান করেন, শা +০৮০% ৩ 

' ইহার পরেও সে লোকদিগকে 23) ্ঁ 8419 ৮ ] 

বলিবে_ “তোমরা আল্লাহ্ চারার 

ব্যতিরেকে আমার পৃজাকারী | ১৪ :০1/$০এ| 45 
দাঁস বনিয়া যাও”, ইহা! তাহার এ. 
পক্ষে কখনই “সঙ্গত ও শোভনীয়, ১540৩১৩৭ 

হইতে পারে না, বিঃ (স্বভাবতই 828 ০৪ ৮০৫8৪ মা 

সে বলিবে ) সকলে তোমরা ”: 

* «রাববানী ৮ হইয়া থাকিবে !-- 5০০৮৮ 
& পা ১৮০১ পা ০ 

জো ক ₹2০৩১৭]১13 

দিয়া আসিতেছে এবং যেহেতু 
এ £ ০টি ০টি নেপািশটিডি ০টি তোমরা অধ্যয়নে - অধ্যাপনে &. ্ 

ব্যাপৃত হইয়া আছ,-_ ৮:২৮ 5 



ওয় ছুরা» ৮ম রুকু] এন্ছদীদিঢেগর হছুরভিিসন্ষি ১৬১ 
স্৯পরি বপািিপ সি সনি সত পাস সা সিপীস্পিসপ সপিনপ্লস পর পিপিপি পাতা পাপা ৬৫৯৯৬ উ্া৬৫৯০৯০ পিসি উ্তা ৬৯5 উ৩পতি দ্এা৯৯পাপসিতি পা পাপা 

৭৯ পক্ষাস্তরে সে তোমাদিগকে | কি গা প 
এ-আদেশও করিবে না যে, 4 স্ঃ৩ ০০৮ ১১ রঃ 
ফেরেশতাগণকে ও নবীদিগকে ৪ ৯০০৮ জা 

তোমরা ঈশ্বররূপে গ্রহণ কর;__ ? 51৩০ 2505 - 2 
কী! যে অবস্থায় তোমর৷ হয * ৯5 মা 

আছ মোছলেম, তৎপর সে 3 ১ ০4) ১৫০০১ 
তোমাদিগকে আদেশ করিবে সিরকা 

কাফের হইয়! যাওয়ার ! 6.১) ্ৈ 

পর রর 

২৯, এছদীদিগের ভুরভিসন্ষি 

মুছলমানের ধর্মবিশ্বাস পর্বতের হায় অটল, সমুদ্রের চ্ঠায় গভীর এবং আকাশের হুর 
বিশাল। প্রলোভন ও বিভীধিকাঁর শত অগ্নিপরীক্ষাকে বিশ্বাসী-মুছলমান ঈমানের তেজে 
অবলীলাক্রেমে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। যুক্তিপ্রমাঁণহার! তাহাকে পরাভূত করারও কোন 

আশা ছিল না। অতএব, হীন ষড়যন্ত্রে চিরঅভ্যন্ত এহুদীপ্রধানর! তখন মুছলমানের ধর্দবিশ্বাসকে 
শিথিল কর|র জন্য দুইটী দুরভিসন্ধির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। শ্রকদিকে তাহারা চেষ্টা 
করিতেছিল, অতীতের অগ্রীতিকর ইতিহাসের উল্লেখ করিয়া মদিনার আওছ ও খজরজ গোল্র 

দুইটার মধ্যে পুরাতন দ্বেষহিংসাঁকে নৃতন করিয়া জাগাইয়৷ তুলিতে, যাহাতে মুছলমানের 
সঙ্ঘশক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া যাঁয়। অন্ঠদিকে তাহারা প্রয়াস পাইতেছিল--মুছলমানের 
অন্তরে সন্দেহের বিষ ঢুকাঁইয়া দিয়া, তাঁহার মোছলেম-অস্তিত্বের প্রাঁণবন্ত--ঈমানকে জর্জরিত 
করিয়! ফেলিতে। আলোচ্য আয়তে শেষোক্ত দুরভিসম্থিটার উল্লেখ কর! হইতেছে । 

আয়তে দিবসের প্রথমভাগ বা শেষভাগ বলিয়া যে কাল নির্ণয় করা হইয়াছে, তাহার 
তাঁৎপর্যয- অল্প সময় | এহদী-প্রধানরা ষড়ষন্ত্র করিয়াছিল__ছুই-একজন করিয়া এহদীরা 

মুছলমানদিগের নিকটে গিয়৷ এছলামের প্রশংসা! করিবে, তাহার সত্যতা স্বীকার করিয়া 

মুছলমান হইয়া যাইবে। ইহাতে, তাহাঁদের স্কায়নিষ্ঠা, সত্যাগ্রহ ও সৎসাহসের পরিচয় পাইয়া 

মুছলমানগণ তাহাদের প্রতি আৰুষ্ট হইয়া পড়িবে। কিছুকাঁল এই ভাবে কাটাইবার পর, 
তাঁহারা, এছলাম সম্বন্ধে নিজেদের অনুমস্থগ্রকাশ করিরা বলিতে থাঁকিবে__সত্যের জন্ত বধর্্ম ও 

খ্বনগণের সায়া কাটহিয়া এছলাঁম গ্রহণ করিয়াছিলাম। কিন্তু বাহির হইতে তাহার যে রূপ 

এ ও লি 



১৬২ ০কারআন শরীফ ্ ততীয় পরা 
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সস তি ছি পোস্ট 

দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলাঁম, ভিতরে ঢুকিয়া ত তাহার বিপরীত দেখিতে পাইলাম। কাজেই, সধর্দ ও 
'্বজনবর্গকে বিসঙ্জন দিয়! মুছলমাঁন হইয়াঁছিলাঁম যে সত্যের জন্ট, তাঁহারই তাঁকীদে আঁজ আবার 
এছলামকে ত্যাগ করিয়! যাইতেছি। তাঁহাঁদের আঁশা ছিল, মুছলমানের অন্তরে এইরূপে 

সন্দেহের বীজ বপন করিয়া দিতে পারিলে, ক্রমে ক্রমে তাহাদের অনেকেই স্বধর্ম হইতে 

ফিরিয়া যাইবে । 

অনুসন্ধান করিয়া দেখিলে জাঁনা যাঁইবে যে, আজও এই শ্রেণীর হীন ষড়যন্ত্রগুলির নিবৃত্তি 
ঘটে নাই। কেহ অল্পদিনের জন্য মুছলমাঁন হইয়া! ঠিক এই ভাবে আবার স্বধর্শে ফিরিয়া 
যাইতেছেন, কেহ মুছলমানের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়! মৌছলেম-সাম্রাজ্যগুলির ধ্বংস সাধনের 

ষড়যন্ত্র করিতেছেন, আর কেহ বা শিক্ষার্থী তরুণের বুকে মিঠা বিষ ইন্জে্” করিয়। দিয়া 
তাহার ধর্খববিশ্বাসের সর্বন|শ সাধন করিতেছেন। এমদী ও খুষ্ট/নদিগের এই যড়যন্ত্র সম্বন্ধে 

মুছলমাঁনকে চিরকাল সাঁবধ|ন হইয়া থাঁকিতে হইবে, ইহাই আঁয়তের স্থায়ী সতর্কবাণী । 

২৯১ বিধন্মীর উপর নির্ভর করা 

“তোমাদিগের ধর্শের অগ্ভুসরণ করিয়। চলে যে ব্যক্তি, সে ব্যতীত, অন্ত কাঁহ|রও প্রতি 

আস্থাস্থাপন করিও না”--এই অংশটুকু বাদে আয়তের সমস্তই-যে মুছলমানদের প্রতি আল্লার 
উক্তি, সে সম্বন্ধে কাঁহাঁরও মতভেদ নাই। কিন্তু উল্লিখিত অংশটুকুকে সাঁধার্ঠিঃ (৭১ আয়তে 
বর্ণিত) এহুদীদিগের উক্তির শেষভাগ বলিয়! ধরিয়! লওয়। হইয়!ছে। ইহার ফলে, আয়তটার 

তাৎপর্যয এমন দুর্ব্বোধ্য হইয়! ধ্ীড়াইয়াছে যে, এম!ম রাঁজী'র হায় পণ্ডিত ব্যক্তিও তাহাঁকে 

£১৬। ০১৫১০] ৬ কঠিনুমুশ্কিল বলিয়া মত প্রকাশ করিতে কুষ্ঠিত হন নাঁই। বলা 
আবশ্যক যে, এই মুশ্কিলটার সৃষ্টি তাহার! নিজেরাই করিয়া! লইয়াছেন। আঁয়তের অন্য সমস্ত 

ংশের ন্যায় তাহার প্রথম অংশটুকুকেও, মুছলমানদিগের প্রতি আল্লার উক্তি বলিয়া গ্রহণ 
করিলে, কোন মুশ্কিলই থাকে না। কিন্তু তাঁহ! হওয়ার উপায় নাই। কারণ, তীহাদিগের 

পূর্ববর্তী কোন এক তফছিরকার লিখিয়া গিয়াছেন যে, ১-_(5 '/৫8১--21৯ ইহা যে; 
এহ্দীদিগের উক্তির অবশিষ্টাংশ, সে সমন্বন্ধে তফছিরকারগণ একমত। কাজেই তাহাদের সেই 
সিদ্ধান্তকে যে কোন গতিকে হউক, বহাঁল রাখিতেই হইবে। এই বহাঁল রাখার আগ্রহে 
&১১ ৬৭ পদের লামকে জাএদ বা অতিরিক্ত আর্ধপ্রয়োগ বলিয়া গ্রহণ করিতেও তাহারা 

কুষ্ঠিত হন নাই! অথচ তত্রাচ সমস্যার যথোচিত সমাধান কর! তাহ|দের পক্ষে সম্ভবপর হইয়া 
শঠে নাই। 

আমাদের হ্ষুপ্র বিবেচনায়, সমস্ত তফছিরকাঁরগণের এঁক্য মত সন্বপ্ধে যে দাবী এখানে 
উপস্থিত করা হইয়াছে, তাহার কোন ভিত্তি নাই। থাঁকিলেও, যে এক্যমতের সন্মান রক্ষা 
করিতে গিয়া কে।রআনের কোন বর্ণকে আর্যপ্রয়ৌগ বা অমর্থক বলিয়। নির্ধারণ করিতে হয়, 



ওর ছুরা, ৮ম রুকু” ] বিধন্মীরি উপর নির্ভর কর! | ৯৬% 
১৫ আসি সি এ ্ম্িএ  এ্উাি্ি সরসর রই 

পি অত সআ 

তাহাকে অপরিহার্য সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে আমরা স্তায়তঃ ও ধর্শতঃ বাধ্য নহি। এমাম 

এবনে-হাইয়ান এই আয়তের তফছিরে লিখিতেছেন :__ ্ 
28831 &._ 2১050] ৫% ৩* 7] 1১১ ৬] ০393 ০ ৬% ১৯3 ১৮০. ১ রা 
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“এবনে আতিয়! বলিয়ছেন--“তফছির বর্ণনাকারীর একমতে বলিয়াছেন যে, এই পদটা এনদী” 
দিগের উক্তির অবশিষ্টাংশ।” কিন্তু ইহা! প্রকৃত কথা নহে। বরং তফছিরকারগণের মধ্যে 

এরূপ লোকও আছেন, ধাহারা এই অংশটাকে আল্লার উক্তি বলিয়া নির্ধারণ করিয়াছেন। 
তাহাদের মতে, আল্লাহ এই আয়তে মুছলমানদিগকে তাহাদের কর্তব্য বুঝাইয়া দিতেছেন, ষেন 
এহুদীদিগের প্রবঞ্চনার সময় স্তাহারা সংশয়হীন ও ঈমানে অটুট হইয়! থাকিতে পারে» ( ম্হীত 
২--৪৯৪ )। 

আয়তের 1১০5) ॥ ক্রিয়াপদের তাঁৎপর্য্য লইয়াও নান! প্রকার মতভেদের স্ৃটি করা 
হইয়াছে, এবং তাহার ফলে পূর্বব-বর্ণিত সমস্যাটা আরও জটিল হইয়! উঠিয়াছে। সাধারণতঃ 
ধরিয়া লওয়া হইয়াছে যে, এখানেও উহ্বার অর্থ ঈমান-আনা বা বিশ্বাস স্থাপন করা। তাই 
অসতর্ক লেথকগণ ৭১ আঁয়তের £১/1১1 পদের যেমন অর্থ করিয়াছেন “বিশ্বাস স্থাপন 
কর” বলিয়া, গ্রিক সেইরূপ এই আঁয়তের 17457 ১ ক্রিয়ার অন্গুবাঁদ করিয়াছেন “বিশ্বাস স্থাপন 

করিও না”। দুঃখের বিষয়, প্রথম আঁয়তে ঈম1নের “ছেল!” (উপসর্গ) বে-দ্বারা এবং দ্বিতীয় আঁয়তে 
লাম-দবার! বর্ণিত হওয়।র সার্থকত। যে কিছু থাঁক! দরকার, সে দিকে তাহারা লক্ষ্য করেন নাই। 
কোরআনের এই ছুই প্রকার প্রয়োগের প্রতি মনোযোগ, [দিলে সহজেই জান! যাইবে যে, 

৪ [ে মানে তাহার উপর ঈমান আনয়ন কর, আর 411/মানে তাহার উপর আস্থা কর, 
নির্ভর কর, ইত্যাদি (আবছুহু)। প্রথম প্রয়োগের নজির কোরআনের শত শত আয়তে 

বিদ্যমান আছে, ৭১ আয়তও তাঁহ।র একট! প্রমাঁণ। এ সম্বন্ধে কাহারও মতভেদ নাই'। 
. শেষোক্ত প্রয়োগের ছুইএকটা নজির দিতেছি । | 

হজরত ইউছৃফকে অন্ধকৃপে ফেলিয়া আসার পর তাঁহার ভ্রাতার৷ পিতার নিকট উপস্থিত 

হইয়া বলিতেছেন _ ইউছফকে বাঘে খাইয়াছ্ে, কিন্ত 3) ৬০: ৭] * আপনি'তি আমাদের 

(কথার ) উপর আস্থা করিবেন না ( ইউছফ, ১৭)। ছুরা! তাঁওবাঁর ৬১ আয়তে হজরত বছুলে 
করিম সম্বন্ধে বল! হইতেছে ₹- /৯০%০) ৬৪) 438 ৬০ অর্থাৎ _রছুল, আল্লার. প্রতি 
ঈমান রাখে আর মোমেনদিগের উপর আস্থা করিয়৷ থকে । হজরত ইউছফের ভ্রাতার! ষে.. 
পিতা-হজরত য্য/'কুবকে নিজেদের উপর ঈমান আঁনিতে বলিতেছিলেন, অথব| হজরত রুল, 

করিম যে, আল্লার স্তায় মোমেনদিগের উপরেও ঈমান আনিয়াছিলেন, এরূপ অসঙ্গত কথা 

কেহই বলেন.না। ফলতঃ “ছেলার* পার্থক্য অনুসারে এখানে উহার একমাত্র তাৎপর্য: 



৯৬৪ কোরআন শরীফ [তৃতীয় পার! 
৬৯৯৮৯৮৯৮৯০৬ পডি৬/ 

ভাহাঁদিগের উপর আহা! করিও না। হাফেজ এবনে কছিরও এই মতের খন করিয়। 

বলিতেছেন, 1974% ) পদের অর্থ--(/৮ 19৫2) ১1442) ) “নিঃশক্ক হইয়া বসিও না এবং 
নিজেদের গোপনীয় সংবাদিগুলি তাহাদিগের নিকট প্রকাশ করিও না।” 

'আয়তের শিক্ষাটা অতি স্পষ্ট এবং মুছলমাঁন সমাজের আত্মরক্ষার জন্য চির-আবশ্তকীয়। 
পূর্ব আঁয়তে বল। হইয়াছে যে, মুছলমানের ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের সার-সম্পদ ও প্রা-বন্ত 
যে-ঈমান, সন্দেহের হলাঁহল দ্বারা তাহাকে জজ্জরিত করিয়া ফেলার জন্য আহলে-কেতাৰ 

দলপতির! সর্বদাই নানা প্রকার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইবে, বন্ধু সাঁজিয়া৷ তাহাঁদের সর্ধবনাঁশ 
সাধনের প্রয়াস পাইতে থাঁকিবে । অতএব, হে মুছলমান ! সাবধান, ইহাদের প্রপঞ্চে 
'আত্মবিস্ত হইও না। এমন কি, ইহাঁদিগের মধ্যকাঁর কেহ এছল|ম গ্রহণ করিলেও, যাবৎ ন! 
কার্য্ের দ্বারা তাঁহাদিগের আস্তরিকাঁর প্রমাণ পাঁওয়। যাঁয়, তাঁবৎ তাহাদিগের প্রতিও 

আস্থাস্থাপন করিও না। বলা আবশ্যক যে, এই শ্রেণীর ষড়যন্ত্র আজ পর্য্যস্ত অবিরাঁমভাঁবে 
চলিয়। আসিতেছে। | 

২৯২ এছলাম-বৈরীদিগের মনত্তত্ব 

আহলে-কেতাব জাতিগুলি এছলামধন্ম ও তাহার বাহন মুছলমান জাতিকে সম্পূর্ণভাবে 
বিধ্বস্ত করিয়া! ফেলার জন্য এত যে ব্যগ্র, তাহার মূলের মনস্তত্ুটা এই আয়তে প্রকাশ করা 
হইয়াছে। এহদী, হিন্দু ও খুষ্টান প্রভৃতি ধর্্ম-সমাঁজগুলির প্রত্যেকের সাঁধ।রণ ও সুদৃঢ় বিশ্বাস 

এই' যে, সত্যধর্ম ও আল্লার বাঁণী প্রারণ্চ হওয়ার বংশগত, দেশগত ও ভাষাগত অধিকার একমাত্র 
তাহাদের সমাঁজেরই একচেটিয়া হইয়৷ আছে। তাহারা ব্যতীত অন্য কোন দেশে, অন্য কোন 
রা অন্য জাতির মধ্যে আল্লার কোন নবী ব| রুলের আবির্তার হয় নাই, হইতে পারে নাঁ_ 
বং তাহাদের মুনিখধিদিগের প্রবর্তিত “দেবভাষা” ব্যতীত জগতের অন্ত কোন ভাঁষা! স্বর্গের 

রা প্রকাশিত হয় নাই, হইতে পারে না। ধর্মের নাঁমে, আল্লার নামে বিশ্বমাঁনবের মধ্যে যে 
সংঘাত-সংঘর্ষ আর দুর্বলের উপর প্রবলের যে অত্যাচার-অবিচার, তাহার সৃষ্টি ও পুষ্টি সমস্তই 
সম্ভব হইয়াছে এই অন্তায় বিশ্বাসের আশ্রয় লইয়া । বস্ততঃ, ন্বগীয়-কৌলিন্ঠ ও দৈব-স্বত্বাধি- 
কারের এই লব অসঙ্গত দাবীদাওয়ার কল্যাণে, তাহারা যুগপৎভাঁবে অন্বীকার করিয়াছে ধর্মের 
শ্রেষ্ঠতম সাঁধ্য দুইটাকে-_আল্লাহকে, আর তাহার “সন্তান” মাছ্ষকে । 

. সকল বিশ্বের স্যপ্িকর্ত! রাব্ব,ল্-আলামীন যিনি, সকল দেশের, সকল যুগের, সকল বর্ণের 
সমস্ত মানুষের প্রতি সমানভাবে শ্ায়বান ও করুণানিধান তাহার হওয়! চাই, এবং সে করুণাঁকে 

বাস্তব রূপ দেওয়ার শক্তি-সামর্ঘ্যও তাঁহার থাঁক! চাঁই। তিনি নিজের সন্দেশবাহক রছুলগণকে 
প্রেরণ করেন এবং তীহাদিগের মধ্যবর্ভিতাঁয় নিজের বাণী প্রচার করিয়৷ থাঁকেন, মাছষের 

কল্যাণের জন্ত। নুতরা তাহা যর্দি কেবল এছরাইলীয় ব ভারতীয় সমাজ বিশেষের অথবা 
হিত্র বা সংস্কৃত ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া থকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, 'সেই ( তথ 

পেপে অপ পপ্াপসি প্ ৬ ৮৯ ৫৯ ৫৬৭ ভা সি টি তপপো্পাসিপা পিসি উনি তি পিতা তি পালি ভি 



ওয় ছুরা, ৮ম রুকু: ] এছলা ম-৫বরীদিচগর মনত্ততু ১৬ 
শাস্টি পাশ সি পোস্ট পিপি পাটি ৩ পি ওসি স্ছি সছি এিসছি ৩ চন ১. সিএ শিস শেষ এসি চী ৩০৯০ ৯ পাস তি এ ৯ পা তাসছি পাস্টিশীতি এস পি এসি পি পচ সি পি এস শিপন পাস শি শি এসি তি পি জট পি ডিসি এপ একি ছতোসিলউলিি প শিি তি পে ওসি এত লি এত 

কথিত) ঈশ্বর, হয় অন্ন দেশের মাছষের ও তাহার ভাষার কোন সংবাদ রাখেন না, নতুবা 

সেই সব দেশের মাছুষকেও নিজের দেওয়! কল্য।ণের অংশী হইতে দেওয়ার মত নিরপেক্ষতা 

বা শক্তিসামর্থ্য তাহার নাই। এহেন সসীমদৃষ্টি, পক্ষপাতী বা শক্তিহীন যিনি, তাহাকে ঈশ্বর 
বা খোঁদ! বলিলেও পাঁপ হয়। এইরূপ, নিজেদের এই ভ্রাস্তবিশ্বাসের বারা ঈশ্বরের ও এঁশিক 

শাস্ত্রের নামে তাহার! প্রথমতঃ অন্বীকাঁর কবিয়াছে প্রকৃত ঈশ্বরকে-_ সেই সর্ববদর্শী, সর্ববমঙ্গলময়, 
সর্বশক্তিমান; স্টায়স্বরূপ জ্ঞানস্বরূপ আল্লাহ রাঁবব,ল-আল।মীনকে । জগতের সমস্ত ধর্মকে মিথ্যা 
ও প্রবঞ্চনা বলিয়! প্রকাশ করিতে এবং নিজেদের কএকজন গণিত ব্যক্তি ব্যতীত ছুন্যর সমস্ত 

মাচুষকে নীচ, ঘ্বণ্য, অস্পৃশ্য, দাস ও দশ্থ্য বলিয়া গ্রগার করিয়া যইতেও তাহারা কুষ্ঠিত হইতেছে 
ন|-এই স্বকপোঁল কল্পিত দৈব-ন্বতাধিকারের দোহাই দিয়া। তাহাদের সন্নান-সম্পদের মূল 
উৎস ইহাই। পোঁপ-পুরোহিতদিগের এই সব অধিকারের দাবীকে কঠোঁরতর কে প্রত্যাখ্যাত 

করিয়া এছলাঁম বিশ্বম।নবের সার্বজনীন অধিকার ঘোঁষণা করিতেছে, সকল দেশের, সকল 

বর্ণের, সকল খগ্-ধর্শের সমস্ত মাচুষকে--আল্লার সমস্ত বান্দ'কে লইয়া! এক বিশ্বজনীন ধর্শ- 

মহাঁমগুল সংগঠনের চেষ্টা করিতেছে । আঁহলে-কেতাঁবদিগের পণ্ডিত পুরোহিতরা তাই 
বিস্ময়ের ভান করিয়া বলিতেছে-_আল্লীর কেতাঁব পাওয়ার অধিকারী এছরাইলের বংশধরগণ-_ 
আমরা। অন্ত ফেনি গোত্রের লোঁক নবুয়ৎ পাইবে, কেতাঁব পাইবে, ইহা খুবই অসঙ্গত কথা। 

অতএব মোহাম্মদের নবুয়তের দাবী কখনও সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। 
আঁয়তের প্রথমাংশে তাহাদিগের এই অসঙ্গত অহমিকত|র প্রতিবাদ করিয়া বলিয়৷ দেওয়া 

হইতেছে যে, তোমরা যেরূপ ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থ প্রাপ্ধ হইয়াছ, অন্তরাঁও তাহার অন্ুরূপ ধর্ম বা 

ধর্মগ্রন্থ গ্রীপ্ত হইবে, ইহাতে অসঙ্গত কিছুই নাই। 

“তোঁমাদিগের প্রভুর সন্নিধানে তোমার্দিগকে বিচারে পর|জিত করিবে”*-পদে, 'প্রভৃর 

সন্নিধানে'-অর্থে- আল্লার প্রদত্ত কেতাঁব ও স্ঠায়বুদ্ধিদ্বার|।” এহুদী ও খৃষ্টঠনরা দাবী করিতে- 

ছিল- মোহাম্মদ এছরাইল-বংশীয় নহেন, আর আল্লার কেতাব অগ্গসারে তাহারা ব্যতীত 
ছুন্যার অন্য কোন বংশে আল্লার নবীর আবির্ভাব হইতে পারে না। সুতরাং আল্লার কেতাব 

বা তাঁওরাৎ ইঞ্জিল অনুসারে মোহাম্মদ কখনই নবী বলিয়! গৃহীত হইতে পারেন না। তাহাঁদের 
উপস্থাপিত সেই “আল্লার কেতাব”কে অবলম্বন করিয়াঁও এছলাম তাহাদের এই দাবীকে অসত্য 

বলিয়৷ প্রতিপন্ন করিয়াছে। প্রথমতঃ, এছরাইল-বংশীয়রা ব্যতীত অন্য কোঁন বংশের লোঁক নবী 
হইতে পারে না--প্রতিজ্ঞার এই উপক্রমটা তাহাঁদের কেতাঁব অন্ুসারেও অসঙ্গত। কারণ, 

তঁহাতে বর্ণিত হইয়াছে, সদাপ্রভূ মোশি ( হজরত মুছা ) কে বানি-এছরাইল সম্বন্ধে বলিতেছেন 
-_-“আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাঁববাদী উৎপর় 

করিব, ও তাঁহ।র মুখে আমার বাক্য দিব, আর আমি তাঁহাকে যাহ! আজ্ঞ। করিব, তাহ! তিনি 
উঁহাদিগকে বলিবেন। **' কিন্ত আমি যেবাক্য বলিতে আজ্ঞা করি নাই, আমার নাঁমে 

যে কোন ভাঁববাদী দুঃসাহস পূর্ব্বক তাহা বলে, **' সেই ভাঁববাঁদীকে মরিতে হইবে” ( ছিতীয় 
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বিবরণ )। বানি-এছরাইলের ভ্রাতগণ বলিতে বাঁনি-এছমীইলকেই বুঝাইতেছে । কারণ 

এছরাইল ও এছম|ইল উভয়ই এবরাহিমের সম্তাঁন। বানি-এছরাইল ব্যতীত অন্ত কোন বংশের 
লোক নবী হইতে পারেন না- গ্রতিজ্ঞার এই উপক্রমটা তাহাদের স্বীকৃত তাওরাত হইতেও 

ভসঙ্গত.বলিয়। প্রতিপন্ন হইতেছে। সাধারণভাবে তাহাঁদের উপস্থাপিত মূলনীতির প্রতিবাদ 

হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, বানি-এছরাইলের ভ্রাতৃ-বংশীয় হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার নবু়তের 

সত্যতাঁও এই উক্তি হইতে স্পষ্টভাবে সপ্রমাঁণ হইয়া যাইতেছে । 
হজরত ঈছ? সম্বন্ধে এই ভবিস্বঘ্বাণীটা কোন মতেই প্রযোজ্য হইতে পারে না। কারণ £- 

(১) তিনি এছরাঁইল বংশীয়, এছরাইলের ভ্রাতৃ-বংশীয় নহেন। (২) হজরত মুছার সঙ্গে 
তাহার 'জীবনের আঁদৌ কোন সাদৃশ নাই, তিনি নিজেও কখন সেরূপ দবী করেন নাই। 
(৩) ভবিম্বদ্বাণীর সঙ্গে সঙ্গে এবং তাঁওরাঁতের অন্ঠান্ত স্থানে (সখরীয় ১৬_-৩ প্রভৃতি ) ইহাঁও 

বল! হইতেছে যে, এছর|ইলীয়দিগের নিকট সদাগ্রভৃর নাঁমে নবুয়তের মিথ্যা দাবী উপস্থিত 

করিবে যে ভণ্ড ভাঁববাঁদী, তাহাকে নিহত হইতে হইবে । ভ্রুশে নিহত ব্যক্তিগণ যে ম|ল্উন বা 
অভিশপ্ত, তাহাঁও বাইবেল হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে (গাঁলাঁতীয় ৩-১৩)। আবার 

'খুষ্টানদিগের বাইবেল হইতে ইহাও জানিতে পাঁর। যাইতেছে যে, ষীশ্ু ভ্রুশে আবদ্ধ হইয়াই নিহত 

ইইয়াঁছিলেন। সুতর|ং এই ভবিস্বদ্বাণীর লক্ষ্য তিনি কখনই হইতে পারেন না। বরং এই সমস্ত 
বর্ণনাদ্বার! তাহার নবুয়তের দাঁবীও মিথ্যা বলিয়! প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে--অবশ্য খুষ্টানদিগের 

হ্বীকৃত বাইবেল অগ্গসাঁরে। পক্গণৃস্তরে হজরত মৃদা'র সহিত হজরত মোহাম্মদ মৌস্তফাঁর জীবন- 
সাঁধনাঁর সামঞ্জস্য সর্ববতোভাঁবে বিদ্যমান এবং কোরআন প্রকীঁশ্তভাবে এই সাদৃশ্তের দাবীও 

উপস্থিত করিয়াছে। 

২৯৩ ফজল-_ প্রসাদ 

ফজল-শব্দের অর্থ 819০০ বা প্রসাঁদ। নবুয়ৎ আল্লার প্রধানতম প্রসাঁদ, একমাত্র তিনিই 

হইতেছেন সে প্রসাদের অধিকারী, আঁর সে প্রসাদ হইতেছে বিপুল ও বিশাল। সুতরাং 
রাবব,ল-আলামীন বা সর্বজগৎস্থামী আত্লার সে প্রসাদ, কোন ভৌগলিক বা গরোত্রগত সঙ্কীর্ণতার 
মধ্যে সীমাবদ্ধ হইতে পারে না। তিনি সর্ববিদিত- অর্থাৎ, কোন্ যুগে, কোন্ দেশের কোন্ 

গোত্রের কোন্ ব্যক্তিতে নবুয়তের মহাপ্রস'দকে হস্ত করিলে বিশ্বমানবের অধিকতর কল্যাণ 
সাধিত হইবে, তিনি তাহা সম্যকরূপে অবগত। 

২৯৪ নবী নির্ববাচনের হেতু 
এই আয়তটা উপরের আয়তের পরিশিষ্ট মাত্র। “তিনি যাঁহাকে ইচ্ছা প্রসাঁদ দাঁন করেন” 

-_পূর্ব্ব অ'য়তের এই অংশ হইতে কাহারও মনে এরূপ ধারণ! জন্মিতে পাঁরে যে, আল্লার এই 
নবুয়ৎ-দান রূপ যে অনুগ্রহ, তাহা অহেতুক। অর্থাৎ, ধাঁহাকে নবৃয়ৎ দান কর! হইতেছে, 
নবুয়তলাভের পূর্ব পর্য্যন্ত তাহা ল'ভের নিজস্ব কোন যোগ্যতা হয়-ত তাঁহার ছিল নাঁ। ইচ্ছাঁময় 



রা ছা, ৮ম রুই 1 নবী নির্বাচন তত ১৬৭ 
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আল র ইচ্ছা হইল, আর ুন্য়ার কোন একজন মাঁছ্ষকে ধরিয়া নবী বানাই দিলেন! এই 

সংশয়ের নিরাকরণ করার জন্ত এখানে বলা হইতেছে যে, আল্লার নবী-নির্বাচনরূপ-অঙ্গ গ্রহ 

অহেতুক নহে। ব্যক্তি বিশেষকে নবীরূপে নির্বাচন করার কাঁরণ হইতেছে, তীহাঁর করুণার 
নির্দেশ। যে-পাত্র এই ভার বহনের উপযোগী ও অধিকাঁরী-যাঁহাকে নবুয়ৎ দিলে আল্লার 
সমগ্র হুষ্টি তাহার বিরাট বিপুল রহমতের অংশভাগী হইতে পারিবে, নবুয়তের গুরু দায়িত্ব ভার 
অর্পণ করা'র জন্য সেইরূপ মহান ও শক্তিম|ন মাছষকে তিনি নির্বাচিত করিয়া ল'ন। পূর্বের 
দেশগত ব। গোত্রগত ধর্মের আবশ্যক ও সার্থকতা ছিল--মাঁনব জাতির তখনক।র অবস্থা 

অন্থমারে। তাই বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে, সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক নবী রছুলগণের 

আবির্ভাব হইয়াছিল। এগুলিকে খণ্ড-নবুয়ৎ বলয়! উল্লেখ কর। যাঁইতে পারে । মাঁনব জাতির 

সভ্যতার দ্রমবিকাঁশের ফলে, সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্মের অবস|ন ঘটা ইয়া বিশ্বমানবের সমীকরণের 

স্বযোৌগ ও আবশ্যকতা র স্থত্রপান্ত হইল যখন, তখন হজরত মোহাম্মদ মৌস্তফাঁর নির্বাচন হইল-_- 

পূর্বের সমস্ত খণ্ডকে সম্বিত করিয়| এক অখণ্ড বিখজনীন ও চিরস্থায়ী মহাঁধর্ম প্রতিষ্ঠা করার 
উদ্দেস্টে। এইবূপে সকল কল্যাণের, সকল রহমতের পুণ্যতম ও পূর্ণতম সমবায়ে, স্বর্গের ইঙ্গিতে 
বিশ্বম[নবের জন্য যে মহাঁকল্যাণের আবির্ভাব হইতেছিল, তাঁহার যোগ্যতম বাহন ও অেষ্ঠতম 

অধিকারী বলিয়| নির্ধারিত হইয়/ছিলেন-বিশ্বনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা রহমতুল-লিল- 
আলামীন-রূপে। বিশ্বমানবের প্রতি আল্লার অনন্ত করুণার ইহাই ছিল অপরিহার্য নির্দেশ । 

২৯৫ কেন্তীর--দীনার 

এই ছুরার ১২ রুকুতে আঁহলে-কেতাঁবদিগের সম্বন্ধে বলা হইয়াছে £_সকলে তাহারা 
সমাঁন নহে, তাহাঁদের মধ্যে ধর্মভীরু ও সাধু লোকও বিছ্যম/ন আছেন (১১২)। তাহাদিগের 

মধ্যকার কতক লোঁক সত্যকার বিশ্বাসী, আর তাহাদিগের অধিকাংশই ব্যভিচারী ' ১০৯)। 

এখানে বল! হইতেছে যে, তাঁহাঁর। সকলে সমান নহে-ইত্যাদি। অর্থাৎ এই প্রসঙ্গে আহলে- 
কেতাবদিগের যে আলোচনা কর! হইয়াছে, তাহা হইতেছে মোটের উপর তাহাদের সাধারণ 

জাতীয়-চরিত্র। কিন্তু এই সাধারণ চরিত্রের বহিভূর্ত এবং এ সমস্ত দোষক্রটি হইতে মুক্ত, 
মহাঁন চরিত্রের লোকও তাহাদের মধ্যে বিছ্যমান আছেন। এই সব সাধু মহাঁজনদিগের চরিত্রের 

মহিমাকে কোরআন কখনও অস্বীকার করে নাই, অসম্মান দেখায় নাই। 

“কেস্তার”শকের অর্থবহ পরিমাণ, অপর্ধযাপ, স্বপাকার অর্থ। “দীনাঁর” -তখনকার 

প্রচলিত ক্ষুদ্র ব্বর্ণমুদ্রা। যথাক্রমে শব দুইটার ভাবার্_অধিক পরিমাণ ও অল্প পরিমাণ। 

“্যদি-না তাহাদের মাথার উপর দাঁড়াইয়! থাক”-_অর্থে, সে তৌম!কে ফাঁকি দিতে না পারে, 

এজন্ঠ সর্বদাই সাক্ষী প্রমাণ, তলব তাঁকাদা ও নালিশ-ফরয়!দ ইত্য।দির দ্বারা তাহার ফাঁকি 
দেওয়ার শক্তি ও প্রবুত্তিকে তুমি যদি ব্যর্থ ও বিকল করিয়! দিতে না প|র, তাহা হইলে সে 
বিশ্বাসঘাতকতা করিতে বিরত হইবে ন|। অর্থাৎ_সামান্ টাঁকা-সিকা সম্বন্ধে গ্রবঞ্চন] ও. 



কা ই ছে রা লু, পুচ ৩ ১িং রা 

৪৮ কোরআন শরীফ [তৃতার পারা 
১ পাসিপাসিলাসি পাতি ছি তো এউসিপাকছি বাসতিসিরসি বাসি পক্ষ পতিত * তিমি তত উল ন সি এ জপ তা ছি ৯ পি পি সর ৬ 

৯ ০৮৯০৪ চপ ০৯ পিতিসি কর তি ৯ সিসি সমর পরি পি 

বিশ্বাসঘাতকতা করে-_-এরূপ লোঁকও যেমন আহলে-কেতাঁবদিগের মধ্যে আছে, সেইব্বপ, 

কোঁটি কোটি স্বর্ণুদ্রার বিনিময়েও নিজের ঈমান নষ্ট করিতে প্রস্তত হয় না, এরূপ সাধু প্রকৃতির 

মহাঁজনদিগের অভাঁবও তাহাদের মধ্যে নাই। এখানে তাহাদের ঈমান ও বে-ঈমানীর বিচার 

করা হইয়াছে, টাঁকা-কড়ি সংক্রান্ত উদাহরণের মধ্য দিয়া। কারণ সাঁধুতার দাবী ও 

ধর্থিকতার দৃস্তকে, সত্যকার সাধুত| ও ধার্মিকতা হইতে পৃথক করিয়া লওয়ার ইহাই হইতেছে 
গ্রধান কণ্ঠিপাথর | 

২৯৬ আহলে-কেতাবদিগের মূল-মনোৌভাব 

এহুদী ও খৃষ্টান প্রভৃতি ঘে সব আহলে-কেতাব জাতি ছুন্য়ায় বিদ্যমান আছে, তাঁহাদের 
সাধারণ মনোভাব এই যে, নায় ও ধর্শের বিধান তাহাদের নিজেদের সম্বন্ধে একরূপ, আর * 

পরজাতীয়দের সম্বন্ধে অন্তরূ্প। এই জুন্ট নিজেদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থাকে তাহারা অসঙ্গত বলিয়া 

মনে করে, অন্তদের প্রতি সেই ব্যবস্থার প্রয়োগ করিতে তাহারা ধর্শের হিসাবে একটুও দ্বিধ। 

বোধ করে ন|। আল্লার নামে যে সব ধর্মশ!স্ত্রের প্রচার তাহারা করিয়। থাঁকে, তাহাঁরই বরাত 
দিয়! তাহারা এই সব অন্তায় ব্যবস্থার সমর্থন করিতে চাঁয়। কিন্তু, ষ্ঠায়বাঁন করুণাঁনিধ|ন আল্লাহ 
এরূপ অন্ঠায় "আদেশ কখনই প্রদান করেন না, তীঁহরি ন্যায়বিধান বিশ্বমানবের সকলের পক্ষে 
সমানভাবে প্রযোজ্য । এ সমস্ত তাহারা অবগত আছে এবং তাহা সত্বেও আল্লার নামে এ সকল 
অবিচার ও অসাম্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যাইতেছে । 

বাইবেলের শিক্ষ! হইতে জান! যাঁয় যে, পরজাতীয়দিগের সঙ্গে এই অসঙ্গত ব্যবহার, 
এমন কি প্রবঞ্চন! ও বিশ্বাসঘাঁতকত! করিয়া তাহাদের অর্থ অপহরণ করতেও অধর্ম হয় না। 

বরং পরজাতীয়দিগের সম্বন্ধে এপ প্রবঞ্চনা ও বিশ্বাসঘাঁতকতাই হইতেছে সদাপ্রভূর অভিপ্রেত। 
মিসর হইতে পলায়নের সময় স্বয়ং সদাগ্রতু পরমেশ্বর এছরাইলীয়দিগকে বলিয়! দিতেছেন যে,. 
রিক্ত হস্তে যাত্র। কর! তাহাদের পক্ষে সঙ্গত হইবে না। অতএব তাঁহাদের প্রত্যেক স্ত্রীলোক 
নিজ প্রতিবাঁসিনীর কাছে গিয়। উৎসবের বাহাঁনায় তাহাদের স্বর্ণ-রৌপ্যের অলক্কারগুলি চাহিয়া 
আনিবে ও সেগুলি নিজেদের পুত্র কন্/র গায়ে পরাইয়! দিবে এবং অবশেষে সেগুলিকে সঙ্গে 
লইয়৷ স্বদেশে.পলাইয়া যাইবে _"এরূপে তোমর| মিশ্রীয়দের দ্রবা হরণ করিবে (যাত্রাপুস্তক 
৩-৩২)।” গ্াহার পর “ইশ্রায়েল সন্তানেরা মোশির বাক্য অপুসা'রে কার্য করিল; ফলে 
মিত্রীয়দের কাছে রৌপ্যালঙ্কার, স্বর্ণালঙ্কার ও বস্ত্র চাহিল; আর (এই প্রবঞ্চনার পথকে সহজ 
করার জন্ত ) সদাপ্রতু মিশ্রীয়দের দৃষ্টিতে তাহাদিগকে অ্ুগ্রহ পাত্র করিলেন, তাই তাঁহারা যাহা 
চাহিল, মিশ্রীয়ের। তাহাদিগকে তাহাই দিল। এইরূপে ভাহাঁর! মিত্রীয়দের ধন হরণ করিল*-_ 
এ, ১২--৩৬। এছদীদিগের পক্ষে কোন প্রকার সুদগ্রহণ করা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু খাতক 
যদি বিদেশী হয়, তাহ! হইলে তাহার নিকট হইতে সুদ গ্রহণ করাতে একেবারেই কোন দোঁধ 
নাই ( দ্বিতীয় বিবরণ ২৩--১৯, ২০)। সদদাপ্রভু ঘোষণ| করিতেছেন--সাঁতি বৎসর পরে সমস্ত 



চুর, কম রকু+ ] বিষয় কর্ন্মে সাধুতা ১৬৯ 
পাস লস তি এসি লস্ট শি এসি এ লাস্ট লাখ পা সি বাসি ৫ পি পি পাটি পাসি তানি পাটি পাটি লি পাটি পি পাটি পি পাটি লি পাস পাটি পাটি শী পি পাষ্টি পরি এ. পাস পাটি সস এসির ৬ পলি লা এত পোস্ট পি পাটি লো সিটি সিপিএ পোস্ট লী 

ঝণ মাফ করিয়। দিতে হইবে? ূ (কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও বলিয়া জী হইতেছে যে, , পরজাতীর- 
দিগের সম্বন্ধে এই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হইবে না (এ, ১৫--৩)। খুষ্টান-জগৎ সন্বন্ধে বিশেষ 

করিয়! কিছু বলার দরকার নাই। বিশ্বপ্রেম ও মুক্ত-মানবতার বহু যুগব্যাপী বাক্যাড়স্বরের 

যে বাস্তব অর্থ খুষ্টান-ইউরোপ হিদেন-জগতের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়াছে, তাহাই আজ 

ছুন্য়ার শোঁচনীয়তম সমস্যা । পক্ষীস্তরে, শড্রে ব্রাঙ্গণে ও আর্য্যে অনার্য্যে যে নির্শম অসাম্যের 

ব্যবস্থা হিন্দু ম্মার্তর! শ্রীভগবানের নাঁমে ভারতবর্ষে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিয়াছেন, মন্গসংহিতা 

প্রভৃতি শাগ্নগ্রন্থগুলি অধ্যয়ন করিলে তাঁহার সম্যক পরিচয় পাওয়া যাইতে পারিবে। ঠিক 

এই মনোভাঁবের ফলে আরবের আহলে-কেতাঁৰ সমাজের প্রধান ব্যক্তিরা তাহাঁদের দলম্থ 
লোকদিগকে শিক্ষ। দিত যে, উদ্মী বা নিরক্ষর আরবদিগের সম্বন্ধে হায় ও নীতির মর্য্যাদ। রক্ষা 

কর।'র দরকার নাই। 

“উদ্নী”-শব্দের অনুবাদ কর! হইয়।ছে “নিরক্ষর” বলিয়া । উহার বহুবচন ১)%% 

উন্লিয়ীন। আঁরবগণ সাধারণতঃ নিরক্ষর ছিল বলিয়া, এহদীরা1 তাহাদিগকে উন্মী বলিয়া 
আখ্যাত করিত, ইহাই সাধারণ ধারণা । আমাদের মনে হয়, এই সম্বোধনের মধ্যে আরও 

একটু রহস্য অছে। আরবীতে যেমন একবচনের শেষে ৬ ব| ইন যোগ করিয়া! তাহাকে 
বহুবচন বানান হয়, হিক্রুতে সেইরূপ যোগ কর| হয় %% বা ইম'। ফলতঃ আরবী উন্ষিয়ীন ও 

হিক্র উন্বিরীম একই শব্দ । 1১৯71289 ব। গীত-সংহিতাঁয় (২১, ৯৫) এই শবের উল্লেখ 
আঁছে। উহার অর্থ [77660 ও 1০100 অর্থাৎ বিধর্ী এবং দুষ্ট ও অসাধু উভয়ই হইতে 

পারে। * আমাদের দেশেও যেমন যবন, স্রেচ্ছ, অনুর, দাস প্রভৃতি বিশেষণের সদ্ধবহার করা 

হইপাছে। একটু চিন্তা করিয়! দেখিলে জান যাঁইবে যে, এই শ্রেণীর শব্দ গুলিই হইতেছে 
প্রক্নতপক্ষে শাস্ত্ররচয়িতাঁদিগের মূল-মানসিকতার স্পষ্ট প্রতীক । 

এনুদীদিগের এই মানসিকতা সম্বন্ধে মুছলমাঁনকে সতর্ক করিয়৷ দেওয়াই হইতেছে এই 

উক্তির প্রধান উদ্দেশ্য । মুইলমাঁন বন্ধু ভাবিয়া, বিশ্বাস করিয়া, তাহাদের কাহারও নিকট 

নিজেদের গুপ্তকথাগুলি ব্যক্ত করিয়াছে, সুতরাঁং তাহ! শত্রপক্ষকে জানাইয়! দিলে অধর্শম হইবে, 

বিশ্বাসঘাতকতা হইবে--আহলে-কেতাবদিগের মধ্যকার অনেকেই এইরূপ মহত্ভাব পোঁষণে 

অসমর্থ। রাজনৈতিক স্বার্থসাধনের জন্য সমস্ত স্ায় নীতি ও ধর্শের মন্তকে পাথাত করিতে 

তাঁহার! একবিন্দুও কু বোধ করে না। বরং এইরূপ প্রবঞ্চনাদ্বারা প্রতিপক্ষের গুপ্তরহস্যগুলি 

অবগত হওয়। এবং সেগুলিকে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করাকেই তাহার! নিজেদের বুদ্ধিমত্ত(র 
পরাকাষ্ঠা বলিয়। মনে করিয়। থাকে । ৭২ আয়তে অমুছলমানের উপর আস্থাস্থাপন করিতে 

নিষেধ কর| হইয়াছে, এ নিষেধের হেতুবাঁদটাই এই আয়তে বর্ণিত হইয়াছে। 

* 9০০৮ ও [1৩/-__বাইবেলের টাকা এবং 13151159। 00770110। [1620797 প্রভৃতি | 
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২৭০. কোরআন শরীফ [ ততীয় পারা 

২৯৭ বিষয় কর্মে সাধুতা 

মুখে ধার্শিকতার দবী বা পরহেজগারীর দত্ত করিলে অথবা শুধু কেবল রোজ] রাখিয়া! বা 
নামাজ পড়িয়! গেলেই ধার্শিক হওয়৷ যায় না। ধর্মের পরীক্ষা গৃহীত হয় সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে_- 

রিষয় কর্ণের মধ্য দিয়।। বিষয় কর্মে যে ব্যক্তি সংযমী ও সত্যপরারণ না হইতে পারে, আল্লার 
ছুজুরে সে কখনই ধার্মিক বলিয়া পরিগণিত হয় না। আল্লার প্রেমভাঁজন তাহাঁর!ই, যাহারা 
নিজেদের সত্য-রক্ষার জন্ত সদাতৎপর, আর বিষয় কর্মে যাহারা সদাঁসংযত | 

তাকওয়া বা সংঘম শবের বিশদ তাৎপর্য অন্তত বর্ণিত হইন়্াছে। এখানে পাঠকগণকে 
বিশেষভাবে জানাইতে চাই যে, তাক্ওয়। 1)০51616 বা ভাঁব।য্বক শব নহে, উহা একট। 

109891৩ অভাবাতআবক বা নেতিমূলক অর্থবাঁচক শব্ব। সহজ কথায়, যে সব কাঁজ করার, 
তাহা করার নাম তাঁক্ওয়| নহে-_বরং যে কাজগুলি ন| করার, তাহ! ন! করার নাঁমই' তাক্ওয়া। 

রোগী ওষধ খাঁইবে, স্পথ্য গ্রহণ করিবে, ইহা তাহাঁর জন্ট বিশেষ দরকারী ও উপকারী উভয়ই, 
অন্তথায় তাহাঁকে স্তায়ের দৃষ্টিতে আত্মঘাতী ও অপরাধী বলিয়া গণ্য করা হইবে। কিন্তু তাঁই 
বলিয়া, উষধ সেবন ও সুপথ্য গ্রহণের নাম পরহেজ' নহে। কুপথ্য হইতে প্রতিনিবৃত্ত থাকার 

জন্ত রোগীর যে আত্মসংযম, পরহেজ বলিতে কেবল তাহাকেই, বুঝিতে হইবে। এই হিসাবে, 
নামাজ, রোজ! প্রভৃতি সাধনাগুলি অতি দরকারী ও অতি উপকরী এখাঁদৎ। কিন্তু তাই 
বলিয়া কেবল নামাজ রোজ! পালন করিয়া মাছুষ পরহেজগ্ন'র হইতে পাঁরে না। সেজন্য দরকার 

_মিথ্য।, শঠতা, গ্রবঞ্চন|, বিশ্বাসঘাতকতা, পরশ্য অপহরণ, হিংস| বিদ্বেষ ও অহঙ্কার প্রভৃতি 

আত্মার সর্ধনাশকাঁরী কুপথ্যগুলি হইতে নিজকে বীঁচাইয়! চলার । এই শ্রেণীর কুপথ্য হইতে 

আত্মরক্ষা করার নামই তাঁকওয়া বা পরহেজগাঁরী। এছলামিক সাধনার এই ভাবাত্মুক ও 

অভাবাত্বক দিক ছুইটীর প্রতি যুগপত্ভাঁবে সমান দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে, সমাঁজের ছুই চরমগন্থী- 
দলে দুইটা বিপরীতমুখী ব্যভিচারের হৃটি হইয়| গিয়ছে। একদল তাক্ওয়ার দোহাই দিয়া 
অরশ্ঠ পালনীয় এবাদৎগুলিকে-পর্য্স্ত বঙ্জন করিয়! বসিয়াছেন, আঁর একদল এবাঁদৎকেই 
তাঁক্ওয়! বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন। মিথ্যা, শঠতা, প্রবঞ্চন!, সত্যভঙ্গ, পরস্বঅপহরণ, হিংস!, 

অহঙ্কার প্রভৃতি কুগ্রবৃত্তি ও কদর্ধ্যপাঁপ হইতে নিজের দেহ ও মনকে সম্পূর্ণভাবে বারিত রাখার 
জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়। যাওয়া --ইহাঁরই নাম তাক্ওয়া, সংযম বা পরহেজগারী। এইলাঁমিক 
সাধনার এই ভাবাত্মক ও অভাবাঁত্সক কর্তব্যগুলির প্রতি যুগপৎ্ভ|বে সমান লক্ষ্য না রাখার - 
ফলে অনেক সময় দেখ। যায় যে, নাঁমাঁজ রোজা সম্বন্ধে মনোষে'গের অভ।|ব ধীহাদের একটুও 

নাই, তাহারাও আবার পার্থিব স্বাথের বশবর্তী হইয়া স্বচ্ছন্দচিত্তে মিথ্য| কথা কহিতেছেন, 
মিথ্যা মামলা মৌঁকদদমা করিতেছেন, পরন্ব হরণ করিতেছেন, জাল জালিয়াতে লিপ্ত হইতেছেন 
_ইত্যাদি। ন|মাঁজ ন! পড়িলে বা রোজা না রাঁখিলে ম!মুষকে এই সমাজে যেরূপ নিন্দা ও 

বিরাগভাজন হইতে হয়, উপরোক্ত অপকর্গুলি তাহাদের মনে সেরূপ দ্বণ! ঝ| বিরাগের সৃষ্ট 



ত্য ছরা, ৮ম রুকু+] অঙ্গীকার ভচঙ্গর দণ্ড . ৯৭৯ 
পাস্স্িসিপাসিীিসিি২ ০১ পিসী সি সপে পাতি ৯ তা লরি লী লীন সিসি উস বাসি তিনি সিরা ছা সিলাসিপিসিসিপর্টি-পোি ভা ৯৮ স্পা পটল পরশ উবার এ সর প্র টি 

করিতে পারে না। অথচ কোরআন ও হাঁদিছের নির্দেশ উনার: বিচার করিয়৷ দেখিলে 

সহজে জানা যাইবে যে, শেষোক্তগুলিই অপেক্ষাকৃত মারাত্মক পাঁপ। কারণ, এগুলি হইতেছে 
হকুকল-এবাদ সংক্রান্ত অপরাধ এবং আল্লহ এগুলিকে ক্ষম| করিবেন না। 

২৯৮ অঙ্গীকার ভঙ্গের দণ্ড 

“আল্লার অঙ্গীকার” অর্থে--যে অঙ্গীকার আল্লার নামে ব| তাঁহার হুজুরে কর! হইয়াছে, 
অথবা যে অঙ্গীকার পালন কর! আল্লার ্ঠায়বিধান অন্থসারে মাছুষ মাত্রেরই অবশ্বর্তব্য। 
“কালিল” অর্থে_-অল্ন, সামান্। ছুরা নেছায় বলা হইয়াছে ০81) (১4 £3০ ৪ 

ছুন্য়ার ধনসম্পদ সমস্তই সামান্ত (৭৭)। ফলে, স্টায় ও সত্যের বিনিময়ে ছুন্য়ার সমস্ত 
ধনসম্পদও যদি সঞ্চিত হয়, তাঁহাঁও সামান্ত। “পরকালে তাহাদের কোঁন অংশ নাঁই*__ অর্থাৎ 
পাঁরলৌকিক জীবনের পরম লতভ্য যাহা, তাহাঁর একটু সামান্ত অংশও তাহ|র! প্রাপ্ত হইবে না, 
আখেরাতের সমস্ত নে*মৎ হইতেই তাহারা বঞ্চিত হইয়! থাকিবে । “আল্লাহ তাহাদের সঙ্গে 
কথা কহিবেন না এবং তাহাদের প|নে দৃকৃপাঁতও করিবেন না*_-পদট! ভাঁবার্থে ব্যবহ্ৃত। 

উহা'র তাঁৎপর্ধ্য এই যে, এই সব কুকর্ম্মের ফলে নিজদিগকে তাহারা আল্লার অনুগ্রহ ও রৃপাদৃষ্টি 
হইতে বঞ্চিত করিয়। ফেলিবে । “তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিবেন না”_পদে থষ্টানদের 
00060 06 9.601710670 ব| গ্র।য়শ্চিত্তবাদের প্রতিবাদ করা হইয়াছে। এই বিশ্বাসের সার 

এই যে, মাচুষ স্থষ্টি করিয়া সদাপ্রভূ, যে মহাঁসমস্যার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, তাঁহাঁর সমাধান 
তিনি করিয়। দেন যীশুরূপে অবতার গ্রহণ করিয়া। অথবা আপনার একজাত পুত্র ধীশুকে 
মাঁনব-দ্ূপে মর্তে পাঠাইয়। এবং তাহার দুঃখভাগ ও আত্মবলিদানদ্বারা ভক্তজনগণের পাঁপের 

প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া। যে কোন ব্যক্তি বীশুর এই আ্মবলিতে বিশ্বাস করিবে, সদাপ্রত্ 
পরলোঁকে তাহাকে সমন্ত পাঁপ হইতে মুক্ত ও পরিশুদ্ধ করিয়া দিবেন। এই বিশ্বাসের প্রতিবাদ 
করিয়! এখানে বলা হইতেছে-_যাহাঁরা ছুন্য়াঁর সামা স্বার্থের জন্য নিজেদের সত্য ভঙ্গ করে, 

অথবা! আল|র বান্দাদের স্বত্ব, অধিকার, সম্পদ ও সাআজ্যাদি হরণ করে, আল্লাহ কখনই 
তাহাঁদিগের পাঁপ বিনাঁদণ্ডে মোচন করিয়া দিবেন না। কারণ, তাহা হইলে আল্লার 

হ্যায়বিচারের সন্পান থাকে ন|। 

কোরআনের বহুস্থলে মুছলমানের লক্ষণ-স্বরূপে বলা হইয়াছে যে, সে বিশ্বাসঘাতক 
হইবে না, অঙ্গীকার-ভঙ্গকা!রী হইবে না (৪--১৬১ ২৩৮, ৭০--২৩, ৮৮7২৭ )। হজরত 

রছুলে করিম প্রায় তাহার প্রত্যেক খোৎ্বাতেই বলিতেন_ 
2] ০০ )0/০) ৬1১ 39 6 85০] ১ ৬ ৬] 9 

বিশ্বাসঘাতকের ধর্ম নাই, অঙ্গীকার-ভঙ্গকারীর ঈমান নাই (মেশ্কাৎ) / বোখারী ও 
মোছলেম প্রভৃতির বিভিন্ন রেওয়!য়তে মোনাঁফেক বা! কপটদিগের লক্ষণ বর্ধিত হইয়াছে। এঁই 

সব রেওয়ায়তের সারমর্ম একত্রে এইরূপ ;-“হজরত বলিতেছেন, মোনাফেকের অক্ষণ চারিট। 



১৭২ ০কারআন শরীফ ্ তৃতীয় পারা 
আশিস অজি সত সপ সী সি সি সিল সপ আপ উর তিনি উপ সর্প ৯ স্পা সি সপ সি সী সিল সত স্পা সপ আর পি পিসি 

সেই চাঁরিট। একসঙ্গে যাহার ম মধ্যে টা সেই ইতি নিছক, কপট, আর যাহার মধ্যে 

একটা লক্ষণ আছে সে ; অংশ কপট--যদিও সে রোজা রাঁখে, ন:মাজ পড়ে, আর মনে করে যে 

সে মুছলমান। সেই লক্ষণগুলি এই £_(১) কোন বস্ত তাহার কাছে গচ্ছিত রাঁখিলে সে 

বিশ্ব'সঘাতকতা করে, (২) কথা বলিতে গেলেই মিথ্য। বলে, (৩) অঙ্গীকার করিলে তাহ! ভঙ্গ 

করে, (৪) আর রাগ হইলে অশ্লীল কথা বলিতে থাকে ।” কবীরা-গোনাহ বা মহাপাঁতকের 

বর্ণনাকালে শের্ক বা অংশীবাদের সঙ্গে সঙ্গে হজরত রছুলে করিম মিথ্য।-দিব্য ও মিথ্যা-সাক্ষ্যকেও 

এই পর্ধ্যায়ভুক্ত করিয়াছেন ( বোখারী, মোছলেম )। 

এই সমস্ত আঁয়তে আহলে-কেতাবদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে এবং এছলামের সর্বরধর্মসম্থয় 

তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত করা হইতেছে। পূর্ব ও পরবর্তী আয়তগুলিতে এই সমন্বয়ের পরিচয় 
দেওয়া হইয়াছে । ৭৩ হইতে ৭৬ আঁয়ত পর্য্যন্ত পরজাতীয়দের সম্বন্ধে তাঁহাদের যে বিশ্বাসের 
পরিচয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সাধারণভাবে তাহাদের যে মানসিকতার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, 

সর্ববধর্শ সমন্বয়ের প্রধান অস্তর|য় তাহাই । মূলতঃ তাহাদের এই মনো ভাঁবটাই কখনও কৌলিন্য 
গৌরবের অহঙ্কারের মধ্য দিয়া, আর কখনও ব| পরম্থ হরণের হান প্রবৃত্তিকে অবলম্বন করিয়া, 
বিশ্বমমনবের মধ্যে এক সর্ধনাশী সংঘাত সংঘর্ষের সুষ্টি করিয়। রাঁখিয়াছে_-ধর্মের নামকরণে। 
ফলতঃ এই মনোভাবটাই সর্বধশ্ম সমন্বয়ের পথে সর্ঝপ্রধাঁন বিদ্ব উপস্থিত করিয়! থাকে, সেই জঙ্ 

এই প্রসঙ্গে এখানে তাহার প্রতিবাদ করা হইতেছে। 

২৯৯ ধর্মগ্রন্ছের বিকৃতি 

মূলে আছে 4১. এ ইহার শাব্ধিক অচ্গবাঁদ :__তাঁহা'র! নিজেদের জিহবাগুলিকে 

কেতাব পাঠকালে পাক দিয়া বা কুঞ্চিত করিয়া থাকে। কেহ কেহ শাবিক অন্ুবাঁদ গ্রহণ 

করিয়া তাহার তাৎপর্ধ্য সম্বন্ধে নান! প্রকার কষ্টকল্পনার আংশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু 

1১__£ ৯ (59) আরবী সাহিত্যে ইভিয়ম হিসাবে ব্যবহৃত হয় এবং উহার অর্থ হয়__ 

৬৬০৭] ০০৬৩ ১ ৮১১৫) মিথ্যা বল। এবং কৌন একটা কথা বা সংবাদ গড়িয়! লওয়া 

(রাগেব'। আলোচ্য আয়তটাকেই এমাম রাঁগেব এই ব্যবহারের নজিররূপে উল্লেখ করিয়াছেন । 

লেছাঁছুল-আঁরব প্রভৃতি প্রাচীন অভিধানে এই তাঁৎপর্য্যেরই উল্লেখ দেখা যাঁয়। ফলতঃ যাহা 

সত্য নহে তাহাকে সত্যরূপে প্রকাঁশ করা, সত্যকে গোঁপন করিয়া তাহার স্থলে একটা মিথ্যাকে 
প্রকাশ করা, এই পদের প্রকৃত তাৎপর্ধ্য। সত্যসত্যই জিহ্বায় মৌচড় দিয়া কেতাব পাঠ করা 
উহার তাঁৎপর্ধ্য কখনই নহে। ধর্শগ্রন্থের এই বিকার সাধিত হয়_ এক শবের পরিবর্তে অন্ঠ 

শব্দ বসাইয়া, কোন শ্লোককে নুপ্ত করিয়া অথবা কোঁন একট! কষপ্পিত শ্লোককে তাহাতে গ্রক্ষেপ 
করিয়া অথবা প্ররুত অর্থের পরিবর্তে অন্ত বিকুত অর্থ প্রকাশ করিয়া । দুন্য়ার সফল দেশের 
সম্ত ধশ্মগ্রস্থাধিকাঁরীরা! আবহমান কাঁল হইতে নিজেদের ধর্সগ্রস্থ সন্ধে এই শ্রেণীর অনাচার 
লিপ্ত হইয়া আসিয়াছে। 



ওর ছু, ৮৭ ককু? 1 যীশুর নাম অপবাদ ১৭৩ 

যে পুস্তকগুলি ধর্মগ্রন্থ বলিয়া গৃহীত, তাহার সম্বন্ধে এই কথা। ইহা! ব্যতীত, তাহাদের 

পণ্ডিত পুরোহিতরা শ্বহন্তে বহু পুথি-পুস্তক রচন1 করিয়| লইয়! অজ্ঞ জনসাধারণকে বুঝাইয়া 

দিরাঁছে যে, এই শাস্্গুলিও সদাপ্রভৃ ও শ্রীভগবানের নিকট হইতে সমাগত। আয়তের 
শেষভাগে শেষোক্ত প্রকারের অনাঁচারের উল্লেখ করা হইয়াছে । এহদী ও খৃষ্টানদিগের এই সব 
অনাঁচারের বহু অকাট্য প্রমাণ মোস্তফা-চরিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। 

৩ * যীশুর নামে অপবাদ 

আল্লার কেতাঁব সম্বন্ধে যে অনাচাঁরের অভিযোগ উপরের আয়তে বর্ণিত হইয়াছে, 
ৃষ্টানদের সম্বন্ধে তাহা বিশেষভাবে প্রযোজ্য। ধীশুকে ঈশ্বর বলিয়া গ্রতিপন্ন করার জন্ঠ সাঁধু 
পৌলের যুগ হইতেই খুষ্টানধর্শের প্রধান প্রবর্তকেরা আল্লার নামে মিথ্যা রচনা করিয়া এবং 
অন্থান্ নান৷ প্রকারে ধর্মশীস্ত্রে বিকার ঘটাইয়! আসিতেছেন। এই শ্রেণীর জাল ও প্রবঞ্চনা 
তাহাদের পরিভাষায় “1210115 [890 বা সাধু-প্রবঞ্চনা বলিয়! কথিত হইয়া থাকে । 
প্রাথমিক যুগের খৃষ্টান সাধুর! এই জাল জুয়াঁচুরির কথা সগৌরবে স্বীকার করিয় গিয়াছেন। 
সাধু পৌল ২লিতেছেন--কিস্ত আমার মিথ্যায় ষদি ঈশ্বরের সত্য তাঁহার গৌরবার্ে উপচিয়| 
পড়ে, তবে আঁমিওবা এখন পাপী বলিয়া বিচারিত হইতেছি কেন ?”-_বাঁইবেল, রোমীয় ৩--৭| 
বিশপ 71155019105 খুষ্টানধর্শের প্রধান ত্স্ত্ূপ। তিনি নিজেই সদন্তে ঘোঁষণ। করিতেছেন__- 
]17255 1015,660 /11260৮0117715176 100 16190100060 6০ 017০ £1015, 2100 ] 1725 

90101005960 ৪11 0172৮ ০০910. 6100. €০ 6176 01920) ০ 001 101151017, অর্থাৎ 

যাহা কিছুদ্বারা আমাদের ধর্শের গৌরব বৃদ্ধি হইতে পারে, সে সমস্তই আমি (বাইবেলে) 
সন্নিবেশিত করিয়। দিয়াছি, পক্ষান্তরে যাহা কিছুদ্ধারা আমদের ধর্মের গৌরব হানি হইতে 
পাঁরে, সে সমস্তই আমি গোপন করিয়া ফেলিয়াছি।” ক্যাঁসাউবন ০89291900 বলিতেছেন-_ 
[ 21001101101) £1160. 00 099615, 10. 6106 2211 8665 017 610০ ০/%%/76/) 0791 

00616 1616 17101205100 00661076016 10191550101) 609 53885 €06 

314105 ০1৭ 1৮0 00611 0৬0 02010105১ 602৮ 0061101065৬ 0000106 1701510 

ঠা)0. 2. 1690117 90107166900 82001060106 ৮7156 13160 06 617 056061155,. অর্থাৎ 

“অত্যন্ত মন্মীহত হইয়াই আমাকে বলিতে হইতেছে যে, অখুষ্টান [॥ 'বিজ্ঞলোকের! 

যাহাতে খুষ্ান ধর্শমতকে সত্থর মন্ভুর করিয়া লয়, এজন্য নিজেদের কল্পিত মিথ্টা রচনাঘারা 
হবর্গাীয় বাণীর সাহায্য করা অনেকেই গৌরবজনক কাঁজ বলিয়া মনে করিতেন ।” “--810 
₹৮106106৮61 16 2.5 1000 0176 106৬৮ 165621276176 010 170 ৪৮ 211 10021065 5019 

0006 1101696 01 105 1১116561090 01 01) ৮15৬9 01 100110108] 251৩9 11) 15955 

দ10) 006103) 10506995815 91661901015 615 1002.05) 8109. 911 5035 0£ 104993 

91509 8100 101551168 61006 01015 (5010309010 108 19501560 05 20909 



১৭৪ .? ০কারআন শরীফ | তৃতীয় পারা 
এ পিল শপ সপ পরশ পরী পর্ণী তত রর পিল পলি কত লী ৯ ৮ নখ এলি পি তত স্লিপ তাস সি ও তো 

রি $1)6 (9115 “এবং যখনই দেখা বাইত যে, নৃতন নিয়ম (খুষ্ট!নদের বাইবেল) 

পুরোহিতদের স্বার্থের অথবা! তাঁহাদের দলস্থ রাজনৈতিক শাঁসকবর্গের অভিমতের অগ্ুকুল 
' হইতেছে না, তখনই আঁবশ্ঠক মত তাহ।ৰর পরিবর্তন করিয়৷ দেওয়া হইত, এবং সকল প্রকারের 

সাঁধু-প্রবঞ্চনা ও জালিয়াতি তখন যে শুধু সাধারণ হইয়াছিল, তাহা নহে--বরং খুষ্টান 
পুরোহিতরা ইহাঁকে সঙ্গত বলিয়াও প্রতিপন্ন করিতেন” শতাঁবীর পর শতাব্দী ধরিয়! খৃষ্টান 
পাত্রী পুরোহিতদের এই স্কেচ্ছাপ্রণে!দিত অন]চাঁরও যে কিরূপ নিষ্ুরভাঁবে প্রচলিত হইয়। 
আসিয়াছে, পাশ্চাত্য জগতের বহু খুষ্টান লেখকের মুখেই তাহার বিস্তারিত বিবরণ আজ দুন্য়াময় 
প্রচারিত হইতেছে। কিন্তু আঁজ হইতে ১৪ শতাবী পূর্বে কোরআন তাহাদের এই জাল 

জুয়চুরির কথা স্পষ্টভাষায় প্রকাশ করিয়] দিয়াছে। 

এই শ্রেণীর জীলজুয়াচুরি এবং শাৰ্ধিক ও আর্থিক বিকার সাঁধন করার পর, তাহারা 

ছুন্য়াকে বুঝাইতেছে ে, বীশুকে ইশ্বর বলিয়! বিখাঁস করিতে হইবে, স্বয়ং ষীশুই এ আদেশ 
প্রদান করিয়াছেন। আলোচ্য আঁয়তে মাছষের সাঁধ।রণ জ্ঞানবিবেকের দিক দিয়া এই দাবীর 

গ্রতিবাঁদ করা হইতেছে । একজন মাঁছুষকে আল্লাহ নিজের “বাণী” প্রদ'ন করিলেন, সেই 
বাণীকে সম্পূর্ণভাবে প্রাণ্গত করাঁর উপযোগী প্রজ্ঞাও তাঁহাকে দিজেন, আর সঙ্গে সঙ্গে নবুয়তের 

দায়িত্ব অর্পণ করিয়। তাঁহাকে আদেশ করিলেন_ সেই বাঁণীকে বিশ্বমনবের কাছে পৌছাইয়া 
দিতে। এই সৌভাগ্যের অধিকাঁরী হওয়ার পরও, কোন মান্থষ_নিজের প্রজ্ঞা ও আল্লার 
কালামের বিপরীত-_-একথা কখনই বক্তে পাঁরেন না যে, আল্লাহকে ব্যতিরেকে মাছ্ষ পুজা 
করিবে তাহার। এরূপ কথা বলা তাহার পক্ষে সঙ্গত বা শোৌভনীয় নহে । ফলতঃ হজরত 

ঈছা'র পক্ষে এরূপ বলা! কখনই সম্ভব হইতে পাঁরে না। প্রচলিত বাইবেলে তোমাদের উক্তির 
অঙ্কুল কিছু থাঁকিলে তাহা তোমাদের নিষ্ুর “ধার্মিক জালিয়!ত” ছাঁড়৷ আর কিছুই নহে। 

আয়তের প্রথমে /: বা মা্ষ শবে, সঙ্গে সঙ্গে এই ইঙ্গিতও পাওয়া যাইতেছে যে, 

যীশু মাহুষ শছিলেন, তাঁহার অবতারব!দও তোমাদের মিথ্যা-রচন! মাত্র। আয়তে বর্ণিত 

4) ৬১১ ৬ পদের অর্থ হইবে-_-“আল্লাহ ব্যতিরেকে 1” আল্লার এবাদৎ ত্যাগ করিয়া 

কাহারও পূজা! করা যেমন ইহার তন্তর্গত, সেইরূপ আল্লার পূজার সঙ্গে সঙ্গে আব কাহারও পৃজা 
করাও ইহার অস্তভূক্ত। “আল্লাহকে ত্যাগ করিয়া* বলিয়া অচ্বাঁদ করিলে, উহার অর্ধেক 
তাঁৎপর্য্য বাদ পড়িয়া যায়। 

৩০১ রাব্বানী 

রাববানী, রব শব হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ--ঈশ্বরপরাঁয়ণ, 0০15, খোদা-পরণ্ত, 
আল্লাহ-ওয়াল। । রাব্বানী ও রাব্বী শব ফোঁরআনের তন্তত্রও ব্যবহৃত হইয়াছে । বাইবেলের 

বহুস্থানেও এই রাব্বী ও রাব্বানী শবের ব্যবহার হইয়াছে । বাইবেল লেখকগণ কখনও উহার 

অর্থগ্রহ্ণ করিয়াছেন 105 1920, 275 17996, আমার প্রভূ, আঁমার মনিব, অথবা গুধু প্র 



ও ছুরা, কম রুকু] রন্বানী | ্ ১৭৫ 
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ও মনিব বলিয়া__আবার ক কথন নও পত্ডিত পুরোহিতদের বিশেষ উপাধিস্বরপে এই শ শব  তুইটার 
ব্যবহার হইয়াছে। প্রথমটা থুষ্টানদের অভিনব আবিষ্কার, এহুদীর! শেষোক্ত অর্থেই এই শন্দ 
ছুইটার ব্যবহার করিয়া আসিয়াছে । এবরানী সাহিত্যেও উহার অর্থ__ঈশ্বরপর!য়ণ ব 
আল্লাহ-ওয়ালা, এবং এই অর্থেই তাহার। ধার্শিক ও সাধু মহাজনদিগকে রাব্বী ও রাব্বানী 
বলিয়৷ বিশেষিত করিত | কালক্রমে তাহাদের তাওহীদ-সংক্রান্ত বিশ্বাসের দৃঢ়তা ক্রমশ: 
শিখিল হ্ইয়। আসার সঙ্গে সঙ্গে, “প্রভুপরায়?* ও “ভগবত” প্রভৃতি শব্দ গুলিকে প্রভূ” ও 
“ভগবান*-অর্থে বব্যহার করিয়া তাঁহারা অতি জথন্থ নরপূজার স্থত্রপ।ত আরম্ভ করির| দিল। 

নবীদিগের পক্ষে কিরূপ কথ! বলা সম্ভব বা শে।ভনীয় নহে, আয়তের প্রথম-অংশে তাহা 

বর্ণিত হইয়াছে । পক্ষাস্তরে কিরূপ শিক্ষা প্রদান করা তাহার পক্ষে অবশ্যকর্তব্য হুইয়। থাকে, 
আয়তের শেবভাগে ও পরবর্তী আঁয়তে তাঁহাঁর উল্লেখ করা হইয়াছে । আয়তে নীতির হিসাবে, 

নবীদিগের কথ! সাধারণভাবে বর্ণিত হইলেও, হজরত ঈছার শিক্ষাই এখানে বিশেষভাবে 
আলোচ্য। তাহার সমসাময়িক এহুদী-পপ্ডিতরা লোকদিগকে তাওরাঁৎ ও অন্টান্ত ধর্শশাস্ 
শিক্ষ1 দিত, এবং মেদ্রাছের ( মাদ্রাছার ) ছাত্রদিগের অধ্যপন|য় নিয়োজিত থাঁকিত। এই 

শ্রেণীর জ্ঞান-সেবার একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে, মাছুষ তাহার প্রতূর অনুগত ও আজ্ঞাবহ হইয়া 

থ|কিবে, নিজকে রাব্বানী অর্থাৎ 0০17 ব| ঈশ্বরপরায়ণরূপে গড়িয়া! তুলিবে । এই 
উদ্দেশ্কে সফল করার চেষ্টা পাওয়াই যুগ-নবী হজরত ঈছার কর্তব্য ছিল এবং সে কর্তব্য তিনি 
যথাঁষথভাঁবে পাঁলন করিয়া গিয়াছেন। তিনি অধ্যয়নে-অধ্যাপনে ব্যাপৃত উপরোক্ত এহদী- 

দিগকে নরপুজার-_আম্মপূজার__আঁদেশ প্রদান করিবেন, ইহ! একেবারেই অসম্তব। 

৩০২ ফেরেশতা-পুজ। ও নবী-পুজ। 

ফেরেশতা ও নবীকে ঈশ্বররূপে গ্রহণ করার বড় নজির হইতেছে খুষ্টানদিস্ষের মতবাদ। 
নিজেদের ত্রিত্ববাদের আকিদাঁয় তাঁহারা জিব্রাইল ফেরেশ্তাকে 017 217০5 বাঁ পবিভ্রাহা। 
বলিয়া, এবং হজরত ঈছাঁকে ০০৫ 9৩ 9০ বা পুক্র-ঈশ্বর বলিয়া, অ|র দুইটা পূর্ণ ও স্বতন্ত্র 

ঈশ্বরের কল্পন! করিয়া লইয়াছে! আঁয়তে এই বিশ্বাসের প্রতিবাদ করিয়া বলা হইতেছে যে, 
আল্লার সত্য-নবী হজরত ঈছা এই অসত্য ও অসঙ্গত শিক্ষা এহদীদিগকে কখনই প্রদান করেন 
নাই। এ সমস্ত খুষ্টান-পুরোহিতদিগের কৃত জাঁল ও প্রবঞ্চনা ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

৭৮ ও ৭৯ আঁয়ত যে পরম্পর-সংলঃ্, তাহা সহজেই জানিতে পারা যায়। ৭৯ আয়তে 

“মোছলেম*-শবের প্রয়োগ দেখিয়া তফছিরকারগণ সাধারণতঃ মনে করিয়|ছেন যে, এই আয়ত 

দুইটা হজরত মোহাক্মদের সন্বপ্ধেই প্রকাশিত হইয়াছে । এই ধারণ'র পোষকতায় ছুইটী 

রেওয়ায়তের উল্লেখ করা হইয়া থাকে। প্রথমটা হজরত এবনে আব্ব!ছের নামকরণে প্রচারিত । 

ইহার সারমর্ম এই যে, নাজরান-ডেপুটেশনের থুষ্টান-পা্রীরা অবশেষে হজরতকে বলিয়|ছিল_- 

৭ুষটানরা যেরূপে বীশুকে ঈশ্বর বানাইয়া তাহার পুজা করিতেছে, তোমাঁকে আমর। সেইন্নপে 
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১৭৬ ০কারআন শরীফ | তৃতীয় পারা 
সি পরি পি এতে পচ তি পা পি এসি এ 

ঈশ্বর বানাইযা নি আর ছা র টনি করিতে থাকি, ইহাই কি তোমার ইচ্ছা ? আলোচ্য 
আঁয়ত ছুইটা এই উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই বিবরণের এতিহ।সিক বিশ্বস্ততা সম্বন্ধে 

কোন প্রকার তর্ক ন| তুলিয়।, দুইটা সাধারণ যুক্তির প্রতি পাঠকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। 
প্রথমতঃ, নাজরাঁন-ডেপুটেয়নের মেম্বরর| নিজেরাই ছিল খৃষ্টান, এবং যীশুকে অন্ঠায়রূপে ঈশ্বর 
বানাইয়৷ লইয়া! তাহাঁরা তাহার পুজা করিতেছে-__-ইহাঁই ছিল তাঁহাদের বিরুদ্ধে হজরতের 

প্রধান আপত্তি। হজরতের উদ্দেশ্যের প্রতি দোষারোপ করার সময় তাহ।রই আবার নিন্দাচ্ছলে 

খুষ্ট(নদিগের সেই ধীশু-পৃজাঁর উল্লেখ করিতেছে, এ কেমন কথ|! যীশ্র-পৃজার নিন্নাঁ-ভাঁজন 

খৃষ্ট'ন'ত তাঁহার|ই। দ্বিতীয়তঃ, আঁয়তে “মোছলেম”-শবধ ব্যবন্থত হওয়ার জঙ্তা, তাহা! যদি 
হজরত ঈছার সম-সাময়িক এহুদীদিগের প্রতি প্রযোজ্য না হইতে পরে, তাহ হইলে ঠিক 
এ কারণে হজরতের সমসাময়িক খুষ্টানদিগের প্রতিও তাহার প্রয়োগ সিদ্ধ হইতে পারে ন|। 

কারণ, এ হিসাবে তাহারাঁও'ত অ-মোছলেম। 

দ্বিতীয় রেওয়ায়তটা হাছান হইতে বর্ণিত। তিনি বলিতেছেন__ছ।হাবাঁগণের মধ্যকার 

“ কোন এক ব্যক্তি ” হজরতকে বলিয়।ছিলেন_ আঁমর। পরম্পরকে যেরূপ ছালাম করি, 

আপনাকেও সেই্প ছালাম করিয়৷ থাকি। ইহাঁর পবিবর্কে আমরা আপনাকে সেজদ। 
করিতে পারি কি? এই প্রশ্নের উত্তরেই নাঁকি আলোচ্য আঁয়ত ছুইটা প্রকাঁশিত হইয়।ছিল। 

তফছিরের সাধারণ রেওয়ায়তগুলির স্তায় ইহারও এঁতিহসিক মূল্য একটুও নাই। ঘটনার 
দীর্ঘকাল পরে হাঁছানের জন্ম। তিনি কোথায় কোন্ রাবী-পরম্পরাছ|রা বিষয়টা অবগত 

হইয়াছেন, তাহারও কোন আভাস দেন নাই। অন্যদিকে, দীর্ঘ দুই যুগ ধরিয়া মহানবী হজরত 
মোহাম্মদ মোস্তফার শিক্ষা, সাধন! ও আদর্শের সহিত িবীড়ভাঁবে সংশ্লিষ্ট থাকার পর, তাহার 

কোন ছাহাবা এমন নির্মমভাবে সে শিক্ষার অপচয় ঘটাইতে চাহিবেন, ইহ! একেবারেই 

অস্বাভাবিক কথ|। অকাট্য এতিহাঁসিক প্রমাণ ব্যতীত এপ বর্ণনার বিশ্বাস করা যাইতে 

পারে না। 

তফছিরকারগণের আসল সংশয় উপস্থিত হইয়াছে--৭৯ আয়তে বর্ণিত “মোছলেম*-শব্ষকে 

উপলক্ষ করিয়!। কিন্তু কোরআনের পাঠক মাত্রই স্বীকার শ্বীকাঁর করিবেন যে, হজরতের 

পূর্ববর্তী নবীগণকে ও তাহাঁদের অগ্সরণকারী বিশ্বাসীবর্গকেও কোর মানের বন্ৃস্থানে মে|ছলেম 
বলিয়৷ উল্লেখ করা হইয়।ছে, ( দেখ £₹_৫১--৩৬, ৩--৬৬, ২১২৮ প্রভৃতি )1 ছুরা হজ্জের 

শেষ আঁয়তে স্পষ্টভাষাঁয় বলা হইয়াছে যে, এই মোঁছলেম নাঁমটা স্বয়ং আল্লারই প্রদত্ত এবং 

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার উন্মতের হায়, তাহার পূর্বববত্তী নবীদিগের অনুসারী বিশ্বাসীবর্গকেও 
তিনি এই উপ|ধিভূষিত করিয়াছেন। হজরত ঈছার সমসাময়িক যে সমস্ত সাঁধুসজ্জন তাহার 
উপর ঈমান আনিয়াছিলেন, এই হিসাবে তাঁহারা সকলেও মোছলেম ছিলেন। মুফতী আবছুহ 
বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই মতের সমর্থন করিয়াছেন ( ৩--৩৪৯ )। 

রি 



৯ জ্রভন্ভু+ 
৩০০ 

৮০ আর, আল্লাহ যখন নবীদিগের 

( মা*্রফতে ) অঙ্গীকার গ্রহণ 
করিলেন £ 

তোমাদিগকে কেতাব ও গ্রজ্ঞ! 

প্রদান করিয়াছি (ইহার যুগ 
শেষ হওয়ার ) পরে সেই রছুল 
যখন তোমাদিগের সমীপে 

সমাগত হইবে _- তোমাদের সঙ্গে 

যাহা! আছে - তাহার সত্যতার 

সমর্থকরূপে, তোমরা তখন অবশ্য 

অবশ্ট তাহার প্রতি ঈমান 
আনিবে আর অবশ্ঠট অবশ্য 

তাহাকে সাহায্য করিবে! তিনি 

বলিলেন £ 

কার করিতেছ আর (তোমরা 

কি) আমার হুজুরে প্রতিজ্ঞায় 

আবদ্ধ হইতেছ ? তাহার! 
বলিল £--“অঙ্গীকার করিলাম” 

তিনি বলিলেন-__তাহা হইলে 
সাক্ষী থাক তোমরা, আমিও 

তোমাদের সঙ্গে সাক্ষী হইয়া 

পণ 6০৩9 তর ৪ জার্সি জরি তরি ৪ লি 

০5৭ ৩ 3025121 19 5. 

৯১:6১ 5০ নে পূ 

১০ ০/-* ৬ 

2521 রঃ 

০৮১ (৮ 74 _ 

5 র্ 979 পাতা ভা “৪৬৮0 

4১ (:)1 রি ৯৯০ | (১০১ 

1 রি 
/-9 2 পা ভিপি তা 650.5 ০9 নিপাত ৩? 

০১১১ ০০55 45235 

% 5০71৮ "2৫17 
গু 

£ ৪/| 1৯১ (৮ ০-৩ 9 

১০5৬০০90 
রী ১) 

ভ  , ৯৬৫] 

ভাটির রোগ রা থাকিতেছি। 
৮৯ অতএব ইহার পর ফিরাইয়া 

৮৬৯৩] 

৩১১১] ১-০১ ৬-৯০৪ /২ 



কি ক সির জী সি সি সি 

৮২ 

_একারআন শরীফ 
৬৮ পা খিপাসিত৯ 

দাড়ায় যে সব. 

ব্যভিচারী”ত তাহাঁরাই। 

তবে কি তাহার আল্লার 
( স্বাভাবিক ) ধর্ম ব্যতীত অন্য 

ব্যক্তি, 

কোন ধর্মের সন্ধান করিতে 

চায়!_অথচ স্বর্গের ও মর্তের 

সব কিছু তাহাতেই আত্মসমর্পণ 
করিয়াছে __- ইচ্ছায় বা বিনা- 

৮৩ 

ইচ্ছায়, আর তাহাদের (সকলকে) 

ফিরিয়া! যাইতে হইবে, তাহারই 

পানে। 

বলিয়। দাও, (মুছলমাঁন-) আমরা, 

ঈমান আনিয়াছি আল্লার প্রতি, 

আর আমাদের প্রতি যাহা 

প্রকাশিত হইয়াছে - তাহাতে, 

এবং এবরাহিমের ও এছমাইলের 

ও এছহাকের ও য্যাকুবের আর 

তাহার বংশধরগণের প্রতি যাহা 
প্রকাশিত হইয়াছে - তাহাতে, 
আর মুছা ও ঈছা যাহা প্রদত্ত 

হইয়াছিলেন-_-তাহাতে, এবং 
( ইহা ব্যতীত অন্য ) সমস্ত নবী 
তাহাদের প্রভুর সম্নিধান হইতে (১০ 

(বিশ্বাস করি); তাহাদিগের 
মধ্যকার কাহারও সম্বন্ধে কোন 

৬ ২পাস্পিস্পি সরি পরস্পর সপ স্পরি সিপরী সী সপ উর পপ সির সিসি সি সিপা সি সপ্ত এ সিসির ৯৫ সিরছি লী 

পট ৮১ ৩টি 

৯২19০ € 

উল 
6৮ ৩ তা ৪১ প9 নি 1 £৬ ওটি ডি তর পতর্ট 

23 ০)9-5 40 /১-৫৯। 

2/-৯-]3৩-। 4 

৯১০০০৮০০০৭৪, 

রি /১০9 ৩ মিটি নিত 
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উঠ 

১০৮৪এ 
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পাঠ তানি তি তত €ডি নর 
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ঠা 



ও ছযা। ৯ম কুকু ] 
5 পাটি পি পাসি বাসর ০৯ 

৮৪ 

শত সপন সপে ৯ সিআরীসি ও স্ছি তা ৬. 

প্রভেদ আমরা করি না, আর 
আমর। হইতেছি তীাহাতেই 

আত্মসমর্পিত (- মোছলেম )। 

বস্ততঃ এছলামকে বাদ দিয় 

ধর্মের সন্ধানে যত চেষ্টাই 

করুক ন! কেহ, তাহার পক্ষের 

সে চেষ্টা ( আল্লার হুজুরে )- 

. কখনই গৃহীত হইবে না, অধিকন্ত 

৮৫ 

পরকালে মে হইবে সর্বববিনষট- 

দিগের একজন । 

আল্লাহ কেমন করিয়। হেদায়ৎ 

করিবেন সেই জাতিকে, নিজে- 

-দের ( অতীত) ঈমানের পর 

€ বর্তমানের সত্যকে ) যাহার! 
অমান্য করিল, অথচ তাহার! 

প্রত্যক্ষভাবে জানিয়াছে যে, 

এই রছুল হইতেছে সত্য, আর 
(এই সত্যতার সমর্থনে ) বহু 
স্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণও তাহা'দিগের 
নিকট সমাগত হইয়াছে; বস্তৃতঃ 
অত্যাচারী জাতিকে আল্লাহ 

_ হেদায়ৎ করেন না। 

৮৬ এই যে লোক সমাজ, ইহাদের 
(কতকর্থের ) প্রতিফল এই যে, 
তাহাদের উপর আল্লার লা”নৎ 

এ সিলসিলা এসি পিপাসা পিপাসা পি পাটি পাকি 

জাডানএান গ্য রক. 
পা পস্টি্া্টি স্টিকি টিপস পোস্ছি লী 

তি তে পনর তা 

পি 2৬2 তি /৬ তি £ ভি ওর 

১১০১০০৮৩০৭৪ 
জি 3 

পে ঠ0ি £ পাতি 

0 589৩ 
পি পট তি 

ক 

১৭৪ 
পাও এসসি তাস তা পাস বাসি শিস শক রাডি তাসটিলকটি পিটিসি তি পি পাছি ৯ পাস পাতি পাসিজি 

/£ 

২. ০০৮৯১ ৪-৮৯-/ 

নিরিনাতি। 
£৮ ৮৮ ০9] 4০৮ ৩টি £ এটি 
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পিছে 
কও 
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রে ৮৯5 

, ১: এও 
চি ঠিওর ৩ দে টি 

৮7০৩ ০ 197 ৪ 

৮9544354 ্  



১৮০ 
পি পিসি পি পী৬ পি পি পিসি তাস লি পি লি গলি পসছি তে ৬ তি বসি তি পাকি পি এ 

এবং ফেরেশ্তাদিগের ও মানুষের 

সকলের (লা”নৎ )-- 

সে লা'নতের মধ্যে চিরস্থায়ী 

তাহারা, ন। তাহাদের শাস্তি 

লঘু করা হইবে আর না তাহা- 

দিগকে অবসর দেওয়া হইবে__ 

৮৭ 

কিস্তু অতঃপর যাহার! তাঁওব৷ 

করে এবং (নিজেদের অবস্থার) 

₹শোধন করিয়া লয়, তাহা 

হইলে নিঃদন্দেহরূপে ( জানা 
উচিত যে) আল্লাহ্ ক্ষমাশীল, 

কৃপানিধানি। 

৮৮ 

নিশ্চয়, নিজেদের ঈমানের পর 
কাফের হইয়! যায় যাহারা, আর 

সেই কোফ্রকে তাহারা ক্রমশই 
বাড়াইয়া চলিতে থাকে, তাহা- 

দের তওবা কখনই গৃহীত হুইবে 

না, নিশ্চয় পথভ্রষ্'ত তাহারাই। 

৮৪১ 

নিশ্চয় যাহারা! কাফের হইয়া 
বাষ আর (কাফের) অবস্থাতেই 

যাহাঁদের মৃত্যু ঘটে, সে অবস্থায় 
সার! ভূমগ্ডল ভর৷ ব্বর্ণ তাহাদের 

কাহারও পক্ষ হইতে কদাচ 

মন্জুর হইতে পারে নাঁযদিও 

৪১০ 

০কারআন শরীফ [তীয় পারা 
পাস্তা ৬ জমি পাত ০% পাতি তি তা পিত্ত 

6 নি 

৫৩ হ রি ১৩৯ 

৮, ৭৫ 2 ৮০ 

&._.)/75১ 
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্ ছুরা, ৯ম রুকু |] নবীদিঢগের অঙ্গীকার ৯৮৯ 

সে তাহাকে রাশ্চিত স্বরাপে 1০ পচ তত একজন 
১১৪] % 51৪১ 

ব্য করিয়া ফেলে ; এই”্ত ৬ 5 ০ "১, 

তাহারা, যাহাদিগের ভান্য 32 পা তি পাপা ব্ট ত 

( নির্ধারিত আছে) গীড়াদায়ক - 9 ২14০ রে এএ) 291 £ 4১ 
| 

দত, অথচ কেহই নাই তাহী- ১ 7 ৮১ 7০৩ তি 

দিগের সাহায্যকারী | & র্ রি পজ ০ রঃ 

টীকা: 

৩০৩ নবীদ্দিগের অঙ্গীকার 

এই অংশের তফছির সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একদল তফছিরকারের মতে,আল্লাহ 
অঙ্গীকার গ্রহণ করিয়ছিলেন কেবল নবীগণের নিকট হইতে । অন্যরা বলিয়াছেন_-নবীগণের 
অঙ্গীকার অর্থে, নবীগণের মধ্যবপ্তিতায় গৃহীত তাঁহাদের উন্মত সমূহের অঙ্গীকার । ইহার 
অস্কুল নজির কোরআনে যথেষ্ট পাঁওয়! যায়। যেমন, ছুরা তালাকে বর্ণিত হইয়াছে 

৮৮১) ৮4 |) (5১১। 1&| & ইহার শাব্দিক অন্রবাদ £_হে নবী, তোমরা যখন স্ত্রীলোক 

দিগকে তালাক দিবে। কিন্তু সর্বসন্ততিক্রমে এখানে “নবী” বলিয়! তাহার উন্মৎ ৰা সমগ্র 

মুছলমান সমাজকে আহ্বান করা হইয়াছে। ঠিক এইরূপ, অলোচ্য আয়তে দুনয়ার সমস্ত 
আধ্িয়ার সকল উন্মৎকে বুঝাইতেছে। সেই প্রতিশ্রুত রছুল বলিতে যে হজরত মোহান্মদ 

মোস্তফাঁকে বুঝাইতেছে, ইহাঁও অধিকাঁংশ টাকাঁকারের মত, এবং যুক্তিপ্রমাণের হিসাবে ইহাই 
সঙ্গতঅভিমত। প্রত্যেক নবী ও রছুলের মারফতে আল্লার যে ষে বাণী ও হেদায়ৎ সমাগত 

হইপ্নাছে, প্রত্যেক যুগের প্রত্যেক দেশের প্রত্যেক নবীর মারফতে প্রকাশিত সেই বাণীতেই 
হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শুভাগমন-সন্দেশ অতি স্পষ্টভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে এবং প্রত্যেক 

উন্মৎকেই তাঁহার অগ্ুসরণ করার জন্য বিশেষভাবে তাঁকিদ করা হইয়াছে। 

৩০৪ সেই প্রতি শ্রন্ত নবী 

দেশ বিশেষ, যুগ বিশেষ বা বংশ বিশেষের জন্য প্রবর্তিত হইয়াছে যে সব ধর্ম, সেগুলির 
যুগ একদিন শেষ হইয়! যাইবে, আর সকল যুগের সকল দেশের সকল মাঁচুষের জন্য সেই 

খগ্ধর্মগুলির সমবেত ভিত্তির উপর এক সর্বব্যাপী চিরস্থায়ী ও পূর্ণতম বিশ্বধর্থের প্রতিষ্। করা 

হইবে ইহাই আল্লার নির্দেশ। ছুন্য়ার সমস্ত নবীকে নিজের বাঁণী ও প্রজ্ঞ। দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 



৯৮২ কোরআন শরীফ তৃতীয় পারা 
২ পাস উকি লাসি পাতি পাসসি সি ৬০৯ পি পি “তোর সি শোর পট এসি পাটি পরি পর ৯-পাসিপরে পসটিলাসি এ. পি পপি পছ পা্টি পাজি লাছি তো পা পেস লি পি তি এসি একি শা তি তে লই এ ০ পেস তি তি সি লীন তি লি সি তা ছি বি ৩৬ লেস ৮ 

সেই ভাবীধর্থের ঙ তাহার বাহক হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শুভ-সন্দেশ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা 

পূর্ব হইতেই দিয়! রাখিয়াছেন, এবং নবীদিগের মারফতে তীহাদের উন্লতগণকে এই কথাই 
বুঝাইয়া দিয়াছেন যে, সেই অনাগত মহানবী ঘখন সমাঁগত হইবেন, তখন তাহাকে সাহাধ্য করা 

_ এবং একমাত্র তাহার পূর্ণ অঙ্গসরণ করাই পূর্ববকার সকল নবীর সকল উন্মতের পক্ষে একান্ত 
কর্তব্য হইবে। 

সত্যনবীর যে বিশেষণ এখানে দেওয়া ভার তাহা অপেক্গ। সম্পূর্ণ ও সঙ্গত বিশেষণ 
হইতে পাঁরে না। কোরআন বলিতেছে -সেই প্রতিশ্রত মহানবীর বিশেষ লক্ষণ এই যে, 
তিনি জগতের কোঁন নবীকে ভণ্ড ও মিথ্যাবাদী বলিয়! এবং তাঁহাদের মারফতে প্রকাশিত 

কোন ধর্মকে মিথ্যা ও প্রবঞ্চণ। বলিয়া প্রকাশ করিবেন না। বরং প্রত্যেক নবীকে ও তাহাদের 

প্রকাশিত প্রত্যেক ধশ্মকে তিনি আল্লার হুজুর হইতে সমাগত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবেন, আর 
এই বিশ্বাসই হইবে তাঁহার ধর্নের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য । সকল নবীর প্রতিশ্রত সেই রছুল 
তিনিই হইতে পারেন, অতীতের সকল নবীকে সত্য বলিয়! গ্রহণ করার মত শিক্ষা ও শক্তি 
বাহার যথেষ্ট আছে। সেই লক্ষণ একমাত্র হজরত মোহাম্মদ মৌস্তফাঁতেই পাওয়া যাঁইতেছে। 
পক্ষান্ুর, এ সম্বন্ধে একট! খুব বড় কথ! এই যে, সেই প্রতিশ্রত শেষ-নবী যে তিনিই, এ-দাঁবী 
একমাত্র হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাঁই করিয়াছেন_-তিনি ব্যতীত আর কোন নবীই এ-দাবী 
ছুন্যার সামনে উপস্থিত করেন নাই। বরং তাহারা সকলেই সেই প্রতিশ্রত ও যুগযুগের 
অপেক্ষিত অনাগত নবীর ভাবী আগমনের শুভ-সন্দেশ নিজ নিজ উন্মৎকে দিয়! গিয়াছেন। 
এই দাবীর ছুই-একট! প্রমাণ নিয়ে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি । 

বেদের সারভাগ বা জ্ঞানকাণ্ড উপনিষদে সম্কলিত হইয়াছে। বিশ্বকোষ সম্পাদকের মতে 
“বস্ততঃ উপনিষৎ সনাতন হিন্দুধর্মের মূল স্বরূপ বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।” ইহারই এস্তর্গত 
একথাঁনা -পুস্তকের নাঁম_অল্লোপনিষদ ৷ “ইহাতে স্পষ্ট মহম্মদ সাহেবকে রসুল অর্থাৎ ঈশ্বরের 

দূত লিখিত হইয়াছে” ( সত্যার্থ প্রকাশ )। এই উপনিষদে ও অল্লস্থক্তে, প্রনুল মহমদ রকং 
বরস্ত* পদটা পুনঃ পুনঃ বর্ণিত আঁছে। গত শতাবীতে কএকজন সংস্কৃতজ্ঞ মুছলমাঁন এই শ্লোক 

ও হুক্তগুলি উদ্ধার করিয়া সপ্রমাণ করেন যে, হজরত মোহাপ্মদ সংক্রান্ত ভবিষ্ঘাণী হিন্দুদের 

উপনিষদেও বিদ্যমান আঁছে। উহা লইয় হিন্দুপপ্তিতদিগের মধ্যে একটা অস্বস্তির স্ু্টি হয়, 

এবং সর্বপ্রথমে আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা পঙ্িত দয়ানন্দ সরম্বতী মহাশয় “সত্যার্থ প্রকাশে” 
এ সম্বন্ধে ঠৈফিয়ৎ দিয়! বলেন যে, অল্লোপনিষদ গ্রন্থখাঁনিই আগাগোড়া জাল, অথর্ব বেদের 
তন্তর্গত উহা কখনই নহে। “অনুমান হইতেছে যে, আকবর সাহেবের সময়ে কেহ উহা! রচনা 
করিয়াছেন। :**** যদি উহা'র অর্থ দেখা যাঁয়, তবে উহা! কৃত্রিম, অযুক্ত বরং বেদ ও ব্যাকরণ 

.*রীতি বিরুদ্ধ বৌধ হয়।”* বিশ্বকোষ সম্পাদক বাঁদাযুনীর একটা মন্তব্যের বরাত দিয়। দেখাইতে 
চাঁহিয়াছেন যে, অল্লোপনিষদ্ঘট| শেখ ভবন নামক মুছলমান ধর্শে দীক্ষিত একজন রান্মণের 
.. * সত্যারথপ্রকাশ, ৬২৫ পৃঃ। র 



তর ছুরা ৯ম ম রুকু ] ৫ নবীদিগের অঙ্গীকার ১৮৩ 

কুকীনতি মার ূ ইহার প্রমাণ এই যে, বা্ষণ তবন যে বৎসর এছলাে দীক্ষিত হ হন, সঙ্তাট 
আকবর শাহ সেই সময় বাদায়ুনীকে অল্লোপনিষদের অচ্গুবাদ করার আদেশ প্রদান করেন। 
অধিকন্তু শেখ ভবন অথর্ব বেদের এই অংশটা লইয়! ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে তর্কে পরাস্ত 

করিয়াছিলেন, এবং এ মন্ত্রবলে অনেকে স্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া এছলাঁম-অবলম্বন করিয়াছিলেন? 

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, আকবর বাঁদশাহের স্ঠায় হিন্দূভাবাঁপন্ন স্াটের দরবারে, অথবা 
তাঁহার বাহিরে, মন্দমতি শেখ ভবন যখন এই প্রক্ষিপ্ত শ্লোক ও সুক্ত লইয়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের 

সহিত তর্ক আরম্ভ করিল, তর্কে তাঁহাঁদিগকে পরাস্ত করিয়া! দিতে লাগিল এবং তাঁহার ফলে 

“অনেকে ইছলামাঁবলম্বন” করিতে লাগিলেন, তখন পরাজিত ও বিপন্ন ব্রাঙ্গণ পণ্ডিতগণের 

মধ্যকাঁর একজনও এ দাঁবী করিলেন না ষে, আলোচ্য উপনিষৎটা কোন দুষ্ট কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত। 

অথর্ব্ব বেদের বহু নকল নিশ্চয় ভারতের ব্রাঙ্মণ পণ্ডিতদের নিকট তখনও বিদ্যমান ছিল। এই 

সব পুথি বাহির করিয়া তাঁহারা অনায়াসে প্রমাণ করিতে পাঁরিতেন যে, ভবনের পুথিতে 

লিখিত উপনিষদ্টী জাল, কারণ অন্য কোন পুথিতে তাহার অস্তিত্ব দেখা যায় না। সেযাহা 
হউক, উপরোক্ত লেখকগণের এই উক্তিগুলি তাহাদের অগ্রমান মাত্র এবং সত্য কথ। এই যে, 

সেগুলি আদৌ যুক্তিসহ নহে। -এই কারণে পরলোকগত পণ্ডিত গঙ্গাচরণ বেদাস্ত বিজ্ষীদাগর 
মহাশয় প্রমুখ হিন্দুপপ্ডিতগণ অবশেষে প্রতিবাদের অন্য পথ অবলম্বন করেন। তাহারা স্বীকার 
করিতেছেন যে, আলে|চ্য উপনিষদটাঁকে প্রক্িপ্ত বলিয়! গ্রহণ কর! সম্পূর্ণ অন্যায় । তাহারা 

সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন যে, মহমদ ও রন্গুল প্রভৃতি শবের প্রকৃত বুৎপত্তি ও উৎপত্তির সন্ধান না 

পাওয়াতেই অন্তর! উহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিয়। আঁত্মরক্ষ। করিয়াছেন। তাই “রস্থল মহমদ রকং 

বরস্ত” পদের অর্গ তীহার! করিতেছেন--“রস্থুলং + অহং+ অদরকং- রম্থুলং (মহাঁশক্তিশালীকে) 
অহং অদরকং (আমিত্ব জ্ঞান হইতে শঙ্কাহীনকে )-ইত্যাদি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, 

বন্থমতী বিষ্যামন্দির হইতে অল্লোপনিধদ প্রকাশের পূর্ব মূহুর্ত পর্যন্ত বিশ্বভারতের অন্ত কোঁন 

পণ্ডিত আলোচ্য শব্গুলির প্রকৃত তাৎপর্ধ্য বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই ! সেযাহ| হউক, এই' 
মতভেছ হইতে জান! যাইতেছে যে, আধুনিক হিন্দু পণ্ডিতগণ অল্লপনিষদের এই শ্লোকের হাত 

হইতে রক্ষা! পাঁওয়ার জন্য অতিমাত্রায় বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন। তাই কেহ কেহ তাহাকে 

্রক্ষিপ্ত বলিয়া উড়াইয়৷ দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু সেই চেষ্টা যুক্তির হিসাবে ব্যর্থ হইয়া 
যাওয়ার পর, অন্তরা চেষ্টা করিয়াছেন, যে কোন গতিকে এ শবগুলির অন্য কোন একটা অর্থ, 

আঁবিফাঁর করিয়া! বেদের সেই চিরাচরিত সত্যকে চাঁপা দিতে। কিন্তু বেদ আজও ভারতবাসীকে 
সম্বোধন করিয়া আহ্বান করিতেছে-_রন্ুল মহমদ রকং বরন্য, “আল্লার রছুল মোহাম্মদ ই» 
তোমাদের বরণীয়”। 

(২) হলরত ছোলারমন, সেই প্রতশ্ত রঢুলেরগুগগানকুরয়া বলিভেছেন ₹- 
/& ৮৯৩ 0 

(০০) ১০5) পুতি 9 



১৮৪ _এক্ারআন শরীফ [ তৃতীয় পাঁর 
৮৯৩৯ পি লী তক লি পাস শি কি আপি পি পি 

ইহার অঙকবাদ :__ _“্ভীহার খা বা কথা অভীৰ মধুর এবং ভিনি সর্বতোভাবে [বে মোহাম্মদ । 
হে যিরুশালেমের কন্ঠাগণ, এই আমার প্রিয়, এই আমার সখা।” মূল এবরানীর ন্যায় আরবী 
তাঁওরাতেও "4১ শব আছে। বাঙ্গলায় উহার অঙ্থবাদ করা হইয়াছে ₹- “তিনি 
সর্বতোভাবে মনোহর 1” ইংরাজী অগ্রবাদে আছে_1)৩ 15 21925000101 । কিন্ত, 

মোহাম্মদ শবের অর্থ মনোহরও নয়, 1০৬৫ও নয়, উহার প্ররুত অর্থ প্রশংসিত। হজরত 

ছোলায়মাঁনের উক্তির মন্্ন এই যে, তাহার সেই প্রিয়, তাঁহার সেই সখা “মোহাম্মদ” নাঁমে 
পরিচিত হইবেন, বস্ততঃ তিনি টা বে মোহাম্মদ ব| প্রশংসাভাজন। ফলত; তাওরাতেও 

নাম ধরিয়া হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার আগমনের সুসমাচার প্রচার করা হইয়াছে । 

মানব সভ্যতার প্রথম ও মধ্যযুগে নবী ও রছুলগণ সেই সেই সময়ের উপযোগীরূপে শরিয়ৎ 
দিয়া প্রেরিত হয়াছিলেন। তাই তখনকার নবুয়ৎ সীমাবদ্ধ হইয়াছিল এক-একট| জাতি ব| 

দেশের গণ্ভীর মধ্যে। সেই অবিকশিত সভ্যতার যুগে দেশ ও জাঁতিগণের মধ্যে পরম্পর কোন 
পরিচয় ছিল না, তখন তাহা সম্ভবপর হইয়! ওঠে নাই। কিন্তু সে সময়েও সকল ধর্মের মূল 
লক্ষ্য ও সাধ্য একই ছিল, এবং সেগুলি সকলে মিলিয়া সেই অনাগত যুগের বিশ্ব-নবীর জন্ত 
ক্ষেত্রত্প্রস্তত করিয়া যাইন্তেছিল। ধর্দের লক্ষ্য, প্রথমত: আল্ল!হ, তাঁহার পর মাছয। আল্লার 

ও তাহার শ্রেষ্ঠ স্থষ্টি মানবের সঙ্গে আমাদের সম্বন্ধ কি, তাহাদের প্রতি আমাঁদের কর্তব্য কি, 
এই বিষয়টাকে কর্গত, জ্ঞানগত ও আত্মাগত করাইয়৷ দেয়াই ধর্দের প্রধানতম সাঁধনা। 

রছুল ও কেতাঁব এই সাধনার অপরিহীর্ধ্য উপলক্ষ মাত্র। এই সাধনাঁকে মাঁনব জাতির অন্তরের 

অন্তস্তলে চিরপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দেওয়।র জন্ঠই' সার্বজনীন বিশ্বধর্শের আবশ্টক। মাঁনব সভ্যতার 

ক্লমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে, আল্লার চিরন্তন নিয়ম অগ্থসাঁরে, যখন তাহার জন্য উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্থত 

হইয়। আসিল, যখন দেশ ও জাতিগণের পরিচয় সহজসাধ্য হইয়! উঠিল, বিশেষতঃ ধর্মই যখন 

মানব জাতির পরম্পরের হিংস|-বিদ্বেষ 'ও ঘাঁত-প্রত্যাঘাঁতের প্রধান উপকরণে পরিণত হইতে 

লাগিল- সার্বজনীন বিশ্বধর্মের প্রতিষ্ঠাত।, ম|নবতার রক্ষাকর্তা (১৪:৮10110 01170172010+%) 

মহামাঁনবের মহাঁনবী হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শুভ.আবির্ভাব হইল--সকল মানবের প্রতি 

সমান করুণাঁশালী, সকল বিশ্বের স্বামী রাব্ব,ল-আলামীন- আল্লার সত্য পরিচয় মানবকে 

জানাইয়! দিতে, দেশ, জাতি, বর্ণ ও ধর্শসমস্তার স্বর্গীয় সমাধানকে তাহার বিশ্বে চিরপ্রতিষ্ঠিত 
করিয়া রাখিতে। 

বর্তমান ইউরোপের অন্যতম মনীষী জজ বা্ণার্শ কিছু দিন পূর্বে হজরত সম্বন্ধে 

বলিয়াছিলেন__ 
«“]1061152 0026 16 2, 12020. 11106 10110 26 00 2.9911706 (106 01569,001:5101]) 

0 076 10700.617 ৮0110, 176 ৮0210 91000600417 50151170 109 10101016117 117 

৬25 072৮ ০910 10106 16 61591006017 1065060. [9০20০ 200. 2 

* জর্জ বা্ণার্ডাশ। 



ও ছুরা, সম কক]: ফিরিয়া দাড়ান. চা ১৯০. 

অর্থাৎ_ “আমি বিশ্বাস করি যে, মোহাম্মদের মত রন ছি যদি আধুনিক জগতের 

ডিক্টেটর বা নিয়ন্ত্রকের পদ গ্রহণ করিতেন, তাহা হইলে তিনি তাহার সমস্তান্ডীলির এরূপ 
সমাধান করিয়| দিতে সমর্থ হইতেন--যাহাতে বিশ্বমানব তাঁহার অতি-আবশ্যক সুখ শাস্তি অর্জন 

করিয়া লইতে পাঁরিত।* ছুঃখের বিষয়, বার্ণর্-শ-এর মত মনীবীরাও এক্ষেত্রে হজরতের ঠিক্ 
স্বরূপটাঁকে ধরিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। বস্ত্তঃ হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা বিমাঁনবের 
চরম ও চিরন্তন ডিক্টেটররূপে এখনও সমান তেজে, সমান প্রেমে পূর্ণরূপে বিদ্যমান আছেন। 
লোঁকাস্তরিত হইয়াছে তীহার দেহ মাত্র। আম্মার হিসাবে, অর্থাৎ ভাবে, জ্ঞানে ও কর্ধের 
আদর্শে তিনি চিরজীবন্ত, তাঁভাঁর প্রচারিত ব্বগাঁয়-সমাঁধান সদ। শাশ্বত। প্রত্যেক হ্ঠায়নিষ্ঠ ও 

সত্যাশ্রয়ী মানবকে আজ স্বীকার করিতে হইবে যে, বিঙ্মাঁনবের সকল সমস্যার সমাধান, সকল 

ন্বখ শাস্তির উপাদ।ন একমাত্র তাহারই' শিক্ষায় সন্গিহিত। এবং মুক্তিকামী শাস্তিপ্রয়াসী 
বিশ্বমানব আজ, নিজেদের গোঁচরে বা অগোচরে, তাহাকে অবলগ্ষন করিয়াছে বা করার জন্য 

ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে। একবাল যথার্থই বলিয়|ছেন £-_ 

207 4292 ০১51 «চি 329 ৯9 ৩৪ ৬ ক 
০ 154৮০020349 799০ 01৭0৪) 9) ৫০০০০ 2) ) & 

৩০৫ ফিরিয়। দাড়ান 

নবুয়ৎ বা ত্বর্গের বাণীকফে কোঁন এক দেশের, জাতির বা বংশের সন্ীর্ণ সীমার গণ্ীভূত 
করিয়।, এবং শেষ ও সার্বজনীন নবী মোহাম্মদ মোস্তফাকে অন্বীকাঁর করিয়া, বিভিন্ন ধর্্শাস্ত্ের 

অধিকাঁরীর! এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করিয়াছে । ইহাঁকেই বলা হইয়াছে, পরাজ্মুখ হওয়া বা ফিরিয়া 

দাড়ান। কিন্তু তাহাদের এই সব সঙ্কীর্ণ সংস্কার ধর্ম কখনই নহে। বরং প্রকৃতপক্ষে তাহা 

হইতেছে ধর্মের ব্যভিচার | 

৩০৬ আল্লার ( প্রাকৃতিক ) ধর 

_ নানাবিধ প্রার্কৃতিক ঘটনার উল্লেখ দ্বার! আল্লার মহিম! ও অস্তিত্ব গ্রতিপাদন করার পর, 

ছুরা রূমের ৩০ আয়তে বলা হইতেছে ₹ 
« 41) (2৩ 03১১ 3 £ ৯৩ (৮১০ ১৮৪ গা 4] 25 (১১২৯ ৬১ ০৭ ০৮৭৭ 

- ৩১৪ ১ ৮৫] ১৫ ৩০) “ 4৯) ৬০ ০১ 

_ শাকিক অগ্থবাদ £_ 

অতএব সর্বনিরপেক্গ হইয়! নিজকে তুমি “দিনের” জগ্ঠ স্ুঢভাবে নিয়োজিত-কর"? ( তুমি 
অনুসরণ কর ) আল্লার প্রকৃতির__সমগ্র মাঁনবকে তিনি যাহার উপর সর্জন করিয়াছেন, আল্লার * 

স্থট্টিতে কোঁন পরিবর্তন নাই ; ইহাই সুদৃঢ় ধর্ম ( দিন), কিন্তু অধিকাংশ লোৌকই ( এই 
সত্যটা ) অবগত নহে।” এই আয়তে “ফে্রাতুল্লাহ্* বা আল্লার প্রকৃতি-পদের তাৎপর্য করা. 

২৪ 



১৮৬  ০কারআন শরীফ তৃতীয় পাঁর। 
সিকি: উদ ৬ 

হাছন এবং ব্রা" বা আলার সষ্ট-সদের রর করা হ়াছে 'আন্লার দিনঃ 

বলিয়া। গ্তফছিরকারগণ সকলে সমবেতভাঁবে এই তাৎপর্য গ্রহণ করিয়াছেন (জরীর ২১ 

২৭)। বোঁখারীর একটা হাদিছে দেখা যায়, হজরত বলিতেছেন £__“প্রত্যেক শিশুই ভৃষিষ্ঠ হয় 

ফেত্রত বা স্বভাব-ধর্দের উপর ; অত:পর তাহার পিতামাতা তাহাকে এহদী, খুষ্টান প্রভৃতি 

রূপে পরিণত করিয়া দেয়।”_-এই কথা ব্লাঁর সঙ্গে সঙ্গে হজরত ছুরা রূমের এই আয়তটীর 

আবৃত্তি করিলেন।* সুতরাং স্পষ্টতঃ দেখ ঝইতেছে যে, আলোচ্য আয়তের “দিগুল্লাহ” আর 

ছুরা রূমের “খগ্কুলাহ” একই বস্তু এবং তাহ। হইতেছে হুষ্টি-নিয়র্ম ব। স্বভাব-ধর্ম।। ৮৪ আয়তে 

এই স্বভাব-ধর্মনকেই এছলাম নাঁমে অভিহিত করা হইয়াছে । বলা বাঁভল্য যে, সেই স্বভাব-ধর্ 
ব| স্থষ্টিনিয়ম সমগ্র জগতের সকল বস্তু ও ব্যক্তির প্রতি মূলতঃ সমানভাবে ব্যাপক হয়া চাই। 
কারণ, এই স্ৃষ্টি-নিয়ট! হইতেছে বস্তত; স্যট্টিকর্তারই নিয়ম, আর তিনি হইতেছেন --রাব্ৰ,ল- 
আলামীন। সমগ্র জগত্বের সকল বস্ত্র ও ব্যক্তিকে পাঁলন-পোঁষধণ করিয়া পূর্ণত|র চরম স্তরে 
পৌছাইয়া দেন যিনি, একমাত্র তিনিই এ পদবাচ্য হইতে পারেন। সুতরাং ছুন্যার দেশ 

বিশেষকে বা বংশ বিশেষকে এই পাঁলন-পোঁষণের নিয়মের জন্য নির্বাচন করিয়। লওয়। এবং অন্ত 

সকলকে তাঁহ| হইতে বাঁদ দিয়। ফেলা রব্ব,ল-আ'লাঁমীন- আল্লার পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে ন|। 
এই তাৎপর্য্য ক্রম-বিকাঁশ ও পূর্ণতাঁলাঁভ বলিয়! দুইটা তত্ব জানা যাইতেছে। পূর্ণতলাভই লক্ষ্য 
আর ব্ম-বিকাঁণ হইতেছে সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার অবলম্বন। আম!দের মানবীয় স্বরূপের 

এই বিকাশ নানা দিকে ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহার মধ্যকার প্রধান হইতেছে-- মাছুষের জ্ঞানের 

বিকাশ ও আত্মার উদ্বর্তন। এই বিকাশ ও উদ্র্ভনের সঙ্গে সঙ্গে, আলামীন ও তাহার 
রবের সহিত মাগ্ষের পরিচয় ঘনিষ্টতর "হইয়া যাইতে থাকে, এবং তখনই দরকাঁর হয়-_সেই 

রব্ব,ল-আঁলাঁমীনের নির্ধারিত এক বিপুল ও ব্যাপক বিশ্বধর্মের। এছলামই সেই বিশ্বধর্ম, 
এবং আলোচ্য রুকুর আয়তগুলিতে তাহাঁর সেই বিশ্বজণীন রূপের একটু পরিচয় দেওয়া 

হইতেছে । 
আঁয়তের শেন্ার্দে বলা হইতেছে-শ্বর্গের ও মর্ডের সব কেহই-স্বেচ্ছাঁয় বা বিনা ইচ্ছায় 

- আত্মসমর্পন করিয়াছে একমাত্র তাহাতে, আর তাহাদের সকলকে ফিরিয়া যাইতে হইবে 

তীঁহীরই পানে । এই আল্মসমর্পণই হইতেছে স্থষ্টি-নিয়মের অলঙ্য্য ধারা। এই ধারার 

অগ্থশীলনে জানা যাঁয় যে, বৃহত্তম গ্রহ-উপ গ্রহ হইতে আরস্ত করিয়া ক্ষুদ্রতম অণু-পরমীঁণু পর্যাস্ত, 

টির সমস্ত অবদান-উপকরণই পরম্পরের প্রতি আঁকর্মণ সম্পন্ন_অন্য-নিরপেক্ষ হইয়া চলা 

তাহাদের কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নহে। হ্ষ্টির অস্তিত্ব ও উদর্ভনের কার্ধ্য-কাঁরণ-পরম্পরাঁর 

একট। গভীরতম রহস্য এই নিয়মের মধো লুকাইয়া আছে। বিশ্বমানবের মন ও মস্তিষ্কের 
জ্ঞানগত ও আঁত্মাগত সমস্ত সাময়িক বিচ্ছেদ ও স্থাতন্্যকে দূর করিয়া, সমগ্র আলমকে রব্ব,ল- 

আলামীনের নির্ধারিত সেই আকর্ষণ-নিয়মের অন্তর্গত করিতে চাহিয়াছে যে ধর্ম, তাঁহাঁরই নাম 

এছলাম। 
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কির সমস্ত উপাদান, উপকরণের মধ্যকাঁর এই যে আকর্ষণ, ধর্মীয় পরিভাষায় ইহারই না 
_-প্রেম। এই আকর্মণ বা প্রেমের কেন্দ্র হইতেছেন আল্লাহ। তাই বলা হইতেছে-_ত্বর্গ 
মর্তের সমন্ত কিছু তাঁহাঁতেই আম্মসমর্পণ করিয়াছে । কেন্দ্রের এই প্রেমালিঙগনের মধুর 

পরিণাম, স্ষ্টির আম্মসমর্পণ। একদিকের এই আলিঙ্গন-আকর্ণণ, অন্যদিকের আত্মসমর্পণ-__ 

ফলে আল্লার মিলন-লাঁভ। আল্লার পানে ফিরিয়! যাঁওয়াঁর অর্থ ইহাই । 

আয়তের 1259 2৮ পদের গ্রবাঁদ করা হয় “ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায়” বলিয়া। আমি 
“অনিচ্ছায়”-শবের পরিবন্তে 'বিনা-ইচ্ছায়” বাদ করিয়াছি । জড়-পদ/৫গুলির ' 'ইচ্ছা” নাই, 

স্বতরাং অনিচ্ছাঁর সম্ভাবনাও সেগুলির নাই । তাঁহারা স্ট্টি-নিয়মের অম্থগত হইয়! চলে 

বিন|-ইচ্ছাঁয়। স্থষ্টি-ধারার অন্তর্গত কতকগুলি ব্যাপার এরূপ আছে, যাহাতে মখলুকের নিজন্ব 

ইচ্ছ। বা! সন্কল্পের সংশ্রব একটুও নাই। জড়-জগতের সমস্ত ব্যাপারই এই শ্রেণীভূক্ত। জীবজগৎ 
সংক্রান্ত ব্যাপাঁরগুলির মধ্যকাঁর কতকটাও এই শ্রেণীর অস্তরগতি--যেমন, তাহার নিজের জন্ম মৃত্যু 

ইত্যাদি। পঙ্গাস্তরে জীবের কতকগুলি কাজ আবার তাহাঁর ইচ্ছা-প্রস্থত্ত- যেমন, আমাদের 
খাগ্ভগ্রহণ কর। ব! না করা। ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় বলিতে এইরূপ সকল শ্রেণীর ব্যাপারকেই 

বুঝাইতেছে। স্মরণ র!খিতে হইবে যে, উভয়ই মূলতঃ আল্ল/র শাশ্বত স্ট্টি-নিয়মেরই অন্তর্গত। 

৩০৭ সকল নবীতে ঈমান 

উপরের আয়তে আল্লার নির্দারিত যে ত্ষ্টি-নিয়ম বা স্ভাঁব-ধর্ের প্রতি ইঙ্গিত করা 
হইয়াছে, তাঁহারই একট! বাস্তব স্বরূপ এই আ|য়তে প্রকাঁশ করা হইতেছে । এখানে হজরত 

রছুলে করিমের মধ্যবঞ্চিতাঁয় সমস্ত মুছলমানকে. সঙ্গোধন করিয়া সর্বপ্রথমে বলা হইতেছে_- 
তোঁমর। মুক্তকগে ঘোঁষণ| কর যে, আমরা সকলে আল্লার প্রতি ঈমান আনিয়াছি। তিনি ছুন্যার 
কোন দেশ বা জাতির প্রতি পক্ষপাতীও নহেন, অত্যাচারীও নহেন, পক্ষান্তরে সকলের প্রতি 
সমান করুণীপ্রদর্শনে অসমর্থও নহেন। অন্ঠথায় তাহার শ্াঁয়বান, সর্বশক্তিমান ও সর্বমঙ্গলময় 

স্বরূপকে-__স্ুতরাং তাহার অস্তিত্বকেই-_অস্বীকার করা হয়। সর্বপ্রথমে “আল্লার প্রতি ঈমান 

আনিয়াঁছি* বলাঁর বিশেষ তাঁৎপর্ধ্য ইহাই । 

বংশগত ব| দেশগত সাম্প্রদায়িক সকন্কীর্তত। ও অহঙ্কারের জয়ঘোষণা, ধর্মসাধনার লক্ষ্য 

নহে। বস্ততঃ সমস্ত ধর্মসাধন।র মূলসাধ্য হইতেছেন-_-আল্লাহ। মুছলমাঁন তাহাকে প্রথমে 
চিনিয়াছে--করুণাময় কপাঁনিধান ও রব্ব,ল-আলাঁমীন বলিয়া। সুতরাং জগতের অন্ত প্রান্তে, 
অন্য জাতির মধ্যে, অন্ান্ি যুগে, ত1হাঁর ঘে সব বাণী সমাগত হইয়াছে, সেগুলিকে তাহার! কেনি 
মতেই অস্বীকার করিতে পাঁরে না। এই ভূম্কাঁর পর দৃষ্টাস্ত স্বরূপ কএকজর্ন বিশিষ্ট নবীর 
নামও উল্লেখ করিয়া দেওয়! হইতেছে। যেহেতু আলে।চন! হইতেছিল প্রত্যক্ষভাবে এনুদী ও 
ৃষ্টানদিগের সম্বন্ধে, তাই প্রথমে তাঁহাদের মাননীয় নবীগণের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ কর! 
হ্ইয়াছে। কিন্ত নামের তাঁলিক! দেওয়ার পর সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও স্পষ্টভাবে বলিয়া! দেওয়| 
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হইতেছে ( যে, , ইইারা ব্যতীত যার আর আর সমস্ত নীরা তাহাদের প্রভুর সন্থিধান হইতে 

যে সব বাণী প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাতেও আমরা বিশ্বাস করি, দেই নবী ও রছুলগণের মধ্যকার 

কাহাঁরও সম্বন্ধে কোন তারতম্য আমর! করি না। 

বিশ্বনবী হজহত মোহাম্মদ মোস্তফার শুভাগমনের পূর্বের, বিভিন্ন যুগে ও বিভিন্ন দেশে 
যে সব নবী-রছুলের আবির্ভাব হইয়াছিল এবং তীহাঁরা! যে সব বাণী প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে 

সম্যক অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে সহজে জানা যাইবে যে, তখনকার অবস্থা অচুসাঁরে এ নবীর! 

একএকটা প্রদেশ বা খগুজাতির সাময়িক মঙ্গলের জহাই প্রেরিত হইয়াছিলেন। পক্ষান্তরে 

এই সব মহাঁপুরুষের নিকট প্রেরিত আর বাণী এবং তাহাদের প্রতিষ্ঠিত আদর্শগুলি নানা 

কারণে সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট বা অবোধ্যরূপে বিকৃত হইয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে, বহু জাল পুথি- 
পুস্তককে এশিক বাণী বলিয়! তাহাদের নামকরণে চাঁলাইয় দেওয়া! হইয়াছে। এই সমস্ত নবীর 
প্রতি ঈমান রাখার তাঁৎপর্য্য এই যে, তাহাদিগকে আমরা আল্লার বাঁণী পাঁওয়।র অধিকারী 
বলিয়। ওছুল ব| 1১:/1011)1৩ হিসাবে স্বীকার করি, স্বদেশ, স্থগোত্র বা স্বযুগের জন্য তাহারা 

সাময়িক-ভাঁবে নবুয়ৎ-প্রা হইয়।ছিলেন বলিয়! বিশ্বাস করি। তীঁহাদিগের প্রতি প্রকাশিত 

বাণীকে সত্য বলিয়া বিশ্বীস করার তাঁৎপর্য্য এই যে, নবী ও রছুলগণের মধ্যকার কেহই নিজের 
কল্লিত কোন রচনাকে আল্লার নাঁমে চাঁলাইয়া দেন নাই, বরং আল্লার নিকট হইতে প্রাপ্ত 
হইয়াঁই তাঁহ। প্রচার করিয়াঁছিলেন_-আমরা মুছলমাঁন ভিসাবে এই বিশ্বাস পোষণ করিয়! থাকি। 
কিন্তু পূর্ববর্তী নবীদিগের প্রচারিত খণ্ধধ্মগুলির যুগ যে শেষ হইয়া গিয়ছে এবং বর্তমানে 
নবীগণের নামকরণে প্রচারিত ধর্মপুস্তকগুলি যে জাল ও বিরুত, এ সত্যটাও কোরআন 
যুগপতভাবে পুনঃপুন প্রকাশ "করিয়া দিয়াছে। 

৩০৮ এছলাম ব্যতীত ধর্ম” নাই 

পূর্ব আয়তগুলিতে, বিশেষত: এই' ছুরার ১৮ আয়তে, বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ দ্বার! দেখান 

হইয়াছে যে, সমস্ত আদ্দিয়ার প্রতিশন্ত ধর্শ, সমগ্র হষ্টির স্বভাব-ধন্ম এবং বিশ্বমানবের উপযোগী 
শাশ্বত, সার্বভৌম ও সার্বজনীন ধর্ম হন্তেছে--এছলাম (৩৪০ টীকা1)। পক্ষান্তরে দুন্যার 

প্রচলিত অন্ঠান্ত ধর্মগুলি একদিকে যেমন সন্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ ও বিশ্বমানবের অধিকাঁংশের প্রতি 

অত্যাচারজনক, অন্তরকে সেগুলি সমস্ত প্রারুতিক নিয়মের ও মাগষের মুক্তজ্ঞানের সব 

সিদ্ধান্তের বিপরীত কুশিক্ষা ও অন্ধবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। তাই কোরআন বলিতেছে__-এছলাম 
ব্যতীত ধর্ম আর কিছুই নাই, আর কিছু হইতেই পাঁরে ন1। এছলাম ব্যতীত অন্য কোন খর" 
আল্লার হুজুরে গৃহীত হইতে পারে না, কারণ সে সমন্তই অসত্য ও অসঙ্গত। ও 

প্রচলিত ধর্মগুলি, এছলাঁমের মোকাবেলায় আসার পর হইতে আপনা-আঁপনিই কিরূপে 
ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, এবং মুছলমাঁন জাতির সাহাঁষ্য-নিরপেক্ষ হইয়াও এছলামধর্ম 
জগতের দিকে দিকে কিন্ধূপে আত্ম প্রতিষ্ঠা করিয়! চলিয়াছে, বর্তমান-জগতের ধর্মীয় পরিস্থিতি 
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সম্বন্ধে একটু চিন্ত। ক দেখিলে তাঁহা স্পষ্টভাবে জাঁনা যাইতে পা পারে। ৷ খুষ্টান-ইউরোপই 
আবজ খুষ্টানপর্মের সর্বপ্রধান শত্রু । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের দুর্বার ও দুর্বহ আক্রমণের ফলে 
ইউরোপে খৃষ্টানিধর্দের নাভিশ্বাস বহিতে আস্ত হইয়াছে । এদিকে আমাদের প্রতিবেশী 
হিন্দু ব্রাতারা, সাময়িক অবস্থার তাঁকিদে, হিন্দুধর্মের বিধিব্যবস্থাগুজিকে প্রতিহত করার জন্য 
ব্সর বৎসর ব্যবস্থাপক সভার শরণ লইতে বাধ্য হইতেছেন, শাস্তবব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনের 
জন্য হিন্দু-ভ|রতের শ্রেষ্ঠতম মাঁনবকে পুনঃপুন প্রাণপণ ব্রত অবলগ্বন করিতে হইতেছে, হিন্দু 
সম্মেলনের বড় বড় নেতারা আজ নিজমুখে নিজেদের শাস্বগুলিকে “বর্তমান জগতে অচল” এবং 

অন্ধকার ঘুগের অসভ্য ম1গষের জন্ট রচিত” বলিয়া মুক্তকণ্ে ঘোষণা করিতেছেন *। আবার 

নিজ নিজ ধর্মব্যবস্থ। বক্জন করিয়া যে সমস্ত নূতন ব্যবস্থা-বিধাঁনকে হিন্দু ও খৃষ্টান ভ্রাতাঁরা গ্রহণ 

করিয়াছেন ব| করিতেছেন, তাহার মধ্যকার প্রত্যেক সত্য ও সঙ্গত বিষয়টা স্পষ্টত; এছলামেরই 
শিক্ষা। হিন্দু ও খুষ্ঠটানদিগের মধ্যে একেশ্বরবাঁদের নৃতন প্রীুর্ভাব, এছলামের সহিত তাহাদের 

ধরব বা সংঘর্ষেরই সুফল। ফলতঃ কেহ স্বীকাঁর করুন বা নাঁই করুন, এছলামই আজ জগতের 

একমাত্র সত্যধর্মরূপে বিশ্বমানবের কন্ম ও চিন্তাধারার উপর নিজের স্বর্গীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া 

চলিয়াছে, তাহার মোঁকাঁবেলায় অন্য সমস্ত ধর্মই নিজের অচলতাঁকে অবনত মস্তকে স্বীকার 

করিয়। লইয়াছে। 

কিন্ত এখানে প্রত্যেক স্তা়নিষ্ঠ মুছলমানকে বিশেষভাবে স্মরণ রাঁখিন্তে হইবে যে, বর্তমান 
যুগে এছলামকে আর মুছলমানপিগের মধ্যে প্রচলিত সংস্কার, বিশ্বাস ও অগষ্ঠানগুণিকে, অভিন্ন 

বলিয়। দাবী করা চলে না। কোরআন অগ্ুসাঁরে, এছলামের অছুসরণ করিয়া চলে যাহা রা, 

তাহারাই মুছলমাঁন। কিন্তু বর্তমান সময়, মুছলমাঁনর! যে সব বিশ্বাস পোঁষণ ও অনুষ্ঠান পাঁলন 
করিয়া থাকে, তাহারই নাম ধ্াড়াইয়াছে এছলাম ! 

৩০৯ আল্লার হেদায়ৎ 

নিজেদের ঈমানের পর আঁবাঁর যাহার! কোঁফরকে অবলম্বন করিয়াছে, তাহাদের হেদায়ৎ 

লাভের সম্ভাবনা নাই_-এই সত্যটা এখানে প্রকাঁশ করা হইতেছে। সুতরাং আয়তের মর্শ 

গ্রহণের জন্য ঈমান ও হেদায়ৎ শবের তাঁৎপর্য্য মেটামুটিভাবে জানিয়া লওয়৷ দরকার। মূলতঃ 
ঈমান শবের অর্থ, ১১ 31০ কোনি বিষয়কে সত্য বলিয়। অন্তরে অচ্গভব করা । এই 

অগ্রভূতিকে কথা ও কাজের দ্বারা প্রকাঁশ করা, ইহার--অংশ ন! হইলেও --আশু ও অবশ্ঠস্তাবী 

ফল। আজকাল সাধারণতঃ ঈমান শব্দের তগ্ভবাদ কর! হয় বিশ্বাস বলিয়া । আবার, 

কালপ্রভাঁবে, “বিশ্বাস” বলার সঙ্গে সঙ্গে ইংরাঁজী 916, এমন কি 1১111 পর্য্যন্ত, অনেকের 

চিন্তার উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া বসে। অথচ ঈমান ও $৮1। এক জিনিষ কখনই নহে। 

[2100 আদৌ জানমূলক ও জ্ঞান সাপেক্ষ নহে, মাছাষের সাধনার কোন স্থানও তাহাতে 
লী 

র * হিন্দু 'সম্মেলন_ ঢাক! | 
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না 

নহি। * কিন্ত এছল!মের ঈমান ু ক্িপ্রমাণ নিরপেক্ষ ধারণাও অথব মাছষের জঞানসাধনার 

বাহিরের কোঁন জিনিষ নহে। অন্তরের সুস্পষ্ট ও সুদ অগ্ুভূতির নামই ঈমান। কিন্তু সে 
অনুভূতির অন্যতম উপকরণ হইতেছে মস্তিফ্ের উপলব্ধি, এবং সে উপলব্ধি যে ১৫) 9 ০/4০ 

ব। জ্ঞ/ন ও স্পষ্ট যুক্তিপ্রমাণের সাহাঁষ্যেই সমাগত হয়, কোরআনের বহু আয়তে তাহা খুব স্পষ্ট 
রূপে বলিয়া! দেওয়! হইয়াছে। 

হ্দোয়ৎ শবের অর্থ_পথকে আলোকিত করিয়! দেওয়া, কাহাকে পথ দেখাহিয়া দেওয়া 
অথব|। পথে পরিচালিত করিয়। কাহাঁকে লক্ষ্যগ্থানে পৌছাইয়! দেওয়া। প্রত্যেক স্থানের 

উপক্রম উপসংহার অগ্ুসারে, আগ্সঙ্গিক বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়।, ইহার মধ্যকার সঙ্গত 

তাৎপর্য্য নির্বচন করিয়। লইতে হয়। এখানে দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। কারণ, 
প্রথম অর্থে হেদাঁয়ৎ সকল সময় সকলের জঙ্ট সর্নতোভাবে সাধারণ ও অবারিত । 

আয়তের বক্তব্য এই যে, সত্যকে সত্য বলিয়৷ বুঝিতে ন। পারিয়! তাহাকে অমান্য করে 

যাহাঁরা, তাহাদিগকে, হেদ।য়ৎ করিতে বা পথে আঁনিতে পারা যাঁয়- সত্যকে সত্য বলিয়। 

বুঝাইয়া দিয়া। কিন্ত, অন্য স্বার্থ ঝ। প্রবৃত্তির প্ররোচনায়, যে ব্যক্তি জানিয়। শুনিয়াও সত্যকে 
অমন্তি করিয়| চলিতে পদ্ধপরিকর হয়, সে'ত বিপথগ।মী হইতেছে জ্ঞাতসারে। 

এহদী, খুষ্টান প্রভৃতি আঁহলে-কেতাঁব সম্প্রদায়ের লোকেরা নিজেদের নবীগণের প্রতি 

ঈমান আনিয়াছিল, তহ|দের প্রতি প্রকাশিত আল্লার কাঁলামকে সত্য বলিয়৷ বিশ্বাস 

করিয়াছিল । শেষনবী ও বিশ্বনবীর আগমন সংবাদ এই নবীরা দিয়! গিয়াছেন, এবং 

তাহাদিগের প্রতি প্রকশিত কেতাবগুলিতে সেই শেষনবীর লক্ষণ ও বিশেষণ, এমন কি তাহার 

মোহাম্মদ ও আহমদ নাম পর্য্যস্ত, স্পষ্টভ|বে বর্ণিত হইয়াছে | সে মতে, এ যাঁবৎ তাঁহার৷ সেই 

প্রতিশ্রদ্ত ত্রাণকর্তার জন্য বিশেষ আগ্রহের সহিত অপেক্ষ। করিয়া! আসিয়াছে । লক্ষণে, 

বিশেষণে এবং অন্ঠান্ঠ সকল প্রকার যুক্তি প্রমাণে তাহাদের বোঝা! উচিত ছিল যে, এই মোহাম্মদ 
মৌন্তফাই সেই প্রতিশ্ষত মহ।নবী (৩০৪ টীকা প্রভৃতি )। নিজেদের নবী ও কেতাবের প্রতি 

তাহাদের যে ঈমান, তাহার নির্দেশ ছিল এই নবীকে স্বীকার করিয়৷ লওয়া। কিন্তু তাহ! না 

করিয়। তাহ!রা তাঁহাকে অস্বীকার করিয়া বসিল! “ঈমানের পর অমান্য কর1”-- ইত্যাদি পদে 
এই বিষয়ট! বুঝাঁন হইতেছে। 

আয়তের শেষভাগে বল| হইয়াছে__“অত্যাঁচারী জাতিকে আল্লাহ হেদাঁয়ৎ করেন ন|। 
বন্ততঃ ইহা হইতেছে হেদায়ৎ ন| করার হেতৃখাঁদ। তাহাদিগকে হেদাঁয়ৎ করাঁর জন্যই আল্লাহ 
হজরত মোহাম্মদ মৌস্তফাকে ত্রাণকর্ত। শেষনবীরূপে প্রেরণ করিয়াছেন। সুতর|ং হেদ্রায়তের 

প্রধান অবলম্বন হইতেছেন তিনি। হেদায়তের প্রধান অবলম্বনকে অগ্র।হা করিয়! দেয় যাঁহাঁর।, 
তাঁহারা হেদীয়ৎ পাইবে কি করিয়। ? 

দ িও৬/ ১1291710910 10106101721, 
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৩০৯ লান€ 

লানৎ শব্দের মূল অর্থ_- 75২4] ৬০ ১৩] 9 ১৮| কাঁহাকে তাড়াইয়! দেওয়া এবং 
কোঁন কল্য।ণ হইতে দূরে রাঁখা (জওহরী)। আরবী ভাষায় বলা হয় ৪4) ) ৪১১৮ * 4] ৪০] 
তাহার পরিঞনের! তাঁহাকে লা+নৎ করিল অর্থাৎ তাঁড়াইয়া দিল এবং ( নিজেদের সংশ্রব হইতে ) 
দূরে রাখিল (৮/4৮)) 82৪৯)। আল্লহ সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইলে, লানৎ শব্ষের এই অর্থই 
গ্রহণ করিতে হইবে ( বেহাঁর, রাগেব)। আল্লার লা'নৎ-_ পরকালে পাঁপের প্রতিফল এবং 
উহকাঁলে তাহার করুণা হইতে দূরে অবস্থান (রাঁগেব )। মাগুষ সম্বন্ধে লা'নৎ শবের অর্থ, 
মোটামুটিভাবে নিন্দা ও তিরস্কার। সত্যদ্রোহরূপ যে মহ্াঁপাঁতক, তাঁহার স্বাভাবিক প্রতিফলে, 
মদুষ নিজকে আল্লার নৈকট্য ও করুণা হইতে দূরে অপসারিত করিয়া ফেলে। এই অনাঁচাঁরের 
দ্বারা সঙ্গে সঙ্গে তাহাঁর। নিজদিগকে সত্যাশ্রয়ী মানবের ও আল্লার ফেরেশ্তাগণের নিন্দা ও 

তিরক্ষারভাঁজন করিয়া লয়। | 

কর্মের পরিমাণ অল্প বা অধিক হওয়ার জন্য কর্মফলের পরিমাণ অল্প বা অধিক হওয়াঁই 

স্বাভাবিক | স্ুতর|ং পাপ যদি অবিরামভাবে করা হয়, তাহা হইলে তাহার প্রতিফলও 

অবির|মভাঁবে ভোগ করিতে হইবে। এই জন্য চির-পাঁপাঁচারের গ্রতিফলও চিরকালের জন্য 

আঁমিয়! থাকে । অবশ্ঠ খলুদ বা চিরকাঁল অর্থে অনন্তকাল নহে। পক্ষান্তরে যদি তাহার। এই 

শোচনীয় পরিস্থিতি হইতে নিজদিগকে মুক্ত করিয়া লইতে চাঁয়, তাঁহা হইলে সে স্বতন্ত্র কথা । 
সে অবস্থার উল্লেখ পরবর্তী অয়তে করা হইয়াঁছে। 

৩১০ অনুতাপ ও আত্ম-শোধন 

ঢুরা বকরাঁর ১৫৯ হইতে ১৬২ আয়ত পর্য্যন্ত, এই ছুরাঁর ৮৬--৮৮ আয়তের প্রায় অ্গরূপ। 
গাঠকগণ সেখাঁনকাঁর টীকাঁগুলি দেখিয়। লইলে বাধিত হইব। সংক্ষেপে এছলাম পাঁপীর 

মুক্তির পথ চিরস্থার়ীভাবে রুদ্ধ করিয়া দেয় না। মাঁষ যত বড় মহাপাতকী হউক ন! কেন, 

তাহার মন যদি পাঁপকে পাঁপ বলিয়া স্বীকার করিতে থাঁকে, সে-পাঁপের জঙ্ত তাহার মনে যদি 

অন্ুতাঁপ ও আত্মগ্ানি উপস্থিত হয় এবং ভবিষ্যতে সে যদি সেই পাঁপ হইতে আত্মসম্বরণ করার 
ভন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়া আল্লার হুজুরে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তাহ! হইলে তিনি নিশ্চয় তাহাকে ক্ষমা 

করিবেন। কারণ তিনি গফুর ও রহিম বা ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান উভয়ই । অগ্চাত্র পাঁপী্দিগকে 

সম্বোধন করিয়া ঘোঁষণ। করা হইতেছে-_-হে আমার বান্দাগণ, নিজেদের আত্মার প্রতি অত্যাচার 

করিয়াছ যাহারা! তোঁমরা যেন আল্লার করুণালা'ভ সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িও না। নিশ্চয় 

আল্লাহ সমস্ত পাঁপই ক্ষম। করেন, নিশ্চয় একমাত্র তিনিই'ত হইতেছেন ক্ষমাশীল ও কৃপানিধান'। 
(৩৯--৫৩ )! 



১৯২ তোরআন শরীফ .. | তৃতীয় পার! 

৩১১ ব্যর্থ তাওবার লক্ষণ 

তাঁওবা প্রথমত: ও প্রধ|নত:ঃ ভিতরের জিনিয। অন্তরে অগ্ঠতাঁপের আগুণ জলিয়া 

উঠিলে, মাঘষের ভাঁবী কর্মধারাঁর মধ্যে তাঁহার শুভপ্রভাঁবের স্পষ্ট পরিচয় জানিতে পারা যাইবে। 

যাহার! মুখে তাঁওবাঁর আঁড়ম্বর করে, অথচ যে কোঁফ্র ও অনাঁচাঁর সম্বন্ধে এই আড়ঙ্গর, তাহার 

পরিমাণ ক্রমশ:--কম হওয়ার পরিবর্তে_বাঁড়িয়া যাইতে থাঁকে, তাহাঁদের তাঁওব| তাঁওবাই 
নহে, বরং প্ররুত পক্ষে তাহা হইতেছে নিজ-আত্মার ও তাহাঁর মালেক আল্লার প্রতি অনাচার 
মাঁনব-মনের একটা জঘন্ধ বিদ্রপ মাত্র । সুতরাং এহেন তাঁওবা আল্লার হুজুরে গৃহীত হইতে 

পারে না। মুছলমাঁন-আমরাঁও শিক্ষা ও অভ্যাস বশতঃ অনেক সময় তাঁওবা তাওবা বলিয়। 

ননাপ্রক!র বাঁগনিক আঁড়ম্বরে লিপ্ত হইয়। থাকি । কিন্তু নাথাঁকে তাহার পশ্চাতে পাঁপের 

কোঁন অগ্চভৃতি ও তজ্জনিত আত্মগ্রানি, আর না থাঁকে তাহীর সঙ্গে পাপবজ্জনের কোন সক্ষল্। 

তাঁওবা করিলে গোঁণাঁ মা"ফ হয় তাঁই তাওবা করি, আর অতীতের বোঁঝা হালকা করিয়া 

ভাঁবী-তাঁওবার সুযোগ স্ট্টি করিয়া লই ! এছলাঁমের তাওবা ইহা কখনই নহে। 

৩১২ ভূমগ্ডল ভরা স্বর্ণ 

নিজের কৃতকর্ধের জন্ঠ মাঁনবমনের তীব্র অতাপ ও ভবিষ্তৎসন্কল্লেব নামই তাঁওবা, মুখের 

শব্বই তাঁওব| নহে-_পূর্বব আঁয়তে ইহা বলার পর এখানে বুঝাইয়া দেওয়া! হইতেছে যে, শবে 
যায় স্বর্ণও এক্ষেত্রে অনর্থক। পাপী যদি গোটা ভূমগ্ডল ভর! স্বর্ণের অধিকারী হয়, তাহ 
হইলেও তাহার পাপ পাপই। অগ্ততাপশূন্য অবস্থায় মাষ যদি, নিজের পাঁপের প্রীয়শ্চিতস্বরূপ 

সমগ্র পৃথিবীপূর্ণ স্বর্ণও ব্যয় করিয়া ফেলে, তাহাও সম্পূর্ণ বিফল হইয়া যাইবে। সৎকর্ে 
ধনদানের সার্থকত। কোরআন কুত্রাপি অস্বীকার করে নাঁই, বরং ইহাকে এছলাঁমের একটা 

অপরিহার্য অঙ্গ বলিয়াই নির্দারণ করিয়া দিয়াছে। কিন্তু দুন্য়ায় বু লোক এরূপ আছে, 

যাহারা কিছু স্বর্ণরৌপ্য দাঁনখয়রাত করিয়। মনে করে যে, ইহাদ্বারা তাহাদের পাপের 

বিনিময় ব| ফিদয়া হইয়া গেল। এখানে এই ভ্রাস্তবিশ্বীসের প্রতিবাঁদ:কর। হইতেছে । 



৪র্থ পারাঁ_ 
১০১ জ্রভহলুত 

স্পা 

৯১ পরম পুণ্যকে তোমরা কখনই 
পাইতে পারিবে না__যাবৎ ন৷ 

সেই সমস্ত ( ধন-দওলৎ ) হইতে 
ব্য করিতে (অভ্যস্ত হইতে ) 

পার, যাহ। তোমাদের প্রিয় ; 

আর যেকোন বস্ত তোমর। ব্যয় 

কর ন। কেন, নিশ্চই আল্লাহ্ 

সে সম্বন্ধে স্যক অবগত । 
এছরাইল যাহাকে নিজের প্রতি 
নিষিদ্ধ করিয়। লইয়াছিল, তাহা 

. ব্যতীত (মুছলমানদিগের ব্যবহৃত) 
খাদ্য সমস্তই-_তাওরাৎ অবতীর্ণ 
করার পূর্বব পধ্যন্ত __ বনি- 

এছরাইলের জন্য বৈধ ছিল) 

বল? তোমরা যদি (নিজেদের 

জ্ঞানবিশ্বাস অনুসারে) সত্যবাদী 
হও, তাহ। হইলে তওরাৎ লইয়। 

আইস এবং তাহা পড়িয়া দেখ? 
অতএব ইহার পরেও আল্লার 

নামে মিথ্যা রচনা করিবে 

যাহারা, অত্যাচারী'ত তাহা- 
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১১০০ 

ঙ/ নে 

বল £- সত্যকে আল্লাহ গ্রকাশ 

০ দিলেন, অতএব সকলে 
তোমরা সত্যাশ্রযী এবরাহিমের 
ধর্ম-পথের অনুসরণ করিয়। 
চলিতে থাক; বস্ততঃ মোশরেক- 
দিগের অন্তর্গত সে ( কখনই) 

৩১৭ 

ছিল না । 

নিশ্চয় বিশ্বমানবের মঙ্গলহেতু- 
প্রতিষ্ঠিত প্রথম-গ্ুহ হইতেছে 
সেইটি__যাহা বকাতে অবস্থিত, 

( যাহ। স্বর্গের) শাশ্বত কল্যাণে 
পরিপূর্ণ এবং (যাহা ) সকল 

জগতের পক্ষে মুক্তিমার্গের 

নির্দেশক 
তাহাতেই (অবস্থান করিতেছে) 
স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ __ (যেমন ) 

মকামে-এবরাহিম, আর (বেমন) 
যেকোন ব্যক্তি তাহাতে প্রবেশ 
করে সে নিরাপদ হয়, আর 

(যেমন) সেখানে যাওয়ার উপায় 
ধাহারা করিয়! উঠিতে পারে, 
তাহাদের সকলের প্রতি কেবল 

আল্লার উদ্দেশ্যে এই গ্রহের হজ্জ 

সমাধা করা অবশ্য-কর্তব্য হইয়া 

আছে; ইহা সাত্বেও কেহ যদি 

( এই সত্যকে ) অমান্য করে, 

তবে (জান! উচিত যে) আল্লাহ্ 

সমস্ত বিশ হইতে বেনাযাঁজ। 
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তর ইরা, ১ ১ম রুকু এ. 

৯৭ বল? হে ধর্ম গ্রন্থের অধিকারি- 

০১৮ 

০১০১ 

গণ! তোমরা আল্লার নিদর্শন- 

গুলিকে অমান্য করিতেছ কি 
জন্য ? অথচ, যাহা কিছু 

তোমরা করিয়া! থাক, আল্লাহ্'্ত 

সে সমস্তেরই প্রত্যক্ষদর্শী । 

বল £_ হে ধর্মগ্রন্থের অধিকাঁরি- 

গণ! ঘে সমস্ত লোক ঈমান 

আনিতেছে,তাহাদিগকে তোমর! 

আল্লার পথ হইতে বারিত 

রাখিতেছ__কিসের জন্য ? সেই 

পথকে তোমরা বত্ররূপে প্রদর্শন 

করিতে চাহিতেছ -_- অথচ 

তোমরা ( তাহার সত্যতার 

নিদর্শনগুলির ) প্রত্যক্ষদর্শী ; 
( স্মরণ রাখিও যে) তোমাদের 

কাধ্যকলাপ সন্বন্ষে আল্লাহ 

কখনই অসতর্ক নহেন। 

হে মো মেনগণ ! কেতাবপ্রদন্ত 

হইয়াছে যাহারা_তোমরা যদি 

তাহাদের কোনও একদলের 

অনুগত হইয়া চল, ( তবে) 

তোমাদের ঈমানের পর আবার 

তাহারা তোমাদিগকে কাফের 

বানাইয়া! দিবে । 
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১৯৬ ০কারআন রা রি রর | . [চতুর্থ পারা 

বং আর তোমরা কাফের হইতে 15 দ্র ৮5886. ৩ পা 

পার কিরূপে__অথচ, তোমাদের 3 মি 3 04725 ২. ও 

অবস্থা এই যে, আল্লার আয়ত- |. ঠ 11 +, 4৫৮ 

গুলির আবৃত্তি তোমাদিগের তর 2. 41 ০০1 4০ 

নিকট কর! হইতেছে, 'আর । , 4,» ০. 
তাহার রছুল তোমাদিগের মধ্যে 4 (৫০৮ ৯5 ৮ 45০) 

(বিদ্যমান); বস্তুতঃ আল্লাহকে 7 রি সিটির 

অবলম্বন করিয়! নিরাপদ হইতে 4০17০ | (৪১০৯ ১.2 

চায় যে ব্যক্তি, সরল ও সুদ £ 0.0. 

(ধর্ম) পথ সে নিশ্চয়ই গ্রাপ্ত ৃ মই £ ০ 

হইয়া গেল। 

রি 

টীক1:_ 

৩১৩ পুণ্য--তবর 

আয়তে “বের”.শব আছে। ইহার অর্থ পুণ্য, পুণ্যকর্ম, মহাপুণ্য বা পরমপুণ্য । ঈমান 
ও সৎকর্শের দ্বারা মাচষ যে পুণাফল লাভ করে, সে সমস্তই ইহার অন্তর্গত | ছুরা বকরাঁর ১৭৭ 

আঁয়তে পুণ্য ও পুণাবানের পরিচয় খুব স্পষ্ট করিয়! দেওয়। হইয়াছে । নাঁউওয়াছ-এবনে- 

ছাঁমেআন নামক ছাহাবী হজরণ্তকে পুণ্য ও প|পের তাঁৎ্পর্য্য সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে, হজরত 

তাঁহার উত্তরে বলিলেন £₹-- 

৮১ 4414 ৮14; রী ৯০) ১১৪ ৬৪ 5 ৩৫১ (৩ (21 (815 ৬) 72 

চরিত্রের সততাই পুণ্য, এবং যাহা তোমার অন্তরে অন্বস্তির স্বষ্টি কবিয়। দেয় আঁর সে বিষয়টা 

লোঁক সমাঁজে প্রকাশ পাওয়া! তোমার অনভিপ্রেত. হয়__সেইটাই পাঁপ ( মোছলেম)। বলা 

বাল্য যে, ইহা পাঁপ ও পুণ্যের শাব্দিক তাঁৎপর্য্য নহে, বরং তাঁহার বাস্তব লক্ষণ ও পরিচয়। 

পূর্ব কুকুর শেষ আয়তে ঈমান-হীন দানের ব্যর্থতার কথা বর্ণনা করা! হইয়াছে, এখানে 
সার্থকদানের ও তাহার প্রাণবস্ত্ ঈমানের পারম্পরিক অপরিহার্য সন্বন্ধের বিষয় অতি সুস্ম ও 
লুন্দরভাঁবে উল্লেখ কর| হইতেছে 

5 



এছ, সক. 5. এছরাইল ৯৯ 
সি পাসটি পাটি পানি এ র্ হা 

বা সেট গ্রাণ-বনথ হইন্তেছে_-আলার-প্রেম। এছলামের সন বিশ্বাস ও অগ্ঘ্ানের 
সাবৎসাঁরই হইতেছে এই প্রেম। .. ছুরা মা ১৭৭ আ'য়ন্তেও এই প্রসঙ্গে সমস্ত আঁমল বা 
কর্শের মূল স্বরূপে সর্প গ্রগমে ৫১৯ 151 “তাহার প্রেম-বশত*-এই' শত্গীর উল্লেখ করা 

হঈয়'ছে। আলে'চা অ'়তের সার শিক্ষা ৬ যে-মাঘ যেদিন তাঁহার প্রেমময় মাঁলেক-- 
আ.্লাভকে ছৃন্য/র সমস্ত বিধয় ও বস্থ ভইতে অবিকতর ভাঁলবাসিন্তে সমর্থ তইবে, ভাঁভার 
পৃণালানের সাঁধনাগুলি সার্থক হইবে সেইদিন । 

অ'মর| দ্রন্মার বন্ধ বিষয় ও বস্তৃকে ভাঁলবাসিয়। থাকি । অর্গ, যশ, সন্মান, সুখ-স্বাক্ছন্দা, 
সম্তনি-সন্গতি, এসমস্তই অমাদের ভালবাসার পাত্র। কিন্তু এই সমস্ত জিনিসের ভালব|সাঁর 

ক্রমে খথেই ত।রতম্য ও কর| ভইয়। থাকে । অর্থ ও সম্ভান উভয়কেই আমর! ভাল”াঁসি বটে, 

কিছ কার্যাক্ষেত্রে দেখা যায় যে, অর্থের মায়ায় অমর। সন্তানকে বিসঙ্জন দিতে পারি না, বরং 

সম্ত(নের মঙ্গলের জঙ্গ নিজেদের বন কষ্টে অক্িত অর্গ ব্যয় করিয়। ফেলিতে একটুও কেশ অগ্গভব 
করি না। তাহা হইলে দেখ। গেল যে, আমর! অর্থ ও পুত্র উভয়কে ভাঁলবাঁসিলেও, অর্থ 

অপেক্ষা পুরের প্রেমঈ আমাদের অক্ঞরকে সমধিক পরিমাণে অধিকার করিয়। বসিয়াঙছগে। 

লতঃ অধিক ভালবাসার বস্তুর জন্ট অপেক্ষারুত কম ভালবাসা বস্তকে আমরা সর্দদাই 

কোরবান করিয়া অসিতেছি, এবং উঠাই স্বাভাবিক । 

এই সব বিষয় ও বস্র প্রেমের সঙ্গে সঙ্গে, আল্লাভকেও আমর। ভাঁলবাঁসিয়। থাকি। 

আল্ল।র ও গ'য়রুল্লার এই যে প্রেম, তলনাঁয় ইহার মধ্যে কোঁনট। অপেক্গারুত অধিক, তাঁহার 

পরীক্ষা হয় পে | আমর| যদি সত্যসতাই আল্লাহকে গ'য়রুল্লভ অপেক্ষা অধিক ভালবাসিতে 
সমর্থ ভইয়! থাকি, তাহা! হইলে, আবশ্াক হওয়া মাত্রঈ, আল্লার জন্তা গণয়রল্প(হকে কোরবান 

করিতে জি চুক দ্বিধা হইতে পাঁরে না। তাই আয়তে বল! হইন্তেছে যে, এইরূপে 

আল্লাহকে প্রিয়তম, শ্রের়তম ও চরমকাম্যরূপে গ্রহণ করার যে সাঁথকসধনা, কোরআনের 

বিচ।রে তাভাই হইতেছে--পরম পুণা, অর্প।ৎ পুণ্যের মহত্তম ও উচ্চতম চরম ব্তর। 

আয়তে “ব্যয়” বলিতে কেবল অর্থবায়কে বুঝাইন্তেছে ন|, বরং সর্দমুখী ও সর্দব্যাপী ত্যাগই 

আয়তের উদ্দেশ্য | আল্লার কাজের জন্ট আবশ্যক হলে, ধনসম্পদের ন্যায়, তোমাকে নিজের 

সব স্ুুখস্বাচ্ছন্দা, সব মান-মভিমা'ন এবং জীবন মরণের সব উপাদান উপকরণকে সন্তুষ্ট চিত্তে 

বিসঙ্জন দিতে হইবে, তোঁমাঁর এছলাম বা আত্মসমর্পণের প্রথম ও প্রধান কথ! ইভ|ই। 
75454 ৮941৬ ৮০19 ৬ ছি] 
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৩১৪ এছরাইল 

বাইবেল অগ্রসাঁরে হজরত ফ্যাকুবের দ্বিতীয় বা প্রবরর্তী নাম হইতেছে 'এছরাইল।, 

সদাপ্রভূ এক রাত্রি এক পুরুষের রূপ ধরিয়! নামিয়া আসেন! সারা রাত্রে ধরিয়। ঝ্যাকুবের 



১৯৮" ০কারআন শরীফ ঃ টা পারা 
লী 

সহিত ঙাহার র মন্যক্ চলিতে থাকে । কিন্তু সদাপ্রতূ কিছুতেই তাঁহাঁকে জয় কনিতে না € রায় 

অবশেষে “তিনি ষ/কৌঁবের শ্রে।ণিফলকে আঘ!ন্ত করিলেন। তীহাঁর সহিত এই্টরূপ ম্লযুদ্ধ 

করাঁতে য'কোঁবের উরু-ফলক স্থানচ্যত হইল 1৮ কিন্তু উহাতেও ষ'কোব ( য্যাকুব ) উ'হ!কে 

ছাঁড়িলেন না। এদিকে সকাঁল হইয়া যাইতেছে দেখিয়। সদাপ্রহ্ অন্ঠিমাত্রায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া 

পড়িলেন। তখন য'কোব মুক্তিপণ স্বরূপ সদাপ্রভ্ুর নিকট হইতে আশীর্বাদ আদায় করিয়! 

লইয় তীহাঁকে ছ।ড়িয়া দ্িলেন। অতঃপর সদাগ্রহ জিজ্ঞ।সা করিলেন_-“তোমার নাম কি? 

তিনি (যাঁকোঁব) উত্তর করিলেন, যাঁকোঁব। তিনি বলিলেন, তুমি য/কোঁব নামে আর আখ্য।ত 

হইবে ন|, কিন্তু ইশ্রায়েল নামে আখ্যাঁত হইবে ; কেন না তুমি ঈশ্বরের ও মগ্চস্যদের সঙ্গে রঃ 

করিয়! জয়ী হইয়াছ।» সদাপ্রত্বর উপরোক্ত আঁঘ।তের ফলে এছরাইল জন্মের মত থোড়া হ 

গেলেন “এই কারণে ইন্সায়েল সম্তানগণ অগ্য/বপি শ্রোনণিফলকের উপরস্থিত মাংসপেশী ভক্ষণ 

করে না”__ আদিপুত্তক, ৩২ অধ্যায় । বিস্তারিত অ!লোচনা ৩১৫ টীকাঁয় রষ্টব্য। 

৩১৫ এছদীদ্িগের উপস্থ।পিত লংশয় 

এই ছুরার সপ্ুম রুকু'নে, বিশেষন্তঃ ভাঁভাঁর ৬৭ 'আাঁয়তে, বলা হইয়াছে ষে, মুছলম|নর|ই 
ভজরত এবরাভিমের ধম্মপথের অসরণ করিয়। থাকে । রা এই দাবীকে অসঙ্গত 

বলিয়া প্রতিপন্ন করার তন, হজরতের সমসাঁমঠিক এহদীরা দুইটা সংশয় উপস্থিত করে। 
তাহারা বলে 875 

(১) এন্দীদিগের ধর্মে যে সমগ্ত বস্ক ভক্ষণ করা অবৈধ বলিয়। নির্ধারিত আছে, 
তাভাঁর মধ্যকার কতকগুলিকে তে!মর| বৈধ বলিয়া! গ্রহণ করিয়াঁছ। যেমন উটের মাংস, 

গোমেষাদির মেদ, ইতা!দি । 

(২) ছুন্য়র প্রাচীন ধন্মমনির হইতেছে বাঁয়তুল-মোকাদ্দছ। হজরত এখর|হিম ও 

তাহ।র বংশের নবীর সকলেই উহাকে কেবলারূপে গ্রহণ করিয়া আসিয়াছেন। ভ্োোঁমর। 

'তাঁভকে পরিত্য'গ করিয়া কাবাকে কেবল। বানাইয়। লইয়|ছ। 

তরাঁং হজরত এবরাভিমের অবলন্কিত ধম্মপথের অগ্রসরণ করার যে দাবী তোমরা 

উপস্থ/পিত করিয়!ছ, কার্ধ্যক্ষেত্রে তাঁভ। মিগ্য। বলিয়া! প্রতিপন্ন হইয়া যাইন্তেছে। 
এভদীদিগের দ্বিতীয় সংশর়টার উত্তর ৯৫ ও ৯৬ আঁয়তে দেওয়া হইয়াছে । এখনে প্রথম 

সংশয়ের উত্তরে বলা হইতেছে যে, তাঁহাদের ধর্শে অবৈধ বলিয়া! যে সব খাদ্যের উল্লেখ এভদীর। 
করিতেছে, তাহ!দের ধারণ| ও স্বীকারোক্তি অগ্সাঁরে সেগুলি হারাম ব| অবৈধ হইয়াছে, 
তাওরাতের আদেশক্রমে, হজরত মৃছার সময় (লেবীয় ৭--২২, ১১--৪; ২য় বিবরণ, ১৪শ 
অধ্যায় )। অথচ হজরত মৃছার আবির্ভাব হইয়!ঙ্ে, হজরত এবরাহিমের বহু শত!কী পরে। 
হজরত এবরাহিমের সময় হইতে হজরত গুছার সময় পর্য্যন্ত এ খাগ্যগুলি বৈধ বলিয়!. পরিগণিত 
ছিল বলিয়াই'ত নূতন আঁদেশদ্ারা সেগুলিকে অবৈধ বলিয়া! নির্দেশ দেওয়া হইল। সুতরাং 
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মুছলমানদিগের ব্যবহৃত তোঁগা দিগবের আপত্তিজনক এই নি যে, হজরত এবরাহিমের সময় 
অবৈধ বলিয়/ পরিগণিত হইন্ত, এরূপ দাঁবী কর! সঙ্গত হইবে না। 
, হজরত রল্যাকুব যে, খোঁড়া হয়! গিয়াছিলেন, ন্তাঁভা উভয় পক্ষের স্বীকত। কিন্তু বাইবেল 

' ঝলিতেছে যে, খোদার সঙ্গে কুত্তি লড়িয়। ও তাহার প্রচণ্ড আঘাঁতের ফলেই যাঁকোব খোড়' 
হইয়| যান (৩১৪ টাক1)। কিন্তু পক্ষান্তরে হজরত রছুলে করিম বলিতেছেন যে, হজরত য্যাঁকুব 
৪১)] (2৪ ১ ১০1৮1৩৫* বা শ্োণীবাতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন এবং এই রোগের জন্য কুপথ্য 

, মনে করির| পেশীর'ম'ংস থাঁওয়। পরিভাগ করেন (বায়ভাকী, হাকেম প্রভৃতি _ মন্ডুর )। 
তিরমিজিতে ও বোখারীর তারিখে, এই সঙ্গে উটের দুধ ও মাংস বস্ন করার সংবাদও পাওয়া 

যায়। হজরত য্যাকুব এই কুপথ্যগুলিকে বজ্জন করায়, অন্ধ অগ্গকরণকাঁরীরা কালক্রমে উহাকে 
ধর্শোর নির্দেশ বলিয়া ধরিয়া লয় এবং ইগুলিকে অবৈধ খাদ্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে থাকে। 
এছর|ইল নিজের প্রতি যাহা নিষিদ্ধ করিয়| লইয়|ছিল' পদে এই বিষয়টার প্রতি ইঙ্গিত করা 

ভইয়াছে। 

৩১৬ আল্লার নামে মিথ্যা-রচন। 

এভদীদের ধর্শপুস্তক হইতেই তাভাদের উপস্থাপিত সংশয়ের অসারতা প্রতিপন্ন কর! 

হইয়াছে । এই সমন্ত যুক্তিপ্রমাণ সত্বেও যদি কেহ বলে বে, টানিলি ব্যবহৃত ব বস্তকে 

মাল্লাহ হজরত এবরাহিমের প্রতি অধৈধ করিয়। দিয়াছিলেন, তাঁভা হইলে সে ব্যক্তি মিথ্যাব!দী, 

সুতর|ং অত্যাচারী। প্রাসঙ্গিক হিসাঁবে ইহাই এখানকার বিশেন তাৎ্পর্্য। কিন্তু স্মরণ 

রাখিতে হইবে যে, কোরআনের কোঁন আয়ত, বিশেষ কোন ব্যক্তি বা ঘটন। সম্বন্ধে প্রকাশিত 

হইলেও. তাভাঁর আঁদেশ-নির্দেশ সর্বাত্র ও সর্দক্ষণ ব্া/পকভাবে বলবৎ হইয়া থাকে । অর্থাৎ 

যেখ!নে, ঘে সময় বা যে অবস্থায় ঘে কেহ এইরূপে আল্লার নামে মিথ্যা! রচনা বা তাহার রটন। 

করিবে, কোরআনের ন্টায়দৃষ্টিতে সে ব্যক্তি নিশ্চয়ই অ্যাচ|রী বলিয়! নির্ধারিত ভইবে। 

আল্লার নামে মিথ্যা রচন! করার 'তাৎপর্ধ্য-যে বস্থ বা বিষয়কে আল্লাহ বৈধ কিন্ব! অবৈধ 

বলিয়া কোন নির্দেশ প্রদান করেন নাই, সেইরূপ বিষয় বা! বস্থকে ধশ্মের হিসাবে বৈধ বা অবৈধ 

বলিয়া বিশ্বাস কর॥, অথব|, নিজেদের রচিত পুথিপুস্তক বা বিধিব্যবস্থাকে আল্ল।র কালাম ও 

আল্লার হুকুম বলিয়! প্রচার কর|। অম্রসন্ধ/ন করিলে জানা যাইবে যে, এই শ্রেণীর মিথ্যা- 

রচনাঁশুলি জগতের সমস্ত প্রাচীন ধর্মশাগ্ধ ও ধন্মপন্ীদিগের সর্দন|শের অন্গতম কারণ। 

৩১৭ জত্যই মূল লন্ষ্য 

এই আঁয়তে বুঝাইয়া দেওয়া! হইতেছে যে, এবর|হিমকে অগ্গূসরণ করার অর্থ- নরপৃজা 

নহে। এবরহিমের লক্ষ্য ছিল সত্য, আঁর তাহার জীবন ছিল সম্পূর্ণভাবে সত্য!শ্রয়ী। সত্যকে 

লাভ করার জন্য তাঁহার আশৈশবের সেই ব্যাকুল সাধনা, সত্যের জন্য তাহার সর্বন্য চা 
১ ৮ - শাক পিন সপ পপ নর 

* আরবী তাওরাতেও ঠিক এই 5০30 4)৫ শব্টাই ব্যবঙ্গত হয়াছে। 
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ইহাঁই্ত ত হজরত 'এবর। ্লাহিমের মি্পতের মূল কথা, অর্থাৎ উহার আদর্শ ও ও পায় প্রকৃত লক্ষ্য। 

অতএব তাঁহার জীবন-আঁদর্শ ও ধর্ম-পথের অগ্ুসরণ করিতে চাঁয় যাহারা» তাহান্িদরও প্রথম 

কাম্য ও প্রধান সাধ্য সেই সত্যই হওয়া উচিত। গরুর চর্বি বা উটের মাংসের বৈধতা বা 

অবৈধতার তর্ক, তাহার অনেক পরের কথা। 
আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে--এবরাহিম মোশ্রেকিগের অন্তর্গত ছিল ন|।, 

অর্থাৎ, মোশ্রেকদিগের মানসিকত। তাহার মধ্যে ছিল না, তাহাদের বিচার ধারার অচ্সরণও 

সে করিত না। অতএব শের্ক বা অংশীবাদের মহাঁপাঁতক ত।ভাকে কোন দিক দিয়াই স্পর্শ 

করিতে পারে নাই। মোশ্রেকী-মানসিকতাঁর একটা বড় অভিশাপ হইতেছে, নিজেদের 

বর্তমান পরিবেষ্টনের সব কিছুকে বিন।বিচাঁরে সত্য ও সঙ্গত বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লওয়।। 

এই বিশ্বাসের ফলে তাহাদের বিচারবুদ্ধি এমন শোচনীয়ভাবে পঞ্চ হইয়া! পড়ে যে, আন্নীর 
কালাঁমকে, রছুলের বাণীকে এবং নিজেদের জন ও বিবেকের নির্দেশগুলিকে প্রণিধান করার 

শক্তি সামর্থ্য হইতে তাহারা নিজদিগকে বঞ্চিত করিয়া ফেলে। গত ছয় শত বৎসর হইতে এই 

রোগটী মুছলমানের জাতীয় জীবনকে নাঁনাঁরূপে ও নান! স্থত্রে জর্জরিত করিয়। আসিতেছে। 
সুখের বিষয়, কতকটা ছুন্য়ার বর্তমান আবহাওয়ার গুণে আর কতকটা বাহিরের নন! আঘাত 

ও আক্রমণের ফলে, সমাজ-জীবনের স্তরে স্তরে অ'জ একট! নৃতন চিত্ত, নূতন আশা! ও 

নৃতন জিজ্ঞাঁসাঁর স্ষ্টি হইয়াঁছে। ইহাঁর বাহিরের রূপ বা প্রকাশভঙ্গিটা সব সময় সংযত ব| 

উপস্থিত হিসাবে শ্রীতিকর না হইলেও, উহাতে জাতির মঙ্গল-ভবিষ্তের সুচনারই আভাস 

পাওয়া যাইতেছে। 

২১৮ কা'বাই প্রথম ধর্ম-মন্দির 
এই আঁয়তে ও ইহার পরবর্তী আঁয়তে এহদীদিগের দ্বিতীয় সংশয়ের উত্তর দেওয়া 

হইতেছে । আয়তের প্রথমে বল! হইতেছে যে, বক্কার এই গুহটা স্থাপিত হইয়াছে সর্বপ্রথম ও 

ও জমগ্র মানবের মঙ্গলের জন্ত । রাজী বলিতেছেন--“গ্রথম গৃহের' অর্থ ইহ। নহে যে, কা'বা 

নির্ম(ণের পূর্বের ছুন্য়ায় আর কোন গৃহ নির্িত হয় নাই। বরং আঁয়তের স্পষ্টতর নির্দেশ 
এই যে, কা+বাই সর্বমানবের জন্ঠ নির্শিত আদি-গৃহ। আরবী সাহিত্যে প্রথমপ্রাপ্ত বস্তমাত্রকে 

“আউওষল” বা প্রথম বল! হয়, উহ্থার দ্বিতীয় ব| পরবর্তী কিছু থাকুক ব| নাই থাকুক (৩--৭)। 

চুর! বকরার ১২৫ আফয়তে এবং অন্ত কএক স্থানে কা"বাঁকে “আল্লার ঘর” বলিয়! উল্লেখ করা 

হইয়াছে। সর্ববাদী সন্মতরূপে “আল্লার ঘর'-অর্থে, আল্ল/র এবাদৎ বা পৃজা-আরাঁধনা করার 

ঘর (১১৪)। সুতরাং কা*বা সম্বন্ধে বর্ণিত এই আয়ত ছুটার অর্থ যথানিয়মে একত্রে গ্রহণ 

করিলে, আলোচ্য পদের তাঁৎপর্য্য এইরূপ াঁড়াইবে £-_বিশ্বমানবের ভিতার্থে প্রতিষ্ঠিত আল্লার 

প্রথম আরাধনা মন্দির হইতেছে সেইটা, যাঁহা ব্কায় প্রতিষিত। 
অপেক্ষারৃত কম প্রচলিত হইলেও, বকা ও মক্কা মূলতঃ অভিন্ন। আঁরবী,সাতিত্যে বে ও 

মীমের এইরূপ পরম্পর অদল বদল সচরাচর ঘটিয়া থাকে (রাগ, বোঁলদ্রান )। এখানে, 
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মক্কার পরিবর্তে অপেক্ষাকৃত কম প্রচলিত “বক।” শব্ধ ব্যবহার করার একটা বিশেষ তাঁৎপর্যয 

আছে । এনদী ও খৃষ্টান সমাজ যে-বাইবেলকে আল্লার কলাম ও নিজেদের ধর্মশান্্ বলিয়৷ 

বিশ্বাস ও প্রকাশ করিয়া থ|কে, তাহাতে এই বন্ধা ও তাঁহার ধর্মমন্দির কা*বার উল্লেখ স্পষ্ট 

ভাষায় কর| হইয়াছে (জবুর ব| গীতসংহিতা ৮৩৪ হইতে ৬ পদ)। বিস্ত/রিত বিবরণের 
জন্ট ১৩৫ টাক! দ্রষ্টব্য। এখানে স্পষ্টভাবে দেখা যাইতেছে যে, আয়তে বর্ণিত কা+বাঁর ধৈশিষ্ট্যটা 

কেবল তাহ'র প্রাচীনত্বেই সীমাবদ্ধ নহে। সমগ্র মাঁনবসমাজের জঙ্ প্রতিষ্ঠিত এবং আল্লার 

এবাদতের ভন্য প্রতিষ্ঠিত এই ছুইটীও কাঠ্বার বিশেষণরূপে সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত হুইয়াছে। 
জগতের অন্তান্ঠি “ধর্ম মন্দির”গুলির অবস্থার সন্ধান লইলে জান] যাঁইবে যে, ছুন্যর সকল দেশের 
সকল জাতির সকল মানবের জন্য তাঁহার কোনটাই নিশ্দিত হয় নাই, অথবা পৌত্তলিকতা'র 

জঘন্যতম ঈপ্বরদ্রোহকে চিরস্থায়ীরূপে জয়যুক্ত করিয়া! রাখার জন্যই সেগুলির প্রতিষ্ঠা। পক্ষান্তরে 
সময়ের হিসাবেও তাঁহার কোনটাই কা'বা অপেক্ষা প্রাচীন নহে। 

ছুরা বকরাঁর ১২৭ আয়তে বলা হইয়াছে যে, কা'বা গৃহ স্বয়ং হজরত এবরাহিম কর্তৃক 
নির্দিত। ইহার প্রমাণ ৯৬ আঁয়তে দেওয়। হইয়াছে । বাইবেলের ০0:01,০138) অনুসারে, 
হজরত এবরাহিমের মৃত্যু হইয়াছে স্থষ্টিসনের ২১৫১ সালে বা! খুষ্টপূর্বব ১৮৫৩ সনে। এছরাইল- 
ধশীয়রা! মিসরে অরধিবাসস্থাপন করেন সষ্টিসনের ২২৯৮ সালে বা খুষ্টপুর্ব ১৭০৬ সনে। 

সুতরাং হজরত এবরাভিমের মৃত্যুর ১৪৭ বৎসর পরে এডরাইলীয়রা মিসরে গমন করিয়াছিলেন । 

“এছরাইল-সন্তানেরা ৪৩০ বৎসর কাঁল মিসরে অবস্থান করিয়াছিলেন” (যাত্রা ১২--৪০)। 

“মিসর দেশ হইতে এছরাইল-সম্ত/নদের বাহির হইয়া আসিবাঁর ৪৮০ বৎসরে **.**. শলোমন 

সদীপ্রভৃর উদ্দেশে চহ নির্মাণ করিতে আরস্ত করিলেন” (১ রাঁজাবলি ৬--১)। “আর সাত 

বৎসরে এ গৃহের নিপ্মাণ সমাপ্ত হয়” (এ, ৩৮ পদ)। সুতরাং হজরত এবরাঁহিমের মৃত্যুর 
(১৪৭4 ৪৩০ +8৮০+ ৭) ১০৬৮ বৎসর পরে হজরত ছো!লায়মাঁন কর্তৃক বাঁয়তুল-মৌকাদ্ধছ 

বা যেরূদিলম-মন্দিরের নিম্মীণকার্য্য সমাপন হইয়/ছিল। মৃত্যুর অন্ততঃ ৩৬ বৎসর পূর্বে হজরত 

এবরাহিম কাবার নিশ্মাণকাঁধ্য সগাঁদ1 করিয়াছিলেন। সুতরাং বাইবেল অনুসারে কা'বা 

নির্শিত হইয়াছিল বাঁয়তল-মৌকা্দাঁছের পূর্ণ ১১ শত বৎসর পূর্বে । এই হিসাব অগ্চসারে 

বাঁয়তুল-মোকাদ্দাছের নির্শাণক।ধ্য সমাঁপ হইয়াছিল ৃষ্টপূর্বব ১০৪ সালে । উহার সঙ্গে ১৯৩৪ 

সাল যোগ করিতে হইবে। সুতরাং আজ হইতে (১০৪+১৯৩৪+১১০৭- ) ৩১৩৮ বৎসর 

পূর্ধ্ণে হজরত এবরাহিম কর্তৃক কা'বা-গৃহ নির্শিত হইয়াছিল। 
_ কাঁঁবা-মন্দিরের প্রাচীনত্ব অন্ঠান্ত এতিহাসিক সুত্রেও সপ্রমাঁণ হইয়াছে । বিখ্যাত 

শ্রিক-এতিহাদিক (7০৫০৮০১) হিরোদোতাঁসের জন্ম হয় খুষ্টপূর্ব ৪৮৪ সালে। আরব 

দেশের বর্ণনাগ্রসঙ্গে তিনি তাহাদের প্রধান বিগ্রহ ৬০) লাঁতের উল্লেখ করিয়'ছেন। বঙ্গ 

বাঁছল্য যে, লাৎ কাব! মন্দিরে গ্রতিষিত বিগ্রহদিগের অন্থতম। আঁর একজন ্বনাঁমখ্যাত 
গ্রিক-ঞতিহাঁসিক (019101%9 51015) ধীশুতুষ্টের এক শতাবী পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। 

২৬ 



২০২  ওকারআন শরীফ [ চতু পার। 
১ ১১ ০৯৩ ০৬ 

কেনের নাস তিনি বলেন--“****, দা 19) 117 ক রিনি (গাও 

৩505 755৩7৫৫ 05 01০ 2১101১৭-৯ অর্থান্চ আরব্যদেশে একটা মন্দির আছে, 

আরব্জাতি যাহার অত্যন্ত সম্ত্রম করিয়া থাকে । সার উইলিয়ম মুয়র এই উক্তি উদ্ধৃত করার 
পর বলিতেছেন £- 17053 ০:05 17001501600 6০ 00০ [1015 11056 01 10002. 

101 ০ 1500৬ 01 179 01101 ৮৬1101) ০৮০1 0011111)211000 ৪100] 11101156152] 

710270, * অর্থাৎ, এই শব্খগুলি নিশ্চয়ই মক্কার পবিত্র ধর্মমন্দির সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে । 

কারণ, কাবার ন্যায় সার্বজনীন শ্রদ্ধ। ও সন্ম(ন লাভ করিয়াছে-এরূপ অন্ত কে।ন মন্দিরের কথা 

আমর। অবগত নহি । 
কাবার মহিম। ব্বয়ংসিদ্, দ্িপ্রহরের সুর্য্যের হ্বাঁয় স্বতঃগ্রদীপ্রু এবং কোরআন ও হাঁদিছের 

বহু প্রমাণদ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত। তাহার জন্ঠ মিথ্যা-গল্পগুজব রচনার দরকাঁর কখনও ছিল না, 

এখনও নাই । তত্রাচ ভক্তি-ব্যবসারী একদল কথক, ভক্তি-বিলাসী জনসাধারণের জন্ত কাঁ*বাঁর 

বহু অভিনব “ফজিলত, নিজেরা স্থ্টি করিয়া লইয়।ছেন। এছজাঁমবৈরী খুষ্ট(ন,লেখকগণ এই 
শান্নগুজবগুলিকে অতিশয় অন্ত'য়ভাবে এ.ল'মের সিদ্ধ'স্ত বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন এবং এই 

স্বযোগে তাহীর প্রতি বেশ কতকটা ঠাঁট্া! বিদ্রপও করিয়। লইয়াছেন। কিন্ত প্রত্যেক হাঁয়দর্শা 
ব্যক্তিকে স্বীকার করিতে হইবে যে, ওমর-উমাইয়ার জম্গিলের অথব| আলাউদ্দিনের প্রদীপের 
গল্প আরবী ভাষায় লিখিত হইলেও, এছলাঁমের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই। এইরূপে, 
কথকদিগের স্বরচিত গল্পগুজবগুলি, কোরআন নহে, হাদিছ নহে, ইতিহাসও নহে। সুতরাং 
এছলামধর্ম্বের সহিত সেগুলির সম্বন্ধ-সংশ্রব কিছুই নাই। মুছলমনরা সাঁধারণভাঁবে বিশ্বাস 
করিয়া থাকে যে, পাখীরা কখনই কাবার উপর দিয়া উড়িয়া যায় না। এমাম রাঁতীর সায় 
মহাপ্ডিত তফছিরকাঁরও এই ব্যাপারকে কাঁ*বার ফজিলৎ হিস'বে উল্লেখ করিয়|ছেন (কবির 
৩--১৯)। অথচ ইহা যে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন উপকথা, এই লেখক তাহার প্রত্যক্ষদর্শা সাক্ষী । 
এইরূপ গল্পগুজব আরও অনেক আছে, ধর্মের দিক দিয়া সেগুলির সহিত কোন সম্পর্ক 
মুছলমানের নাই। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, আমাদের পাঁ্রী-বন্ধুরা এই সব ব|জে গল্পগুজবকে 
লইয়। মুছলমাঁনের উপর আক্রমণ চাঁলাইতে সর্বদ|ই ব্যগ্র হইয়া থাঁকেন, অথচ স্বয়ং তীহাঁদের 
বাইবেলই যে এই গল্পগুলিকেও হারাইয়া দিয়াছে, আক্রমণের সময় সে বিষয়টী একবারও 
তাহাদের মনে আসে না। এই প্রসঙ্গে “সদাপ্রভুর হ্তচালনক্রমে রচিত* যেরশেলম-মন্দিরের 
পরযান'টার কথা একবার স্মরণ করিয়া দেখিতে তাহাদিগকে সনির্বন্ধ অগ্ুরোধ জানাইতেছি 
(১ বংশীবলি, ২য় অধ্যায়! ১১--১২--১৯ পদ দ্রষ্টব্য )| 

৩১৯ কা'বার নিদর্শনত্রয় 

কাঁবা- -গৃহের সহিত সংশ্লিষ্ট তিনটা "স্পষ্ট নিদর্শনের* উল্লেখ এখানে বিশেষভাবে করা 
[1416 ০1 1/০11217717770, ৬৬], দের লগজ্া 0111, 



শুয় ছুরা, ১০ম র রী কা" বার নিদর্শনত্রস্ | ২০৩ 
পরি পি লাস পি পা পালসটিপি এটি পাটি কি পরি ০৯ পা পান পম পস্টি-লিশ, তি লরি পি এ পি পসরা কি পি সিসি স্ব এ 

হইয়াছে। কা'ব! যে হজরত ) এধরাহিম কর্তৃক নির্মিত, এই নিদর্শনগুলি হইতে তাহাও 
অকাট্যরূপে প্রতিপন্ন হইয়া যাইতেছে । ইহাঁর মধ্যে প্রথম নিদর্শন হইতেছে__“মকামে 
এবরাহিম।” 

“মকামো-এবরাহিম*-পদের মকাঁম-শবের বুৎপত্তি লইয়া বিনা কারণে নানা প্রকার 

মৃততেদ করা হইয়াছে। কেহ বলিয়াছেন, এখানে অবস্থিত প্রস্তরখণ্ডের উপর াড়াইয়া 
হজরত এবরাহিম শেষ বয়সে কা'বাঁর নির্শাঁণকাঁ্ধ্য সমাপ্ত করিয়াছিলেন । তীঁহাঁদের মতে, 

কা*বাঁর প্রাচীর গাথার সময়__যথন তাহ! উচু হইয়া উঠিল এবং মাটিতে দীড়াইয়া গাখুনীর কাজ 

অসম্তব হইয়া! গেল, তখন হজরত এবরাহিম একথণ্ড পাথরের উপর দীড়াইয়! গথুনীর কাজ 
সমাঁধ| করিয়াছিলেন। এ পাথরখাঁনিই মকামে এবরাহিম নামে পরিচিত। কিন্ত, তাহারা 

ভূলিয়। গিয়াছেন যে, কা'ব'র উচ্চতা ২৪1২৫ হাঁতের কম নহে। একখান! ক্ষুদ্র পাথরের উপর 

ঈড়াইয়। তাহার নির্্মণকার্য্য সমাঁপা কর। কোনমতেই সম্ভব নহে। কাহার কাহার মতে, বিবি 

হাজেরা হজরত এবরাহিমকে এ পাঁথরখানির উপর বসাইয় তাহার মাথ। ধুইয়! দিয়াছিলেন 

বলিয়া, তাহার নাঁম হইয়াছে মকামে-এবরাহিম | কিন্ত “মকাঁম” শব্দের অর্থ ফাঁড়|ইবার স্থান, 

বসিবার স্থান নহে। এই গঞ্পটী সত্য হইলে সেজন্ঠ মকাঁম ন। বলিয়া “মজলিসে-এবরাহিম' বলাই 

সঙ্গত হইত। সে যাঁহ। হউক, এই সমস্ত উক্তির কোন শাস্ত্রীয় ব৷ এতিহাসিক প্রমাণ কেহ 

উপস্থিত করিতে পারেন নাই। সুতরাং এই গল্পগুলিকে আমরা সরাঁসরিভাবে অগ্রাহ করিয়া 

দিতে পারি। 

আঁমাদের মতে মকাম-শবের বুৎ্পত্তি তাহার ধাতুর মধ্যেই নিহিত আছে। মকাঁম, 

কিয়াম-শব্ের জর্ধ বা অধিকরণ, উহার অর্থ-_কিয়াঁম করার স্বান। আভিধানিক হিসাবে 

কিয়াম শব্ধের মূল ধাতুগত অর্থ_দণ্ডায়মান হওয়া। যেনন নামাজের কিয়!ম, মৌলুদের 
কিয়াম ইত্যাদদি। কোন স্থানে বাস করাঁকেও কিয়াম বল| হয়। এই জন্য মোঁছাঁফেরের 

মোঁকাঁবেলাঁয় বল! হয়-মকিম। বলবৎ হওয়!, সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া, একজনের স্থলে অন্তকে 

প্রতিষ্ঠিত করা, স্থায়ী হইয়া থাক! অর্েও এ ধাতুর ব্যবহার হইয়। থাকে (রাগেব, মিছবাহ 

প্রভৃতি)। কায়েমী সম্পত্তি, ওয়ারেছ কায়েম করা ইত্যাদি আমরাও ব্যবহার করিয়! থাকি। 

কা'বা-প্রাঞ্ষণের একটা নির্দিষ্ট স্থানের নাম যে স্মরণ(তীত কাঁল হইতে মকামে-এবরাহিম বলিয়! 
চলিয়া আসিতেছে, তাঁহাতে কেনি সন্দেহ নাই। কিন্তু এ নামকরণের হেতুবাঁদ সম্বন্ধে কোন 
বিশ্বস্ত গরতিহাসিক প্রমাণ আমদের হস্তগত হয় নাই, কোরআন বা হাঁদিছেও সে সম্বন্ধে কোন 
উল্লেখ দেখিতে পাঁওয়। যায় ন]। সুতরাং এ হেতৃবদট। আবিষ্কার করার জন্য 'তফছির-লেখকের 

মাথা ঘামাইবাঁর কোন দরকাঁরই নাই। তবে, মকাঁম-শবের সাহিত্যিক' ব্যবহার আর তাহার 

সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যাপারগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিরা সঙ্গতভাবে এই অগুমান করা যাইতে পারে যে, 
মক'য় অবস্থান করার সময় হজরত এবরাহিম এই স্থানে ব|স করিতেন, এখানে "দাঁড়াইয়া! -আল্লার 

এবাদত করিতেন এবং এই অবিনগ্বর স্মতিচিত্রের বারা কা'বার সহিত তাহার সম্বন্ধ সংখব 
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প্রতি ও সির হইয়া আছে বলিয়।, আল্লার ও তাহার রানির ভা ্ সথানটা 

মকামে-এবরাহিম নামে চিরকালই পরিচিত হইয়! আসিতেছে। 

৫ ( পূর্ব) 

১নং কা*বার দরওয়াজা, ২নং শীজাব, ওনং তওয়াফ করার বৃত্তাকঞ্জৰ স্থান, ৪নং মকামে 
এবরাহিম, ৫€নং মুক্ত প্রাঙ্গণ । মকাঁমে এবরাহিম ছয়টা স্তত্তের উপর স্থাপিত একটা কাষ্ঠনির্শিত 
ক্ষুদ্র গৃহ। ইহার চিন্তিত অংশট! স্ন্দর রেলিং ছার বেষ্টিত, সাদা অংশটা খোলা। ওয়াকফ শেষ 
করার পর এখানে ছুই রেকাত নফল পড়িতে হয়। প্রাগ-এছলাঁমিক যুগের আরবরা মনে করিত 

যে, এখানকার একখান। পাথরের উপর হজরত এবরাহিমের পাঁয়ের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল, পরে বনু 

লোঁকের স্পর্শের ফলে সেই চিহরটী লুণ্ত হইয়! গিয়াছে । বল! বাহুল্য যে, এই কিংবদন্তির সহিত 

এছলামধর্ঘের সম্বন্ধ সংশ্রব কিছুই নাই। আজকাল বহু স্থানে “কদম রছুলের* জিয়াঁরৎ কর|ন 

হয় এবং বহু পুণ্যার্থী অজ্ঞ মুছলমান সেগুলিকে হজরত রছুলে করিমের পদচিহ্ব মনে করিয়া 
ভক্তি-ভরে চুম্বন করিয়। থাকে । অথচ এছলামের দৃষ্টিতে এগু?্ল অতি জঘন্ত পাঁথরপুজা ব্যতীত 
আর কিছুই নহে। 

বর্তমানে যে স্থানকে মকামে-এবরাহিম বলা হয়, আরবজাতি ম্মরণাঁতীত কাঁল হইতে 

তাহাঁকেই মকাঁমে-এবরাহিম বলিয়। সমবেতভ'বে স্বীকার ও প্রকাঁশ করিয়! আসিয়াছে। 
হজরত রছুলে করিম ও তাহার ছাহাবাঁগণও যে, ঠিক এই স্থ/নটীকে মকামে-এবরাহিম বলিয়। 
দ্বীকাঁর করিয়া গরিয়াছেন, বহু বিশ্বহ্ত হাঁদিছ হইতে তাঁহার অকাট্য প্রমাণ পাঁওয়! যায়। 
বোখারী, বায়হ।কি, তিবরানী প্রভৃতি প্রায় সমস্ত হাঁদিছ গ্রন্থে এই মর্শের বিভিন্ন হ!দিছ বর্ণিত 

, হইয়াছে (মন্ছুর ১--১১৮-২০ )। তাওয়াফ করার পর মকামে-এবর[হিমে দুই রেকআতৎ 



ওর ছুরা» ১০৭ ককু? ] কা'বার নিদর্শনত্রয় রর ২০৫ 

নফল নামাজ -পড়িতে হয়, স্বয়ং হজরত পড়িয়। গিয়াছেন। ছাহাবী জাবের বলিতেছেন--. ও 
হজরত মক্কায় আসিয়া তওয়াঁফ সম্পন্ন করার পর-_ 

৬৮৬9 ৪৩) ০০ ৯) (4০ ৬০ 139] 9 ৪ 44০] ভে 

“মকাঁমে' উপস্থিত হইলেন এবং “মকমে এবরাহিমকে নামাজের স্থানরূপে গ্রহণ কর"-এই আয়ত” 

পাঠ করিলেন ও দুই রেকআঁৎ নামাজ পড়িলেন ( মোছলেম, মালেক, তিরমিজি, নাঁছাই 

প্রভৃতি )। এই সব হাদ্দিছ হইতে ম্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, বর্তমনে মকামে-এবরাঁহিম 

বলিয়া পরিচিত স্থানটাই কোরআনের নির্দারিত মকামে-এবরাভিম | এ অবস্থার, তফছিরের 

যে সব রাবী মকাঁমে-এবরাহিমের স্তান-নির্দেশ লইয়! মতভেদ উপস্থিত করিয়াছেন, তাহাদের 

কার্ষ্যের নিন্দা না করিয়া থাকা যাঁয় না। 

পাঠকের স্মরণ থাঁকিত্তে পারে, ৩১€ টীকায় এভদীদিগের যে ঢইটী সংশয়ের উল্লেখ করা 

হইয়াছে, ৯২ ও ৯৫ আঁয়তে যথাক্রমে তাঁহার উদ্ভর দেওয়া ভইয়।ছে। কা'বা হজরত এবরাহিম 

কর্তৃক নিশ্মিত, এই দাঁবীর উপরই দ্বিতীয় উত্তরের ভিত্তিস্তাপন কর! হইয়াছে, ইহও পাঠক 

দেখিয়াছেন। কা'বা যে বস্থৃত; হজরত এবরাভিম কর্তৃক নির্শিত, ৯৫ আয়তে ত'ভার প্রমাণ 

হিসাবে মকাঁমে-এবরাঁতিমের উল্লেখ কষ! হইয়াছে । 

কাঁ"বার দ্বিতীয় নিদর্শন সঙ্গন্ধে বল! হইতেছে যে, আরবের সর্বসাধারণ ম্মরণাতীত কল 

হইতে এই বিশ্বাস পোঁষণ করিয়া আসিতেছে যে, হঞগ্জরত এবরাহিম আল্লার আদেশে কা*বাকে 

'হরম' বলিয়া নির্দাবুণ করিয়া গিয়াছেন। এই জগ্চ কা"বা-প্রাঙ্গণে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে 

প্রত্যেক ব্যক্তিই নিজকে সম্পূর্ণভাবে নিরাপদ বলিয়া! মনে করে। অনেক পরিবর্তন, অনেক 

বিপ্লব ও অনেক যুদ্ধবিগ্রহ তাঁহাদের মধ্যে ঘটিয়া গিয়াছে। কিন্তু এই বিশ্বাসের ফলে তাহাদের 
মধ্যকার কেহ কশ্মিনকাঁলে এই হরমের সন্্ানহাঁনি করে নাই, হরমের মধ্যে আশ্রয়প্রাপ্ত 
অতিবড় শক্ররও তাহারা কেশস্পর্শ পর্য্স্ত করে নাই। একটা গোটা দেশের সমগ্র অধিবাসীর 
পরম্পরাগত যুগযুগাস্তরের এই যে বিশ্বাস, কার্ধ্যক্ষেত্রে সেই বিশ্বাসের এই যে ধারাবাহিক্ষ 
ও ব্যতিক্রমহীন অভিব্যক্তি, ইহাই হইতেছে ইতিহাসের প্রধান অবদান - হজরত এবরাঁহিমের 

সহিত কা'বা নির্মাণের ঘনিষ্ঠ সংশ্রব ইহা! হইতে স্পষ্টরূপে সপ্রমাঁণ হইয়] যাইতেছে। 

ততীয় নিদর্শন কাবার চিরাচরিত হজ-ব্রত। এই হজ্জের যতগুলি অচুষ্ঠান আছে, 

তাহার প্রত্যেকটীকেই' বিভিন্ন প্রদেশ ও বিভিন্ন গোত্রের পরম্পর বিরোধী আঁরবগণ ম্মরণাতীত 

কাঁল হইতে, হজরত এবরাহিমের প্রতিষ্ঠিত আদর্শ বলিয়া, পুরুষ'ছুক্রমে বিশ্বাস করিয়। 

আসিতেছে । মকামে-এবরাহিমের শ্থায় ওয়াদী-এব্রাহিম, ছাঁফা-মারওয়া» মেনা-মোজদাঁলেফা 

ও আঁরাফাঁত প্রভৃতি স্থানগুলির সহিত হজরত এবরাহিমের ন্সাধঘনা ও পরীক্ষার স্ৃতি 

শাশ্বতরূপে বিজড়িত হইয়া আছে। 
এই তিনটী নিদর্শনের দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, কা'বা বস্তই হজরত এবরাহিম কর্তৃক 

নির্িত। সুতরাং ৯২৯ ৯৫ ও ৯৬ আয়তের যুক্তিপ্রমাণদবারা মজা উপস্থাপিত সংশয় -ঢুইটা .. 
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এ লাসছিাছি ৪ বি 

সপূর্ণ অ অসঙ্গত বলিয়া প্রতিপাঁদিত হইয়া উতিতেছে | সার উইলিয়ম রা ও ডঃ ্ঃ মারগোলিথ 

প্রমুখ খুষ্টান লেখকগণ ইহার বিরুদ্ধে যে সব সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছেন, মৌন্তফা-চরিতে বহু 

অকাট্য যুক্তিপ্রমাণদ্বারা তাঁহার অসঙ্গতি চরমভাঁবে প্রতিপন্ন কর| হইয়াছে। * 

৩২ আল্লার নিদর্শন 

, . ছুরাঁর প্রথম হইতে এ ষাঁবৎ যে সব যুক্তি, প্রমাণ ও সত্য আহলে-কেতাবদিগের সম্মুখে 

পেশ কর! হইয়াছে, সেগুলি সমন্তই “আল্লর নিদর্শন”-পদবাঁচা। 

৩২১ আল্লার পথ হুইতে বারিত রাখা 

আল্লার পথ অর্থে, আল্লাহ কর্তৃক নির্দারিত ধর্শ-পথ, অর্থাৎ এছলাম। এনদী ও 

ুষ্টানদিগের চিরকাঁলের অভ্যাদ এই যে, নানা মিথ্যা ও প্রবঞ্চনার আশ্রয় লইয়৷ এছলামের 

সহজ, সরল ও শ্ুন্দর শিক্ষাগুলিকে তাহারা দুন্য়ার সম্মুখে বিক্ররূপে" বা বিকৃত-আকারে 

উপস্থিত করে, জগতের সত্যাগ্রহী নরনারী যেন তাহাঁর ফলে এছলাম সম্বন্ধে বীতশ্রদ্ধ হই 

পড়ে। আমাদের খৃষ্টান বন্ধুরা কএক শতা্ধী হইতে এ সম্বন্ধে যে সব অসাধু প্রচেষ্টা করিয়া | 

আঁসিয়াছেন, নজির হিসাবে এখানে তাহার উল্লেখ কর। যাইতে পারে। 

আঁয়তের শেষভাগে বলিয়া দেওয়! হইতেছে যে, এই শ্রেণীর প্রচারণ।র নায়কদিগের 

কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ অনভিজ্ঞ বা অসতর্ক নহেন। অর্থাৎ এই শ্রেণীর দুরভিসন্ধিগুলিকে " 

তিনি সফল হইতে দিবেন না। আল্লার এই প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যেই সফল হইতে আস্ত 

হইয়াছে। খুষ্টান লেখক ও প্রচারকদিগের এই সব প্রোপ্য/গেও্া সফল'ত হয়ই নাই। বরং 
তাহারদিগের অনাধু-প্রচেষ্টার উপাঁদান-উপকরণগুলিকে অবলম্বন করিয়াই এছলাম আজ 

খৃষ্টান-জগতের কেন্দ্রে কেন্দ্রে নিজের প্রভাব ক্ষিপ্র ও দুর্ববার গতিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া 

চলিয়।ছে। 

৩২২ আহলে-কেতাবদিগের আনুগত্য " 

আয়ে বল! হইতেছে যে, আহলে-কেতাবদিগের কোন দলের আঙগত্য স্বীকার করা 

মুছহমাঁনদিগের পক্ষে সঙ্গত হইবে ন|। আল্লার এই নিষেধকে অগ্রাহ করিয়! চলিলে, অর্থ[ৎ 

এদী, খুষ্টান প্রভৃতি কোন দলের আগ্গত্য স্বীকার করিলে, মুছলমাঁনকে তাহারা এছলাম 

হইতে বঞ্চিত করিয়। দিবে, আবার তাহাদিগকে কাফের বাঁনাইয়া ছাড়িবে। এতাআৎ অর্থে 

তাঁআৎ স্বকাঁর করা। ভুাআতের অর্থ সম্বন্ধে রাগেৰ বলিতেছেন__- 
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“তাওউন*-শব্দের অর্থ বশ্ঠতা ও আছুগত্য, তাঅ!তের তাৎপর্যযও এরূপ। কিস্ত অধিকাংশ 

%* য়। ৩য় ও ওর্গ পরিচ্ছেদ । বিশেষতঃ ১৫১--১৫৩ পৃষ্ঠা ষ্টব্য। 



ওয় চুয়া, ১ম রুকু ২... মুছলমাঁচেনর রিক্সা কৰচ' এ ২০৭, 

স্থলে, “যাহ! আদেশ ব্রা হয়, তাহ! পাঁলন করা এবং যে কোন রীতি ও তি ও প্রথা বনি ব করা হয়, 

তাহাকে অবলম্বন কর1এই অর্থে উহার ব্যবহার হইয়া থাঁকে।” সুতরাং তাঁৎপর্ধ্য এই 
দীড়াইতেছে যে, মুছলমানজাতি নিজকে এমন অবস্থায় উপনীত হইতে দিবে না, য'হাঁতে তাহারা 
এহুদী ব| খৃষ্টান প্রভ্ভৃতি আহলে-কেতাঁবদিগের আদেশ মান্য করিয়া চলিতে অথবা তাহাদের 

প্রবর্তিত রীতিনীতি "শু প্রথাঁপদ্ধতির অন্গুকরণ করিন্তে বাঁধ্য বা অত্যন্ত হইয়। পড়ে। আল্লার. 

এই নিষেধ অমান্ঠ করিয়া চলিলে, মুছলমাঁনকে তাহারা কাঁফের বাঁনাইয়া ক্ষান্ত হইবে। এখানে 

আহলে-কেতব বলিতে সকল শ্রেণীর আঁহলে-কেতাবকে এবং এতাঁআৎ বলিতে ধর্শে, রাষ্ট্রে, 

ভ'বে, চিন্তায়, শিক্ষায়, সভ্যতাঁয় ও আচারে ব্যবহারে সকল প্রকারের এবাঁদৎকে বুঝাঁইতেছে। 
এই শব দুইটীকে কোঁন বিশেষ অর্থে সীমাবদ্ধ করার কোনিই হেতু নাই। 

যদীন!র আনছ!রগণ প্রধানতঃ সেখ|নকাঁর আঁওছ ও খজরজ গোত্রের লোৌক। এছলামের 

পূর্ব্বে এই ছুই গোত্রের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের অবধি ছিল না, পরস্পরের যুদ্ধবি গ্রহ দীর্ঘকাল 

হইতে চলিয়া আসিতেছিল। এভদীরা এই উভয় গোত্রকেই যুদ্ধবিগ্রহে সাহাধ্য করিত,-- 
ফলে অগ্পসংখ্যক হইয়াও উভয় গোত্রের উপর সকল প্রকারে অ|ধিপত্য করিত তাহারাই। 

এমন কি, এই সুষেগে মদীনায় স্থায়ী এহদী-রাজ্য স্থাপনের সমস্ত উদ্যোগ আঁয়োজনই সম্পূর্ণ 
হইয়। গিয়াছিল। এছলামের আবির্ভাবে আওছ ও খজরজ গোত্রের সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদের 
অবসান হওয়ায় এভদীদের এই ষড়যন্ত্র পণ্ড হইয়া যাঁয়। কিন্তু এনদীর। তত্র/চ নিজেদের “ক্গিম”্টা 

তুলিয়া যায় নাই। একদ। উভয় গোত্রের আনছারগণ বসিয়! আলাপ করিতেছেন, এমন সময়, 

এক ধূর্ত এহদী বন্ধুভাঁবে তাহাদের মধ্যে আসিয়া বদিল। সে স্থমৌগমত আওছ ও খজরজদের 

ূর্ববপুরুষদিগের বীরত্বকাহিনী এমনভাবে বলিতে আস্ত করিয়া দিল যে, তাহা! লইয়। আনছার- 

দিগের মধ্যে বিতগা আরম্ভ হইল এবং অচিরাঁৎ উভয় গোত্রের কতিপয় লোক তরবারীর সাহায্য 

গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হইলেন। এই সংবাদ পাইয়। হজরত স্বয়ং সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং 

তাঁহার উপদেশে আনছাঁরগণ শত্রুপক্ষের ষড়যন্ত্র ও নিজেদের মারাত্বক ভ্রম বুঝিতে পারিয়। 

পরস্পরের গল! ধরিয়া কীদিতে লাগিলেন। তফছিরের পরবর্তী রাঁবীরা বলিতেছেন, আয়তটী 

এই ঘটন| উপলক্ষে অবতীর্ণ হইয়াছিল। আঁমাঁদের মতে, “আঁয়তটী এই ঘটনা! উপলক্ষে অবতীর্ণ 

হওয়|র* দাবী অপ্রামাণিক হইলেও ঘটনাটার উল্লেখ অন্ত্রও পাওয়! যাঁয়। ছুঃখের বিষয়, 
এই আছ্গত্য ও তাহার সমস্ত অভিশাপ আজ মুছলমানকে সর্বতে|ভাঁবে আচ্ছাদন করিয়। 
ফেলিয়াছে। ্ 

৩২৩ মুছলমানের “রক্ষ/-কবচ' 

অন্লোঁকের প্রবঞ্চনায় প্রচারণায় সেই শ্রেণীর লোকদিগের পৎত্রষ্ট হওয়ার আঁশঙ্ধা 

থাঁফিতে পাঁরে-_কোঁন পূর্ণ, নিখঁৎ ও চিরস্থায়ী আলোক যাহারা লাভ করিতে পারে নাই, সে, 

আলোকে পথ দেখাইয়া লইয়া যাওয়ার কোন দরদী সাথী যাহাদের ভাগ্যে জুটিয়া ওঠে নাই 
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মুছলমনের অবস্থ! যে অন্করূপ। আল্লাহ কর্তৃক প্রকাঁশিত কোরআনের আয়তগুলি তাহাদের 

মধ্যে নিয়ত অধীত হইতেছে । ইহাই জগতের চরম পরম ও পূর্ণতম শিক্ষা। সঙ্গে সঙ্গে এই 
শিক্ষার বাস্তব আদর্শ চহাঁনবী মোহাম্মদ মোল্ুফা দরদী সাথীরূপে তাহাদের মধ্যে চিরবিদ্যমান। 

*মহাঁনবীর ভৌতিক দেহটা আজ আঁমাঁদের মধ্যে বিগ্যমান নাঁই, সত্য । কিন্তু তিনি'ত 

মহানবী দেহের হিসাবে নন। তাহার প্রচারিত শিক্ষা, তাহ!র প্রদর্শিত পন্থা এবং তাহার 

প্রতিষ্ঠিত আদর্শের মধ্য দিয়! আমার মোম্তফা"ত অমৃত, অমর। এহেন স্বর্গীয় শিক্ষা ও 

অমর শিক্ষক তাঁহাদের মধ্যে চিরবিছ্যমাঁন থাঁকিতে, খৃষ্টান প্রভৃতি আঁহলে-কেতাঁবদিগের 

প্ররোচনায় নিজেদের ধর্মপথ হইতে ভ্রষ্ট হইয়! পড়া, মুছলমাঁনের পক্ষে কিরূপে সম্ভব 

ভইতে পাঁরে । 
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হে মোমেনগণ ! তোমরা আল্লাহ 

সম্বন্ধে _তাহার উগরারীভারে « 

__ সতর্ক হইয়া চলিও, আর 
(সাবধান ! ) মরিও না_ কিন্ত 

মোছলেম অবস্থায় । 

এবং আল্লার রজ্জুকে তোমর! 

দৃঢ়ভাবে ধরিয়া! থাকি ও-_সকলে 

সমবেতরূপে, এবং দলে দলে 

বিভক্ত হইয়। পড়িও না,__ আর 

তোমাদিগের প্রতি (প্রকাশিত) 

আল্লার সেই ( সময়কার ) 

নে'মতের কথা স্মরণ করিতে 

থাঁকিও, যখন তোমরা ছিলে 

পরস্পরের শত্র,সে অবস্থায় তিনি 

তোমাদিগের অন্তঃকরণগুলির 

মধ্যে সখ্যস্থাপন করিয়া দিলেন, 

ফলে তাহার সেই নে'মতের 

কল্যাণে তোমাদের ( জাতীয়- 

জীবনের ) প্রভাত আরম্ত হইল 

ভাই ভাইরূপে,_-বস্তৃতঃ তোমরা 
( অবস্থিত ) ছিলে অগ্রিপূর্ণ 
এক. গহ্বরের কিনারায়, পরে 

তোমাদিগকে তিনি সেই ধ্বংস 
৪ 
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হইতে উদ্ধার করিলেন; এইরূপে 
আল্লাহ্ তোমাদিগের কল্যাণের 

জন্য নিজ-আয়তগুলি স্পষ্টভাবে 
বর্ণনা করিয়া দিতেছেন __ যেন 
তোমর। দসনা গত হইয়া 

থাকিতে পার" | 

আর, তোমাদিগের মধ্যে একটী 

মণ্ডলী এরূপ থাকা বিশেষ 

আবশ্যক -_ যাহারা আহ্বান 

করিতে থাকিবে কল্যাণের পানে 

এবং (যাহারা ) সঙ্গতের জন্য 

আদেশ দিতে ও অসঙ্গত হইতে . 
বারিত করিতে থাকিবে; বস্তুতঃ 

এই যে লোক সমাজ, সফলকাম 

হইতে পারিবে ইহারাই। 

আর (দেখিও!), তোমরাও যেন 

সেই সমস্ত লোকের মত হইয় 

যাইও না -_ যাহার! পরস্পর 

হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়িয়াছে 
এবং (আল্লার কেতাবের) স্পট 
প্রমাণ তাহাদিগের নিকটে 

সমাগত হওয়ার পরও যাহারা 

পরম্পরের মধ্যে মতভেদ ঘটাই- 

যাছে'; বস্তুতঃ এই যে লোক 
, সমাজ, ইহাদিগের জন্য নির্ধারিত 
আছে, মহাদণ্ড_ 

চা? পা পাতা 

১5458, 121৩ 

শা ৩০৮] ৮9৮৮6 তা 

5101৩ ০৫১০ 
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৩য় ছুরা, ১১শ রুকু” ] 
অপির পিপি তত সপিসিতি ৬ তা সি সপ পিসি সা সিসি সপ ভা তে ০ 

৯০৫ 

৯০৬ 

১০৭ 

১০৮ 

_-সেই আগামী দিবস, যেদিন, 

কতকগুলি মুখ উজ্জ্বল হইয়া 
উঠিবে ( সিদ্ধির পরমানন্দে ), 
আর কতকগুলি মুখ মলিন হইয়া 

পড়িবে (ব্যর্থতার মনস্তাপে ), 
সেমতে মলিন হইয়। পড়িবে যে 
সব লোকের মুখ, ( তাহাদিগকে | 
বল! হইবে ?2--) নিজেদের 

ঈমানের পর তোমরা কি 

(কোফ্র) অমান্য করিয়াছিলে ? 
অতএব যে অমান্য করিয়া 

আপিয়াছ ন্তাহার প্রতিফলে 

( এই) দণ্ড ভোগ করিতে থাক! 

কিন্তু উজ্জ্বল হইয়াছে বদন 
ঘাহাদের, আল্লার রহমতে 

( অবস্থিত ) তাহারা, তাহাতে 

তাহার! চিরস্থায়ী | 

আল্লার আয়ত এ-গুলি, ধাহাকে 

আমর। তোমার সমীপে সত্য- 

সহকারে আর্তি করিতেছি ) 

বস্ততঃ আল্লাহ্ বিশ্ববাসীদিগের 

কাহারও প্রত কোন প্রকার 

অত্যাচারের ইচ্ছা করেন না"। 

আর, যাহা কিছু ব্বর্গে ও যাহা 
কিছু মর্ভে (অবস্থিত আছে ) 

8 রুকু. 
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২১২ ০কোরআন শরীফ | [ ত্্থ পারা 

সেম্মন্তই আল্লারই অধিকার +* রা ও. 
ভুক্ত, আর সমস্ত ব্যাপার 23415, ০০১১৩ 

পাস্ষি চর ভে 2 পচ পা কী ১১৯ পাসিপাসি 

প্রত্যাবর্তিত হইবে (সেই ) রি 

আল্লারই পানে । £ 5০ 

টীকা :_ 

৩২৪ আল্লাহ সম্বন্দে সতর্কত। 

| আল্লাহ সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চল- অর্থে, আল্লাহ ও তাঁহার বান্দাদের সম্বন্ধে মাঘুষ-হিসাঁবে 

তোঁমাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য যে সব আঁছে, সেগুলি পাঁলনে যাহাতে কোন প্রকার ক্রটী ন1 ঘটে, 

লে বিষয়ে সতর্ক হইয়া চল। যথাঁষথভাঁবে কর্তব্যপাঁলন করার অর্থ--যথ|সাধ্যভাঁবে কর্তব্য- 

পালনের চেষ্টা করিয়া যাঁওয়া । “আল্লাহ কোনও ব্যক্তিকে তাহ|র” সামধ্যের অতিরিক্ত 

কর্তব্যপাঁলনে বাধ্য করেন ন।*__ ইহা কোরআনের স্পষ্ট শিক্ষ। (২--২৮৬)। ছুরা তাগাবোনের 

১৬ আঁয়তে তাই বল! হইতেছে-__ ূ 
(০১০) ০401 1526 

অর্থাৎ, “আল্লাহ সম্বন্ধে সতর্ক হইয়। চলিও, তোমাদের সাধ্যামুসারে।” ফলতঃ যথীযথভাঁবে 

সতর্ক হওয়া, আর যথাঁসাধ্যভাবে সতর্ক হওয়া, এই উক্তি ছুইটীর মধ্যে কোঁন বিরোধ নাই। 
ছুঃখের বিষয়, একদল লেখক ছুরা তাঁগাবোনের আয়তটীর দ্ব/রা আলোচ্য আয়তকে মন্ছথ ব] 

রহিত বলিয়া মনে করিয়াছেন। কিন্তু বিশিষ্ট তফছিরকারগণের মত ইহার বিপরীত (কবির 
৩--২৩, আবদুহ ৪--১৮)। 

মুছলমানের জাঁতীয়-জীবন কি উপায়ে, কোন্ উপাদানে এবং কোন্ শ্রেণীর সাধকদিগের 

ছার! গঠিত হইবে; কোন্ শিক্ষার সাঁধন। ও কোন্ আদর্শের প্রেরণ! জাতির সে জীবনধারাঁকে 

চিরনুন্দর, চিরগার্থক ও চিরস5ল করিয়। রাখিতে পারিবে, আর পক্ষান্তরে কি পাপে, কোন্ 

অভিশ!পে, মুছলমানের জীতীয়-জীবন বিনষ্ট, বিধবস্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়| পড়িবে, এই রুকু” হইতে 
তাহার বর্ণন! বিশেষভাবে আরম্ত হইতেছে । 

মোছলেম-জীবনের সমস্ত কল্যাণ তাহাঁর জ'মাঅৎ-গত শক্তি ও চেতনার উপর সম্পূর্ণভাবে 

নির্ভর করে। কারণ, জ'মাআঁৎই হইতেছে জাতীয়-জীবনের একমাত্র বাহন ও অবলম্বন। 
মোছলেম-ব্যেষ্টিগণের সমবায় এক বিশ্বব্য/গী অখণ্ড জ'মাআৎ গঠন করাই, কোরআনের শঙ্গা 
ও হজরতের আদর্শগুলির প্রধানতম লক্ষ্য, এবং ইহাই হইতেছে মুছলম!নের জাতীয়তা । কিন্ত 
ব্যক্তিগণের সমষ্টিগত রূপের নামই জাতি। অতএব কোরআনের শিক্ষ। অন্নুসাঁরে জাতিগঠন 



ওয় রা, ১ শ কু ] আল্লার রজ্জ, ূ ২১৩ 
কি পাসিতী সিরা ২ ৯ তন ৪৯৫ সপ্ত ৯ পাস তি সপাসসি ৯তপাসিপাি 

করিতে হলে প্রথমে দরকার হইবে ব্যক্তিগঠনের | তাই; রুকু*র ্রারস্তে প্রথমে ব্যক্তিগঠনের 
উপদেশ দেওয়া হইতেছে। 

জ'ম'আঁৎ বা সঙ্ঘসাঁধনার ও তাহার সাঁফল্যের জন্য প্রথম দরকার হয় তিনটা জিনিষের__ 

জ"মাআতের একটা সাধারণ সাধ্য বা লক্ষ্যের, একট। সাধারণ স্থত্রের ও সাধারণ সাধন-ক্ষেত্রের। 

সাধারণ ক্ষেত্রের পূর্ণ-পরিণতরূপ কাবার বিশাল মুক্তপ্রাঙ্গণ। সাঁধ|রণ স্ত্রের কথা পরবর্তী 
আঁয়তে বল! হইয়াছে । সাধারণ লক্ষ্যের কথ। এখানে বল! হইতেছে । সে লক্ষ্য হইতেছেন-- 
'আল্লাহ। আল্লাহ সম্বন্ধে প্রত্যেক মুছলম[ন সদা-সচেন্তন সদ।-সতর্ক হইয়! থাকিবে, তীহার ও 
উ'হ|র স্রি সম্বন্ধে মুছলমান হিসাবে তাহার যে সব গুরুতর কর্তব্য আছে, জ্ঞানে বা কর্মে, 

কোনরূপে তাঁহার কোন প্রকার অপচয় ন! ঘটতে পারে, সেদিকে তাহাঁকে সাবধান দৃষ্টি 

রাখিয়| চলিতে হইবে । জ্'মাগত সন্কল্প ও সাধনার ফলে, সাধনমার্গের নান। পরীক্ষার অবিরাম 

ঘত-প্রতিঘাঁতের কল্যাণে ব্যক্তিগণের মন ও মন্তিক্ক খন এই ভাবে আল্লাহময় ও আল্লাহগ'তরূপে 

গঠিত হউয়। যাইবে, মুছলমানের জাতীয়-জীবন গঠিত হইয়া উঠিবে তখনই এবং তাহাদিগের 
সমবায়ে। কাঁচা উট দিয়া পাঁকা এমাঁরৎ গঠন করা সম্ভবপর হয় না, ইহা সর্বদাই স্মরণ 
রাখিতে হইবে । , 

৩২৫ আল্লার রজ্জ, 

হাঁবল-শব্দের মূল অর্থ_রজ্ভ্ব। লক্ষণায়__প্রেমবন্ধন, সধখ্যবন্ধন ব| সন্ধিস্থত্র প্রভৃতি । 
এখানে, হাঁববুল্লাহ বা আল্লার রজ্ভু অর্থে কৌরআনকেই বুঝাইতেছে, স্বয়ং হজরত রছুলে- 
করিমের মুখে আমরা এই তাঁৎ্পধ্য জানিতে পাঁরিতেছি (আহমদ, তিবরানী প্রভৃতি, মনছুর 

২--৬০)। সুতরাং অন্য কাহারও দেওয়া কোন তাত্পর্য্যের দিকে ভ্রক্ষেপ করারও কে!ন 

আবশ্যক আমাদের নাই। মুছলমানের জাতীয়-জীবনের দাধারণ সুত্র হইতেছে, কোরআন । 
আল্লার দেওয়! এই রজ্জুকে ধারণ করিতে হুইবে যুগপত্ভাবে--“দৃঢতার সহিত” ও “সকলে 

সমবেতভ1বে”। শিথিল হস্তে বা বিক্ষি্ুভাবে ধারণ করার সার্ঘকত। কিছুই নাই। বর্তমানে এই 

দুইটা গুণ হইতে আমরা সম্পূর্ণভাঁবে বঞ্চিত হইয় পড়িয়াছি। 

আঁমাঁদের জাতীয়-জীবনে একটা গুরুতর অভিশাপের স্ষ্টি হইয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে 

ধর্্মগত সম্প্রদায় বা মজভাবের আবির্ভ!বে। মতভেদ হওয়৷ অবশ্ঠন্ত[বী, হয়ত মঙ্গলজনকও | 

কিন্তু বিপদ ঘটিয়া বসে মতভেদে পথভেদের সৃষ্টি হইলে, মতভেদকে অবলম্বন করিয়| জাতির 
মধ্যে বিচ্ছেদ ও বিক্ষেপের বিষ প্রবেশ করিলে, এই অখণ্ড ভ্রাতৃসমাঁজের পরিবর্তে জাতি শতধা 

বিভক্ত ও বিভিন্ন শক্রমাজের সমষ্টিতে পরিণত হইলে। এই অভিশাপের ফলে, বিশ্বজনীন 

মোঁছলেম-জাতীয়তাঁর কল্পনা করাও আজকাল অসম্ভব হইয়! দাড়াইয়াছে। এ ছুরবস্থার 
একমাত্র প্রতিকার হইতেছে, মোছলেম জাতীয় জীবনের সাধারণ স্থত্র বা আল্লার বজ্জু 

কোরআন। অন্তান্ত নান! বিষয়ে শত শত মততেদ থাঁক। সব্বেও, ছুন্যার সকল যুগের সকল 
ও 
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সশদায়ের ও সমস্ত & মুগলমান কোরআনকে আল্লার সত্য, সনাতন ও শাশ্বত বানী বলিয়া বিশ্বীস 

করে, ইহ।/কেই' এছলামের প্রথম ও প্রধান অবলম্বন বলিয়া স্বীকার করিয়। থাঁকে। দুন্য়ার সকল 
দেশের ও সকল মতের মো"মেনবর্গকে সম্বোধন করিয়৷ আল্লাহ বলিতেছেন-তে|মর! সকলে 

নিজেদের মতভেদের উপকরণগুলিকে আঁমার কোরআনের হুজুরে লইয়া আইস এবং তাঁহার 

শিক্ষ। নীতি ও আদর্শের মাঁপকাঁঠি দিয়া সেগুলির পরীক্ষা করিয়া দেখ। তাঁহার মধ্যকার 

যেগুলি কোরআনের অগ্ুরূপ হয়, তাহ! গ্রহণ কর, এবং তাহার বিপরীত হয় যেগুলি, 

সেগুলিকে দূরে ফেলিয়৷ দাও ! | 
আলোচ্য আয়তে মো*মেনদিগকে বল] হইতেছে--ত্োমর| আল্লার কোরঅ!নকে দুঢ়তার 

সহিত ধারণ করিবে সকলে স্মবেতভাবে, আর দেখিও যেন দলে দলে বিভক্ত হইয়া পাঁড়িও না। 

অর্থ/ৎ দল ও বিভাগের স্যষ্টি, কোরআন ত্যাগ করাঁরই কুফল। মুছলঞানের দীন, ধর্ম বা 

মজহাঁবের নাঁম হইতেছে, এছলাম (৩--১৮), আর এছলাঁমের অগ্রসারীদিগের একমাত্র নাম 
হইতেছে, মৌছলেম। ছুরা হজ্জের শেষ আঁয়তে বল হইতেছে-_ 
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"তিনিই ( আল্লাই ) তোঁমাদের নাম রাখিয়াছেন-__মৌছলেম, পুর্ববযুগে ১৪ বর্তমানে *-*০। 
এখন, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মুছছলমীন-আঁমর। যদি কোরআনকে সত্যকাঁরভাঁবে নিজেদের 

বিচারকরূপে গ্রহণ করি, তাহা হইলে শীআ! ছু, হনাফী আঁহলেহাদিছ প্রভৃতি বিশেষণগুলি 

এক মুহূর্তেই আঁমদিগের সমাজ-জীবন হইতে দূর হইয়া যাইতে পাঁরে। বল! বাঁভল্য যে, এই 

সব দলগত নাম বা বিশেষণগুলি দূর হইয়। যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, গণ্ডীগত সীমারেখাগুলি আপনা- 

আপনিই মুছিয়! যাইবে এবং বিশ্বজনীন জ'মাতের কল্পনা আবাঁর সম্ভবপর হয়] ধাঁড়াইবে। 

৩২৬ মুছলমান- ভ্রাতৃসমাজ 

কোরআনের বাণী প্রচারিত হওয়ার পূর্ব মুভর্ত পর্য্যন্ত, মাছষের সহিত মাছষের 

এঁকা-বন্ধনের কোন সাঁধারণশ্যত্র বিশ্বমানবের কর্ণগোচর হইত্তে পারে নাই। তখনকার 

স|মাজিক, রাজনৈতিক ও ধক্ট্ীয় ইতিহাসের সমব্তে সাঞ্গা এই যে, তখনকার এঁক্য ছিল 

বংশ হিসাঁবে, বর্ণ ভিস।বে, গে'ত্র হিস|বে, ব্যবসায় হিসাঁবে, বাড় জোর দেশ হিসাবে । কিন্তু 

বস্ততঃ এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক্যগুলিই ছুন্যাজে|ড়া মহা অনৈক্যের ও শোঁচনীয় সঃঘাত-সংঘর্ষের সৃষ্টি 

করিয়। দিয়াছিল। এই সময় আল্লার নে'মৎখ আসিল কোরআনের আঁলোঁকরূপে। এই 

আলোকে তাঁহাঁরা আল্ল'হকে চিনিল, সুতরাং তাহার শ্ুট্টিকেও চিনিয়। লইতে পারিল। তখন 

তাহারা স্পষ্টতঃ দেখিতে 'পাইল যে, মাচষে মাচষে এই অপ্রেমের হেতু বা! মঙ্গতি কিছুই নাই। 
প্রেমময় আল্লার হুজুরে সকল মাঁচুষই সমান, সকলেই তাঁহার এবং তিনি সকলেরই। সুতরাং 
আল্লার কালাম ও হেদায়ৎ পাওয়ার তাহাঁরা সকলে সমান অধিকারী । এই অচ্ভূতির সঙ্গে 

সঙ্গে, বিচ্ছেদ ও বিক্ষেপের সমন্ত শয়তানী ব্যবধানকে পদদলিত করিয়।, বহু শতাবীর সর্বনাশকর 
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ধঘাঁত.সংঘর্ণকে বসত হইয়া, সমস্ত আরব এক অখণ্ড শ্রা ₹-সমাজে পরিণত হইয়া গেল। 

সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বজনীন মোছলেম-জাতীয়তার এই বঝগ্ধার আরবদেশের সীমা অতিক্রম করিয়া 

ছুন্য়ার প্রান্তে প্রান্তে প্রতিধ্বনি তুলিল-_ 
২1 ৬১৪০] 

“ছুন্য়ার সমস্ত মুছলমান পরম্পরের ভাই--ইহ| ছাড়! আর কিছুই হইতে পারে না” (৪৯--১ 

কু? )। আল্লার এই নে*মৎকে দূরে ফেলিয়া, ভাই ভাঈয়ের পরিবর্তে মুছলমানকে পরম্পরের 
শক্ররূপে দীড় করাইতে চায় যাহারা, তাহার। মুছলমাঁনের শক্র - এছলাঁমের শত্রু, এবং মুছলমানের 

জাতীয় জীবনের অধঃগত্ির প্রধান কারণ তীভারাই। বস্ততই ৫- 
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২২৬ অগ্মিপুর্ণ গহবর 

আয়তে “তোমর।” বলিয়। মুখাতঃ প্রাথমিক যুগের মুছ্ছলম।নদিগকে সম্বেধন করা হইতেছে । 
উহ্বাদিগকে বলা হইতেছে যে, এছলমের পূর্বে তোমরা একটা অগ্রিপূর্ণ গহ্বরের ধারে অবস্থান 

করিতেছিলে। অগ্রিপূর্ণ গহনরের ধরে অবস্থান করে যাহারা, আগুনের তাপে তাহাদের শরীর 

সর্বাদ|ই ঝলসিয়া যাইতে থাঁকে। নিজেদের একটু পদস্থলন হইলে অথবা বাহিরের কেহ একটা 

ধাকা দিলে, সেই গর্তে পড়িয়া অশেষ যন্বণার সহিত পুড়িয়। মরার আশঙ্কাও তাহাদের সকল 
সময়ই লাঁগিয়! থকে । আলল্লাহ এছলাম-রূপ নে"মত্তের সাহায্যে মুছলমাঁনকে সেই আঁশঙ্ক। হতে 

উদ্ধার করিয়াছেন। 

“অগ্রিপূর্ণ গহ্নর* বলিতে এখানে নরকের অগ্নিকুণ্ডকে বুঝাইতেছে। মুছলমাঁন না হইয়া 
মরিয়। গেলে আরবরা সব নরকে প্রবেশ করিত । খোঁদাতাআলা সেই পরিণতি হইতে 
তাহাদিগকে রক্ষ। করিয়াছেন। 'তফছিরকারগণের সাধারণ মত ইভা | ফলতঃ তাহাদের মতে 

নাঁর (অগ্নি) বলিতে দোঁজখের আগুনকে বুঝাইতেছে। ছুরা মায়দার ৬৪ আয়তের বরাৎ দিয়া 

মাওলানা মোহাম্মদ আলী ছাহেব তাহার ইংর[জী ও উ্দ্দ, অগ্থবাঁদের বিভিন্ন টীকাঁয় 'নার-অর্থে 

দ্ধ বলিয়া অভিমন্ত প্রকাঁশ করিয়াছেন। কিন্তু নারুল্-হ্রর্ব ( সমরাঁনল ) বলিলে যুদ্ধকে বোঝায় 

__ এই হেতবাঁদে, নার (অনল ) অর্থে হর ( সমর ) এরূপ কথা বলা একেবারেই সঙ্গত হইবে 

না। কোরআনে ব। আরবী সাহিত্যের কুত্রাপি যুদ্ধবিগ্রহ অর্থে নার-শবের প্রয়োগ হয় নাই। 

আমি যতদূর বুঝিতে পারিয়াছি, তাহাঁতে উপক্রম ও উপসংহারের শ্চায় আয়তের এই 

.অংশটাও জাতীয় জীবনের একটা বিশেষ পরিস্থিতি সম্বক্কেই বর্ণিত হইয়াছে ইতিহাস পাঠে 

'জাঁনা যাইবে যে, হজরত রছুলে করিমের আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্ব-কালে আরবজা'তির 

চিরাচরিত স্বাধীনতা সম্পূর্ণভাবে লোঁপ পাইতে বসিয়াছিল। এক দিকে রোমান, অন্ত দিকে 
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পর্সিক টা আবরব-৫ -দেশকে রর পদানত করিতে আরম্ত করিয়াছিলেন। আবার 

মদিনায় এহদী-বাজ্য স্থাপনের সমস্ত উদ্যৌগ-আঁয়োজন তখন বিশেষ সফলতার সহিত অগ্রসর 

হইয়! চলিয়াছিল । সেই পরাধীনতার অগ্ুভূতি অথবা তাহাঁতে বাঁধ! দিবার সািথ্য তখনকার 
আ'রবজাতির আদৌ ছিল না। এই পরাধীনতার উপক্রমকে অগ্রিপুর্ণ গহনরের ধার বলিয়। 
বর্ণনা কর! হইয়াছে । কোঁরআঁনের ও হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার শিক্ষার ফলে আরবজাঁতি 
সেই আসম্ন দাসত্বের গ্রাস হইতে রক্ষা পাইগাঁছিল। শুধু ইহাই নহে, এছলামের সর্বববিজয়ী 
সঙ্ঘ-শক্তির মৌক'বেলাঁয় অল্প কএক বৎসরের মধ্যে রোম সাম্রাজ্য বিধবন্ত হইল, পারশ্ 

সম্রাটের মণিমুকুট ও ন্বর্ণসিংহাঁসন মোঁছলেম-মোজাহেদের পদতলে লুষ্তিত হইয়া গেল । 
১৩ কুকু' হইতে ওহোদ-যুদ্ধের বর্ণনা আরম্ভ হইয়াছে, ১১ ও ১২ রুকু” তাহার 
উপক্রম স্বরূপ | 

৩২৭ প্রচারক মণ্ডলী 

সত্য প্রচারের আবশ্যকতার বিষয় এখানে বর্ণনা করা হইতেছে । তোম।দিগের মধ্যে 
কতকগুলি লে'ক এরূপ থাক! চাই-না বলিয়া, এখাঁনে বল! হইতেছে যে, তোমাদিগের মধ্যে 

একটা “উন্ম' এরূপ থাকা চাই, যাঁরা সকলের সাহাঁষ্যে ও সকলের হইয়া ধর্ম-প্রচাঁরের কর্তব্য 

পালন করিয়া যাইবে। কাঁরণ কতকগুলি লোকের সমষ্টিমাত্রের নাম উন্নত ব| জম/আঁৎ নহে, 
এনন্য সকলের একট! বন্ধনস্থত্র ও সাধারণ লক্ষ্য থাঁক।ও আবশ্যক । 

সেই প্রচারক মণ্ডলীর কাঁজ হইবে মাহ্ছষকে কল্যাণের দিকে ডাকিয়! আনা, তাহাকে 

সংকর্শে প্রবৃত্ত ও অসতকন্ম হইতে নিবৃত্ত করাঁর চেষ্টা । পরবর্তী রুকু'র প্রথম আয়তে বল! 

হইতেছে__ রি 
০৪০ ঠা ৪৬ ৪ 

“তোঁমরাই হইত্েেছ (সেই ) শ্রেষ্ঠতম মগ্ুলী, যাহীকে আবিভূত কর। হইয়।ছে সমগ্র মানবের 

মঙ্গলের জন্য ।” সুতরাং বিশ্ব-মানবের কল্যাণ সাধনের একমাত্র উদ্দেশ্যই যে মুগ্ছলমাঁন- 

জাতির আবি9ভাঁব এবং ইহাই যে তাহার শ্রেষ্ত্বের প্রধান উপকরণ, এই আঁয়ত হইতে তাহা 

পরিষ্কারভাবে জান। যাইতেছে । কিন্তু বিশ্ব-মাঁনবের কল্যাণ সাধন সম্পন্ন হইবে যে যে 

উপায়ে ও যে যে অবস্থায়, সকল মুছলমানের পক্ষে সেগুলিকে অবলম্বন করা সকল সময় সম্ভব 

হইবে না, অনেক সময় সঙ্গতও হইবে না। সুতরাং জাতির মধ্যকার যে সব ব্যক্তি এই গুরুতর 
কর্তব্য সম্পাঁদনের উপযুক্ত, প্রচারক-সঙ্ঘ গঠন করিতে হইবে তাহাদিগের দ্বারা । আর সকলে 
অন্তান্ত উপায়ে এই মণ্ডলীকে সাহায্য করিতে থাঁকিবেন। 

আঁয়তে খ*এর, মাফ ও মুনকাঁর শব ব্যবহৃত হইয়াছে। যথাক্রমে উহার অন্থবদ 
করিয়াছি কল্যাণ, সঙ্গত ও অসঙ্গত বলিয়া । যাহান্বার| মাঁচুষের কেনি প্রকার কল্যাণ সাধিত 
হয়, এরূপ সকল বস্ত ও বিষয়কেই খ'এর বলা হয়। কোরআন এই শ্রেণীর সমস্ত কল্যাণের 
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আঁকর, এই হিসাবে ছুরা বকরাঁর ১০৫ আঁয়তে তাহাকে থ'এর বল। হইয়াছে । “মাচুষের 
সংজ্ঞান ও সুষ্ট,মন যাহাঁকে সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করে, মা*রূফ বলিতে সাধারণত: তাহাকেই 
বুঝাইয়। থাকে, ইহার বিপরীত, “মুন্কার' ।” -আবছুন্ধ ৪-২৭। রাগে বলেন £_ জ্ঞানের 
অথব! শরিয়তের ঘ্ারা যে সব কার্ধ্যের সৌন্দধ্য জানিতে পারা যায়, তাহার প্রত্যেকটাই মা*ূফ 
এবং জ্ঞান ব। শরিয়ৎ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয় যাহা, তাহাই মুন্কার। 

 আয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে যে, এই কর্তব্যপালন করিয়৷ চলিবে ষাঁহীরা, সফলকাম 

হইতে পারিবে তাহ|রাই। বল! বাহুল্য যে, জাতিগত সফলতার কথাই এখনে বর্ণনা করা 
হইতেছে। মুছছলমান বদি ($০1)৯২ ) খএর-উন্মৎ হিসাবে নিজকে স্মপ্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিতে 

চায়, ছুন্ায় ষদি জাতির হিসাবে সফল হইয়া থাঁকিতে চায়, তাহা! হইলে কোরআনের নির্দেশ 
অগ্ঠসাঁরে প্রচারক-মগ্লী গঠন করা তাহরি প্রথম কর্তব্য। 

৩২৮ বিভাগ ও দলাদলির কুফল 

১০২ আঁয়তে মুছলমাঁনদিগকে দলে দলে বিভক্ত হইয়! পড়িতে সাধারণভাবে নিষেধ কর! 

হইয়াছে । এখানে আবার বলা হইতেছে যে, এহদী, খৃষ্ট/ন প্রভৃতি যে সব ধশ্ম-সমাজ দলে দলে 

বিভক্ত হুইয়! পড়িয়াছে ( হে মুছলমান 1) তোমরাঁও যেন তাহাঁদিগের শ্ঠায় পরম্পর হইতে 

বিচ্ছিন্ন হইয়। থাঁকিও ন| এবং কোরআনের স্পষ্ট শিক্ষা ও নিদর্শনগুলি প্রাপ্ত হওয়ার পর দলে 
দলে বিভক্ত হইয়া পড়িও না। 

১০৩ আয়তে প্রচারক মণ্ডলী গঠনের আঁদেশ দেওয়। হইয়াছে, এছলাঁম প্রচার করার জঙ্ত | 

কিন্তু সম্প্রদায় ও মজহাঁবের দলাঁদলির মধ্যে এই এছলাম প্রচার অসম্ভব। কারণ, বিভিন্ন দল, 
বিভাগ ও মজহাঁবের অন্তভূক্ত হইয়া পড়িবেন ধহারা, তাহার এছলামকে দর্শন করিবেন 

নিজেদের সন্তীর্ণ ও অসম্পূর্ণ গণ্তীগত দৃষ্টি দিয়! । কাঁজেই পূর্ণ এছলামকে দর্শন ও প্রকাশ করার 
শক্তি তীহাঁদিগের থাকিবে না। পক্ষান্তরে এই বিভাগ ও বিচ্ছেদের ফলে ধর্-প্রচারকদিগের 
সমস্ত শক্তি ব্যয় হইয়। যাঁইবে পরম্পরকে পরাজিত ও বিধ্বস্ত করার চেষ্টায়। অমুছলমানের 

নিকট এছলাঁমের পায়গাঁম পৌছাইবাঁর সময় ও সামর্থ্য তহাঁদিগের আদৌ থাকিবে না। 
মৌছলেম-বঙ্গের গত এক শত বৎসরের ইতিহাস এই উক্তির একট! শোচনীয় প্রমাণ। এই এক 

শতাবী ধরিয়া! হাঁনাফী-মোহান্ষদীর বাহাছ-বিতগ্ায় বাঙ্গল! প্লাবিত হইয়া! পড়িয়াছিল। এজপ্ঠ 

কত অর্থ ব্যয় কর! হইয়ছে, কত উৎসাহ উত্তেজন! দেখান হইয়াছে এবং কত কলহ বিবাদের 

স্থ্টি করা! হইয়াছে, তাহার ইয়ত্ত। নাই। কিন্তু এই সময় যুযুধান “নাঁএবে নবীদিগের মধ্যকার 

একজনও অমুছলমাঁনদিগের নিকট এছলামের পায়গাম পৌছাইর! দেওয়ার চেষ্টা করেন নাই। 

পক্ষান্তরে বাঁজলার জেলায় জেলায় যে হাঁজার হাঁজার মুছলমান, মিশনরীদিগের প্ররোচনায় 

এছলামকে বর্জন করিয়া ত্রিত্বের ধর্শে দীক্ষা গ্রহণ করিল, সেদিকে তাহার! ভ্রক্ষেপ পর্যন্তও 

৮ 
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করিলেন না। বন কষ্টে স্থাপিত বালা “এছলাম মিশন” পণ্ড যা গেল প্রধানত: এই 

দলাদলির অভিশাপে । 

কোরআন মুছলমাঁন সমাজকে উদাত্ৃম্বরে আহ্বান করিয়। বলিতেছে, আমাকে অবলম্বন 

করিয়া তোমরা! সকলে এক হইয়া থাক। সাবধান! যেন দলে দলে, ফেবর্কায় ফেরায় বিভক্ত 

হইয়া পড়িও না_-আর সেই কোরআনের অগ্ভুগত উন্মৎ বলিয়! দাবীদার মুছলমাঁন আজ 

টকক। নিনাদে ঘোষণা! করিতেছে, মুছলমান ভাই সকল হুশ্যার ! কাহারও কথা শুনিও না, এই 

দলে দলে বিভক্ত হওয়াই হইতেছে খাঁটি এছলাঁম। যদি ছুন্নৎ জ'মাতের অন্তর্গত ভইয়া থাকিতে 

চাঁও, তাহ! হইলে আমাদের নির্দারিত একটা গণ্ভীর মধ্যে তোমাকে আশ্রয় লইতেই হইবে। 

কি ভীষণ অধপতন ! 

৩২৯ দলাপলির অপরিহার্য দণ্ড 

প|ঠকগণকে ১০৪ ও ১০৫ আয়তের অগ্বদ আর একবর পাঠ করিতে অচ্গরোধ 

করিতেছি। এই আঁয়ত দুইটা পরম্পর সংলগ্ন । এখানে বল। হইতেছে যে, ১০৪ আয়তের 

নিষেধকে অমান্ত করিয়। মুছলমাঁনর| যদি দলে দলে বিভক্ত হইয়! পড়ে, তাহ হইলে, এই 

দলাঁদলি ও আত্মবিচ্ছেদের অপরিহার্ধ্য স্বাভাবিক দণ্ড তাহাঁদিগকেও ভোগ করিতে হইবে। 

“সেই দিবস” বলিতে ছুন্য়।র ভবিষ্যৎ সময়, পরকালের কিয়াম ব| উভয়কেই বুঝাতে পারে । 
জাঁতি গঠনের যে ধারাঁর এখানে বর্ণনা কর। হইতেছে, সেদিকে লক্ষ্য রাখিয়া চিন্ত! করিয়। 

দেখিলে স্বতই মনে হয় যে, আল্লার কেতাঁব সমাগত হওয়ার পর মুছলমানদিগের যে দলাদলির 

নিন্না ১০৪ আয়তে করা হইয়াছে, ১০৭৫ আয়তে তাহাকে “কোঁফর” বলিয়! উল্লেখ করা 

হইতেছে। বস্বতঃ এছলাঁমকে স্বীকার করার পর এই দলাদলির ও আত্ম-বিচ্ছেদের শ্ঠায় 

ধন্মদ্রোহিত। আঁর কিছুই হইতে পারে না। 

৩৩০ আল্লার ন্যায়বিধান ৎ 

উপরে যে সফলতা, বিফলত। এবং দণ্ড ও পুরস্কারের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমস্তই 

মাঁচুষের কর্মফল প্রস্থত। সেই সব কন্ম ৪ তাঁহার ফলাফলের কথা এই আঁয়তগুলিতে স্পষ্ট 

করিয়! বলিয়। দেওয়া হইল। এখন বিশ্ববাসীদিগের মধ্যে যাহারা সেগুলিকে মান্ঠ করিয়। 
চলিবে, তাহাদের জীবন সফল হইবে এবং ত্তাহারাই সে পুরস্কার লাভ করিবে। পক্ষান্তরে 

সেগুলিকে অমান্যি করিয়া চলিবে যাহারা, তাহাদের জীবন বিফল ভ্ইয়! যাঁউবে এবং নিজেদের 
এই কুকর্মের কুফল তাহ।দিগকে ভোগ করিতে হইবে । বিশ্ববীসীদিগের মধ্যে কাহারও প্রতি 
আল্লার অবিচার নাই, অতএব মুছলমানের প্রতিও তাহার কোনও পক্ষপাঁত নাই। ঈমানের 
পরেও সে যদি আল্লার এই বিধানগুলিকে অমান্ত করিয়া চলে, তাহা হইলে আল্লার স্ঠায়বিচারে 
তাহাদিগের জাতীয় জীবন বিফলতায় ও অপমানে অভিশপ্ত হইয়া! পড়িবে। আবার অমুছলমান 
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দি তাহার এই নির্দেশগুণি মান্ত রিয়া চলে, তাহা হইলে ইহার সুফল তাহারা এই জীবনে 
লাভ করিবে । 

মুছলমানের চারি পার্শে, ছুন্য়/র দিকে দিকে, এই বাণীর সত্যত। নিত্য নূতন অ!কারে 

পরিস্ফুট হ্ইয়| উঠিতেছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহার জাতীয় মনে তবুও চেতন|র উদ্রেক 
হইতেছে ন।। তাহার ক “শেকওয়ার আর্তনাদে মুখরিত, কিন্তু আস্ম। ঈমান বর্জিত, 
কর্্মবিমুখ। অন্ধ জাতিকে তাহার কর্মফল হইতে বঞ্চিত করিয়! আল্লাহ মুছলমানের পক্ষপাতী 
হউন--তাঁহার অকর্ণন্ত। "৪ ধর্মদ্রোহছকে পুরস্কৃত করুন, কাপুরুষের মত ইহাই তাঁহার 
আঁকাঙ্খ।। কাঁরণ-তাহার| “মুছ্ছলমাঁন !' এই মিথ্যা সন্মেহের ব্যর্থতা প্রততিপাঁদন করিয়া 

আয়তে বলা হইতেছে যে, এইরূপ পক্ষপতি ও অবিচার আল্ল|র পক্ষে অসম্ভব 



৯৯ এ 

১. জ্তল্ভুহল 
এ 

১৯০৯ তোমরা হইতেছ শ্রেষ্ঠতম মণ্ডলী, 

যাহাকে আবির্ভূত কর! হইয়াছে 
বিশ্বমানবের হিতকল্পে--তোমর! 

সঙ্গতৈর আদেশদীন করিতে ও 

অসঙ্গত হইতে নিষেধ করিতে 

থাকিবে, আর আল্লার প্রতি 

বিশ্বাসবান হইয়া চলিবে 

বস্ততঃ আহ্লে-কেতাবগণ ঈমান 
আনিলে, তাহাদিগের পক্ষে 
মঙ্গলজনক হইত ;) তাহাদিগের 
মধ্যকার কতক লোক হইতেছে 

মোমেন, আর তাহাদিগের 

অধিকাংশই অনাচারী (ফাছেক)। 
কিঞ্চিৎ র্লেশদান ব্যতীত, 

তোমাদিগের ( অন্য ) কোন 

ক্ষতি তাহারা কখনই করিতে 
পারিবে না) আর তোমাদিগের 

সহিত সমরে প্রবৃত্ত হইলে, 

তাহাদিগকে তোমাদের মোকা- 

বেলায় পুষ্ঠ-প্রদর্শনই করিতে 
হইবে, তৎপর (কোন দিকের ) 
কোন সাহায্যই তাহারা পাইতে 

পারিবে নাঁ। 
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৩য় চুর, ১২শ রুকু ] 
রা ৯ ই উর সনি উত পা খাসি সি সি আট সিল 

১১১ তাহাদিগকে ছুন্য'র। যেকোন 

৯০২, 

স্থানে পাওয়া যাক না কেন 

( দেখ! যায় যে, সর্বত্রই ) 

তাহারা অপমান দ্বারা আচ্ছন্ন 

হইয়া আছে--তবে, আল্লার 

পক্ষ হইতে প্রাপ্ত প্রতিশ্রুতির 

সাহায্যে এবং মানুষের পক্ষ 

হইতে প্রাপ্ত প্রতিশ্রুতির 

সাহায্যে __ এবং নিজদিগকে 

তাহারা আল্লার ক্রোধভাজন 

করিয়া লইয়াছে, আর তাহার! 

আচ্ছন্ন হইয়া আছে ( এক 

বিশেষ) দৈন্যের দ্বারা, উহার 

কারণ এই যে, ইহারা আল্লার 

নিদর্শনগুলিকে অমান্য করিয়া 

ও নবীগণকে অন্যায়রূপে হত্যা 

করিয়া আসিতেছে ; ( এই 

শ্রেণীর পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার) 

কারণ এই যে, তাহার! অবাধ্য 

হইয়া ও সীমালঙ্ঘন করিয়। 

চলিতেছে। 

সকলে তাহারা সমান নহে; এ 

আহং্লে-কেতাবদিগের মধ্যে 
(এরূপ ) একটি ন্যায়নিষ্ঠ মগ্ুলী 
আছে, যাহারা আল্লার .আযত- 

গুলির আবৃত্তি করিতে থাকে 

নি তি ২২৯ 
০০ 
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২২২ 
০০ 

১১৩ তাহার! 

৯১৪ 

৬ ০ ভালা পার পরপর ৬ রী পি পপি টিপা পর” পো পম এ পিছ পি সন পি তি লি পা লী ৯ ০ 

রজনীর ( নিশিথ- ) যামে__ 

সাষ্টাঙ্গ প্রণত অবস্থায় । 

বিশ্বা করে আল্লাহতে এ 

আর পরবর্তী দিবসে, আর 
সঈগতের আদেশদান ও অসঙ্গত 

হইতে নিষেধ করিয়া থাকে এবং 

সমস্ত সৎকর্মেই তাহার! দ্রুত- 

তৎপর হয়; বস্ততঃ ইহারা 

হইতেছে সাধুসজ্জনগণের 
৩৩৭৯ 

অন্তর্গত । 

আর যে সব সকন্ম তাহার! 

সম্পাদন করে, (আল্লার হুজুরে) 

তাহা কখনই অস্বীকৃত হইবে না ) 

বস্ততঃ আল্লাহ্ হইতেছেন__ 
সংযমশীল-লোকদিগের সম্বন্ধে 

সম্যক পরিজ্ঞাত। 

নিশ্চয় অমান্য করিধীছে যাহারা) 

তাহাদিগের ধন-দওলৎ অথব৷ 

তাহাঁদিগের সন্তানসন্ততি কিছুই 
তাহাদিগকে আল্লার (ন্যায় দণ্ড) “ 

হইতে নির্ভাবনা করিতে পারিবে 

না; বস্ততঃ তাহারা হইতেছে 

নরকের অধিবাসী, সেখানে 

তাহারা চিরস্থায়ী । 
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সস সিসি সী ছিপ তি 

[ চতুর্থ পারা 

রত /৬ *ট ০9 2 তি 

ঠপানি ৩ তি ঠি পি শট 

৯) 2244 ০/--৪ টিটি ঞ 

কপ ঠিাতিওরি তি £ প9ঠি ৩ পর &ি এটি শিদিতার ৩ 

5১১০১০১১১৮৬ 

রি ,97201০৭ ১০ 

রো 9255 18 

৮... 

১ 

রত ৯০9 

শ) ) 9৮) 

১৪/৯০1১ 
(2 পাঠিত ০97 রত 

কিক 

£ সপ 

89৮ ৩ তা ছিলি টিতে 4. ৮৩ 

টি 
০ 

41০০ টা ১, ৮ 
০9 রপ্ত ৮ ৮১ 

এ £ (৩০০ 

40858 



তর ছুরা, ১২শ কু ] 
৬৯পাস্টিলিসিত সি সাত সি সিত শি সিরা সিসি পতিিস্িপি সীল শী লা ১ স্পা ৮ 

১১৬ ৬ এই পার্থিব. জীবন সম্বন্ধে 

১১৭ 

তাহার! যাহা কিছু ব্যয় করিয়া 

থাকে, তাহার উদাহরণ__যেমন, « 
কঠোর শৈত্যপূর্ণ এক বাত্য।- 
প্রবাহ, যাহা উপনীত হইল 

এমন একজাতির শশ্যক্ষেত্রে- 

বাহার নিজেদের উপর 

অত্যাচার করিয়াছে, ফলত? এ 

বাত্যাপ্রবাহ সেই শম্তক্ষেত্রকে 

বিন করিয়া ফেলিল ; (চিন্তা 

করিলে বুঝিতে পারিবে ঘে, 

এইরূপে ) আল্লাহ্ তাহাদিগের 

প্রতি অত্যাচার করেন নাই, 

পরস্ত বস্তুতঃ নিজেদের প্রতি 

অত্যাচার করিয়াছে তাহার! 

নিজেরাই । 

হে মোমেনগণ! নিজেদের লোক 

ব্যতীত ( এমন ) কাহাকেও 

অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করিও না__ 

তোমাদিগের ক্ষতিসাধনের * 

কোন ক্রুটাই যাহার! করে না; 

তোমাদের গুরুতর ক্ষতি যাহাতে 

তাহাদের অভিপ্রেত তাহাই, 

বিদ্বেবভাবত তাহাদের মুখের 

( কথা ) হইতেই প্রকাশ 

পাইয়াছে, কিস্তু তাহাদের 

আঢল-এমক্লান--১ ২শ রুকু”, 
শি িলীতিী পাপা এসির পিপি ত সিরা সিসির সিল 
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অন্তরের গুপ্ত (অভিসন্ধি) গুলি হু ন | 138 *৫ 

আরও গুরুতর ; বস্ততঃ তোমা- চা 

দিগের মঙ্গল্রে জন্য আযতগুলি | পি লিগ ছি 

স্পষ্টরূপে বর্ণনা করিয়৷ দিলাম গু ঠ ) 94৯ 

_যদি তোমর! জ্ঞানবান হও ! রী 

পর্ণ ১০৯ টি ও চা ১৯০৫ 

১১৮ সেই'ত তোমরা__তাহাদিগকে টা ১: »১) ০১ ১ 
তোমর! ভালবাসিয়। থাক, কিন্তু 
তোমাদিগকে তাহারা ভালবাসে ৮:85 ৭8 প কপর্গি তি এ 

না, অথচ (আল্লার) কেতাবে__ ০90 ০: 9৩১ 

তাহার সবগুলিতে __ তোমরা 55555228488 

বিশ্বাস করিয়া থাক,_অবস্থা ্ 19৬ ঢ 521909545 
এই যে, তাহারা খন তোমা রা 
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পাস ৬ অপাপর তা পা পলা পপস্পা পাপন তা পাতা পা পিসি অী সা সি পা সি স্পা ৯ পি পাসি সপ ০ সিনা পর্ি সস তা পপি পন্পর পনর কপ পপি সানি শনপি শি পিপি অপ ৭ 

তাহাদের মন্দ লাগে, আর ৯১২০4 ৬ «৫৪ 
: তোমাদিগের যদি কোন অমঙ্গল 1১2 ৪] রা ৮0 
ঘটে তাহাতে তাহার! আনন্দিত ৯৪ ১০০০ ০৩৩ 
হয়; বস্ততঃ তোমরা, যদি (এ 5০৯১০ ০ *5৫ ৮০৮০ 
অবস্থায়) ধৈর্যধারণ কর ও সংযত *3-০৪ 6,০১৬ 
হইয়! চল, তাহা হইলে উহাদের 
ছুরভিসন্ধিগুলি . তোমাদিগকে 572 
একটুও ক্ষতিগ্রস্ত করিতে ০৪৩৭) 
পারিবে না ; নিশ্চয় আল্লাহ্ 
তাঁহাদের সমস্ত কন্্নকেই ব্যাপন 

করিয়া আছেন। 

তি সপ 

টীকা ২ 

৩৩১ উল্মা_ মণ্ডলী 

যে কোঁন প্রকারের কোন একটা বিষয়কে সাধারণস্থত্ররূপে গ্রহণ করিয়া যে সব দল 

গঠিত হয়, তাহাকে উন্নৎ বলা হয়! এ হিসাবে পশু পক্ষী প্রভৃতির বিভিন্ন দল বা সমাঁজকেও 

উন্মৎ বলা হয়। এক সত্য বা আদর্শকে সাঁধারণস্যত্ররূপে গ্রহণ করিয়৷ বিভিন্ন মানব সন্তান যখন 

একত্র সঙ্ঘবদ্ধ হয়, মাঁুষ সম্বন্ধে উন্নৎ-শবের প্রয়োগ হইলে, সেই জ্ণীর সঙ্ঘবদ্ধ মণ্ডলীকে 

বোঝায় (কবির, রাগে )। আল্লার রজ্জু বা কোরআনকে নিজেদের সঙ্ঘবন্ধনের সাধাঁরণ- 

কুত্ররূপে গ্রহণ করিয়া, ছুন্য়ার বিভিন্ন দেশের এবং বিভিন্ন বর্ণ ও বংশের মাছুষদিগকে লইয়া, যে 
মোছলেম-উন্মৎ গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাঁকে সম্বোধন করিয়াই এই আয়তটী উক্ত হইয়াছে। 

,... পূর্ব কুকু'র প্রথমে (১০১ আয়তে ) সমগ্র মো মেন সমাজকে লাধারণভাবে সন্বোধন 
করিয়া কতকগুলি আদেশ ও উপদেশ প্রদান করা হইয়াছে এবং সেই প্রসঙ্গে এখানে বল! 
হইতেছে--তোমরা হইতেছ শ্রেষ্ঠতম মণ্ডলী। অতএব, এখাঁনকাঁর “তোমরা” বলিয়া পূর্ব্বকথিত 
(মো"মেনগণকে সমগ্রভাবেই সম্বোধন কর! হইতেছে । হজরত রছুলে করিমের একটা উঞ্ধি 

হইতেও জাঁনা যাঁয় যে, তাহার সমগ্র উন্নৎই শ্রেষ্ঠতম-উন্মৎ (আহমদ )। ছুর। বকরার ১৪৩ 

আঁয়ত হইতেও এই মতের সমর্থন পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং এই বিশেষণটাকে মুছলমানদিগের 
কোন বিশেষ লোঁকসমাঁজের জন্য সীমাবদ্ধ করিয়া লওয়! সঙ্গত হইবে ন|। 

কি 



২২৬. - ০কোরআন শরীফ, [চতুর্থ পায় 

, ৩৩২ ভ্রেষ্ঠতম মগুলীর লক্ষণ | 
প্রথমে বলা হইতেছে যে, আল্লাহ মুছলমানকে শ্রেষ্ঠতম মগ্ডলীরূপে আবির্ভত করিয়াছেন 

বিশ্বমানবের হিতকল্পে। অর্থাৎ, মোছলেম মণ্ডলী বিশ্বমানবের মঙ্গলসাধনে সম্পূর্ণভাবে 

আত্মনিয়োগ করিবে, ইহাই তাহার উদ্দেশ্য | মুছলমান যদি এই সাঁধনা সম্বন্ধে অবহেলা করে, 
অথবা তাঁহার অস্তিত্ব ষদি বিশ্বমানবের পক্ষে অহিতেরই কারণ হইয়া গড়ায়, তাহা ,হইলে 
বুঝিতে হইবে যে, তাহার অস্তিত্বের দরকার বা সার্থকতা আর কিছুই থাকিল না। সুতরাং 

সে অবস্থায়, তাহার শ্রেষ্ঠতম উন্মৎ হওয়ার দাঁবীটাঁও সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট হইয়া যায়, 

৩২৭ টাকায় “মা*রূফ* ও “মুন্কার শব্দের তাৎপর্য্য দেওয়া হইয়াছে। এই আয়তে 

শ্রেষ্ঠতম মণ্ডলীর দুইটা প্রধান কর্তব্যের কথ! বলা হইয়াছে । সত্য ও সঙ্গত যাহা কিছু, তাহা 

যাহাতে সর্বতোগ্ভাবে জয়যুক্ত হয়; আদেশে উপদেশে, প্রচারে আলোচনায় তাহার যথাসাধ্য 

চেষ্টা করাঁ_এবং অসত্য ও অসঙ্গত যাহা কিছু, মাঁনবসম'জকে তাহা হইতে নিবাঁরিত রাখার 

যথ|সম্তব প্রয়াস পাওয়া, এই দুইটা সাধনা হইবে মগুলী হিসাবে তাহাদের প্রধান কর্তব্য । 

এই দুইটী কর্তব্যপাঁলনের সময় এই মণ্ডলীর ব্যক্তিগণ সকলে সত্যকার ঈমানের সকল কল্যাণে 

নিঙ্জের মন ও মন্তিকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিবে, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়! দেওয়া হইয়াছে। 
আদেশ-নিষেধ প্রচারের কর্তব্যপাঁলন করিতে যাইবে যাহারা, তাহারা নিজেরাই যদি আল্লাতে 

সত্যকাঁরভাবে বিশ্বাসবাঁন ন| হয়, অথবা অসত্য ও অসঙ্গত সংস্কার বারা সেই ঈমানফে আড়ষ্ট ও 

অবসন্ন করিয়া! ফেলে, তাহা! হইলে, এই গুরুতর কর্তব্য পালন কর! তাহাদের পক্ষে কখনই 

সম্ভবপর হইবে না। এমাম রাঁজী বলিতেছেন- “ওছুলশাস্ত্রে গ্রতিপাঁদিত হইয়াছে যে, কোঁন 

একট! সিদ্ধাস্ত প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে সে সংক্রান্ত যে গুণ বা বিশেষণগুলির বর্ণন! করা হয়, 

সেই গুণ ব| বিশেষণগুলি সেই সিদ্ধান্তের হেতু বলিয়া নির্ধারিত হইবে। এখানে, মুছলমান- 
দিগকে শ্রেষ্ঠ উন্নৎ বলিয়! নির্ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে, তাহার তিনটা গুণ বা কর্তব্যের উল্লেখ করা 

ইইয়াছে। সুতরাং জানা যাঁইতেছে যে, এই গুণ তিনটাই তাহার শ্রেষ্ঠত্বের কাঁরণ।* অতএব 
মুছলমাঁন যখন এই গুণ তিনটা হইতে যে পরিমাণ দূরে সরিয়! যাইবে, শ্রেষ্ট উন্মৎ হওয়ার 
অধিকার হইতেও সে তখন সেই পরিমাণ বঞ্চিত হইয়া পড়িবে। 

অমুছলমানদিগের হিতসাঁধনা করিতে হইবে কি প্রকারে ?--এই প্রশ্নের উত্তরে কাঁফ্ফাঁল 

বলিতেছেন-__যুদ্ধ করিয়! তাহাদিগকে বলপূর্ববক মুছলমাঁন বানাইয়া লইতে হইবে। এমাম 
রাঁজীও এই মতের সমর্থন করিয়াছেন বলিয়! মনে হয়। কিন্তু মুফতী আবছুহু তাহার তফছিরে 

বহু অকাট্য যুক্তিপ্রমীণদ্বারা এই মতের অসমীচীনতা প্রতিপাঁদিত করিয়াছেন (৪--৬১)। 

জবরদন্তিঘ্বারা কাহাঁকে মুছলমাঁন করিয়া লওয়া যে অন্তায়, ছুরা ইউনছের ৯৯ আয়তে এবং ছুরা 

বকরের ২৫৬ আয়তে তাহা খুব স্পষ্টভাঁষাঁয় বল! হইয়াছে । ২৯৯ টীকাঁয় হাদিছ হইতে এই 

মতের প্রম!ণ দেওয়! হইয়াছে । সুতরাং কাফ্ফালের মত যে, কোরআনের নির্দেশ এবং 

হজরতের কার্য ও আদেশ উভয়ের বিপরীত, তাহাতে সন্দেহ নাই। | 
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৩৩৩ আহলে-কেতাবদিগের অবস্থ1 রঃ 
আহলে-কেতাবদিগের যে সব লক্ষণ এই কুকু*র ১১০ ও ১১১ আয়তে বর্ণিত হইয়াছে, 

তাহ! হইতে জান। যাইতেছে যে, এখানে “আহলে-কেতাঁব* বলিতে এহুদীদ্দিগকে বুঝাঁইতেছে। 
মোটের উপর, আয়তে বল! হইতেছে যে, আহলে কেতাঁব ব| এনুদীগণ সত্যকার ভাবে ঈমান 
আঁনিলে, ইহা তাহাদিগের পক্ষে ইহকাল ও পরকাঁল উভয় জগতের জন্য মঙ্গলজনক হইত 
কিন্ত অবস্থা এই যে, তাহাদিগের অল্লসংখ্যকমাত্র সত্যকারভাবে বিশ্বাসী এবং, মুখে ঈমানের 
দাবী কর! সত্বেও, তাহাদের অধিকাংশ লোকই প্রকৃতপক্ষে ঈমানের চতুর্সীমার বাহিরে চলিয়া 
গিয়াছে। 

এহদীদিগের মধ্যে সত্যকাঁরভাবে বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ লোক ষে একেবারে নাই, 

এমন কথ! কোঁরআঁন কখন বলে নাই। এই আঁয়তে এবং ইহার পরবর্তী ১১২--১৩ আঁয়তে 
খুব স্পষ্টভাষায় স্বীকার কর! হইতেছে যে, আহলে-কেতাব বা এহদীদিগের মধ্যেও ঈমানদার ও 
সৎকর্মমশীল সাধুসজ্জনদিগের অভাব নাই। কিন্তু তত্রাচ জাতির হিসাবে তাহারা আল্লার 
অভিশাপভাগী হইয়া পড়িয়াছে। কারণ, কেনি একট! জাতি সম্বন্ধে সমষ্টিগতভাঁবে বিচার 

করিতে হইলে, সেই সমট্টির অধিকাঁংশ ব্যেষ্টির সাধারণ অবস্থাই আলোচ্য হইয়া থাকে। 

“আহলে-কেতাবগণ ঈমান আনিলে”-পদদ্বার! সন্দেহ হইন্তে পারিত যে, তাহাঁদিগের মধ্যে 

ঈমানদার লোক একেবারে নাই। তাই সেই সন্দেহের অপনোঁদন করার জন্য তাহাদিগের 

প্রকৃত অবস্থা জানাইয়৷ দেওয়া হইতেছে । ফলতঃ এই আয়তে আহলে-কেতাঁবগণ বলিতে 

তাহাদের এই অধিক সংখাক ফাঁছেকদিগকে বুনাইতেছে। 
“আহলে-কেতাবদিগের মধ্যে কতক লোক মোঠ*মেন”*-এই আয়তে মোমেন বলিতে 

কাহাদিগকে বুঝাইতেছে ? এই প্রশ্থের উত্তরে তফছিরকারগণ সাধারণভাবে বলিতেছেন যে, 

আবছুল্লহ-বেন-ছ।লাঁম এবং নাজ্জ|শী প্রভৃতি বে সব এহদী ও খৃষ্টান হজরতের সময় এছলমিধন্মে 

দীক্ষিত হুইয়াছিলেন, এখানে মোমেন বলিতে তীহাঁদিগকেই বুঝাইতেছে। ৩৩৯ টীকায় 
এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আঁলোচন। কর! হইয়াছে। 

৩৩৪ এছদীদিগের অনিষ্ট 

এন্দীর! হজরত রছুলে করিমকে এবং তাহার ভক্ত-মুছলমানদিগকে সর্বদাই নান! প্রকারে 
যন্বণ। দিত। ক্রমে ক্রমে তাহাদের শত্রুতা ভীষণ আকাঁর ধারণ করে। হজরতকে ও মুছলমাঁন- 

জাতিকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করিয়৷ ফেলার জন্য তাহারা একদিকে মদিনার কপটদিগের এবং 

অন্যদিকে মক্কার কোরেশ-দলপতিগণের সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিট হয়। ওহোদ যুদ্ধের পূর্বের, 

তাহাদের ষড়যন্ত্র এমন মারাত্মকরূপে প্রকাঁশ পাঁয় যে, তাহা হইতে রক্ষা! পাওয়ার কোন উপায়ই 
তখন মুছলমাঁনদিগের ছিল না। এইরূপ কঠোর সঙ্কটের মধ্যে মুছলমান যখন চতুর্দিক হইতে 



২২৮ ০কারআন শরীফ, [চতুর্থ পারা 
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পরিবেষ্টিত, সেই মর আগহীদের শিক হইতে অভয় আঁসিল-_মুছলমাঁন! তোমরা 
বিচলিত হইও না, সাময়িকভাবে সামন্ত রেশদাঁন ব্যতীত এই ষড়যন্ত্রকারীর দল তোমাদিগের 

ফোন গুরুতর অনিষ্ট কখনই করিতে পারিবে না। আর, এই যে তাহার! তোমাদিগের বিরুদ্ধে 

উত্থান করার জন্ঠ প্রস্ত হইতেছে এবং পূর্বের ষড়যন্ত্র অনুসারে বিশ্বাস করিতেছে যে, মক্কা ও 

মদিনার এছলাম-বৈরীরা' সে উত্থানের সময় তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, তাহাদের এ কল্পনাও 

সফল হইতে পারিবে না। বলা আবশ্যক যে, ধনবলে, জনবলে ও রণসম্তারের হিসাবে 

মুছলমানদিগের অবস্থা তখন এতই হীন ছিল যে, ছুন্য়ার হিসাবে এই ভবিশ্বদ্ব'ণীর সফলতার 

কোঁন হেতুই তখন দেখ! যাঁইতেছিল না। কিন্তু আত্মসত্যে হজরত মোহাম্মদ মোন্তফার এতট। 

গভীর ও অটুট বিশ্বাস ছিল যে, সেই সঙ্কটের মধ্যে আল্লার এই অভয় বাণীকে মুক্তকণ্ঠে প্রচার 
করিয়া দিতে তাহার অন্তরে অকটুও দ্বিধার স্থ্টি হইল না। মুছলমান সমাজও সন্দেহশূন্য মনে 
এই বাণীতে বিশ্বাস ও তাহার উপর নির্ভর করিতে পারিলেন। আল্লার এই মত্যবাণী কিরূপে 

বর্ণে বর্ণে সার্থক হইয়াছিল, তাহ। অবগত হওয়ার জন্য হজরতের জীবন-চরিত আঁলোঁচনা করা 

উচিত। 

৩৩৫ আল্লার ও মানুষের প্রতিশ্রুতি 

হীন মানসিকতার ফলে এই হতভাগ্য জাতির অবস্থা এমনই শোচনীয় হইয়া দাড়াইয়াছে 
যে, নিজেদের শক্তি ও অধিকাঁরের উপর নির্ভর করিয়া সুপ্রতিষিত হইয়া থাক! তাঁহাদের পক্ষে 

কুত্রাপি সম্ভবপর হয় নাই। দুন্য়ার যে কোন প্রান্তে তাহারা অবস্থান করুক না কেন, জাতির 

হিসাবে কোন নিজস্ব শক্তি বা সন্মান তাহারা পাইবে ন|। রাই তাহারা পরাশ্রিয়ী ও 

পরাধীন। 

আল্লার পক্ষ হইতে প্রদত্ত গ্রতিশ্রুদ্টি অবলম্বন করিয়া-অর্থে, মুছলমান জাতির বা 

এছলামধন্মের বশ্বাত! স্বীকার করিয়া। পক্ষান্তরে মাচষের প্রতিশ্ররতি বলিতে অমুছলমান 

রাঁজ্যের বশ্ঠতা ও অধীনতা স্বীকার এবং তাঁহার ফলে এহদীদের নাগরিক অধিকাঁর লাভকে 

বুঝাইতেছে। 

বিধর্খী ও পরজাঁতির এই অর্ীনতাঁকে এহদীদিগের জাতীয় জীবনের নিকৃষ্টতম 

অভিশীপরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । মুছলমান জাতিও ক্রমে ক্রমে এহুদীদিগের মানসিকতা 
গ্রহণ করিতে আন্ত করিয়াছে এবং তাঁহার অপরিহার্য স্বাভাবিক ফলে এই অভিশাঁপটা 
তাহাদিগের জাতীয় জীবনকেও একটু একটু করিয়া গ্রাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে । এসিয়া, 

ইউরোপ ও আফিকার মানচিত্র খুলিয়া! দেখিলে এই অভিশাপের বহু শোচনীয় নিদর্শনের 
সন্ধান পাঁওয়। ষাইবে। অথচ কোঁরমাঁনে এহদীদিগের উপাখ্যানগুলি এত বিস্তারিতরূপে 
বর্ণনা কর| হইয়া্চে, এ অভিশীপ হুইত্ডে মুছলমাঁনকে রক্ষ! করার একমাত্র উদ্দেশ্ে ! 



৩য় ছুরা, ১২শ রুকু+ ] পর্ভিভজাভির মানসিকতা ২২৯ 
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৩৩৬ মাছ.কঃনাৎ-দৈন্যা . 

চুরা বকরাঁর ৬১ আয়তে মাছ.কনাৎশকের অগ্ুবাঁদ করিয়াছিলাম “দারিদ্র্য” বলিয়া । 

কিন্তু উহার প্রকৃত অর্থ_দৈন্য । দারিদ্র ন| থাঁকিলেও টশ্ট আসিতে পারে। জেল্পৎ ক 
অপমান বাহির হইতে আসে, আর টৈন্যের উদ্ভব হয় ভিতর হইতে । ছুরা বকরার এ আয়তে 

বলা হইতেছে--“হেয়তা ও দৈন্ঠের দ্বারা তাহাঁর। আচ্ছন্ন' হইয়া পড়িল।” এখানে: জেল্গৎ 

(হেয়তা ব। অপমান ) ও মাছ.ক'নাঁৎ ( টন্ট ) শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যট! খুব ভাঁল করিয়! বুঝিয়া 

লওয়ার দরকাঁর। «যে অবস্থায় মাচুষ নিজের অধিকারকে চিনিতে পাঁরে এবং সেই অধিকার 

লাভ করার ইচ্ছাও তাহার থাকে, কিন্তু ন্যকর্তৃক সে অধিকার হইতে বঞ্চিত হুইয়! পড়িয়া 
প্রতিকারের সামর্থের অভাঁবে--সেই পরিস্থিতিকে সে সহা করিয়। লয়, ০১ জেল্লৎ বলিতে 

মাঁছধষের মনের সেই অবস্থাকে বুঝাইয়া থাকে। কিন্ত | 
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নিজকে ছোঁট বলিয়৷ ভাবিতে ভাবিতে মাছুষ যখন এমন মানসিক অবস্থায় উপনীত হইয়া যায় 

যে, নিজের অধিকার সম্বন্ধে কোন অন্ুভূতিই তখন আর তাহাঁর থাকে নাঁ_সেই অবস্থাকে 

মাছ ক'নাঁৎ বলা হয় ( আঁবদুহু ৪--৬৯ )। বলিতে বুক ফাটিয়া! যায়, মুছলমান সমাঁজও আজ 

দৈন্তের এই চরম অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। 

৩৩৭ পতিতজাতির মানসিকতা 

পতিতজাঁতির মানসিকতা কিরূপ হইয়া দীড়ায় অথবা! কোন্ প্রকার মানসিকতার জন্ত 
একট! জাঁতির অধঃপতন ঘটে, এই শ্রেণীর আয়তসমূহে তাহার লক্ষণ ও. নিদানগুলির পরিচয় ' 
দেওয়া হইয়াছে | যথা £- 

(১) তাহারা হেয়তা বা অপমানদ্বার! আচ্ছাদিত হয়- অর্থাৎ নিজের অধিকাঁর অবগত 

থাঁকা সত্ত্বেও, অপহরণকা'রীদিগের হাঁত হইতে সে অধিকারকে উদ্ধার করাঁর শক্তি তাঁহাদের 

থাকে না। 

(২) দীর্ঘকাল যাঁবৎ এইরূপ হেয়ত| ও অপমান সহা করিতে করিতে তাহাদিগের 

জাতীয় জীবন এমন শোচনীয় ভাবে আড়ষ্ট হইয়া পড়ে, আর তাহার ফলে জাতির ব্যক্তিরা 

নিজদিগকে এত অপদার্থ বলিয়া মনে করিতে থাকে, যে, সেই অধিকারের সঙ্গতি ও অস্তিত্বকে 
অগ্চতব করাও তাহাদের পক্ষে তখন আ'র সম্ভব হইয়া ওঠে না। 

(৩) আল্লাহ মানুষকে যে সব অধিকার দিয়াছেন এবং সেই অধিকারকে অর্জন ও রক্ষা 

করার ষে সব উপাঁয় তিনি নির্দিষ্ট করিয়! দিয়াছেন, প্রত্যেক মাছ সেগুলিকে সম্পূর্ণভাবে 

আয়ত্ত করুক, ইহাঁই' তাহার ইচ্ছা ও নির্দেশ। আল্লার এই নির্দেশকে এবং তীঁহার নির্ধারিত 
উপায়-উপকরণসুলিকে অগ্রাহ্থ করিয়া চলিলে জাতিকে তাহার কুফলভাগী হইতে হয়, নিজেদের 
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এই কর্মদৌষে। আল্লার টি ই গ্রতিকল। ক্রোধ, গজবের আভিধানিক অর 

এ সব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নহে (রাঁগেব, খাজেন, বাঁয়জাভী )। 

আল্লার নিদর্শনগুলিকে অমাগ্চ করা এবং নবীদিগকে অন্ঠাঁয়রূপে হত্যা করার তাঁত্পর্য্য 

সম্বন্ধে ৭৩ ও ২৪৩ টীকা দ্রব্য | 

৩৩৮ আহলে-কেতাবগণ সকলে সমান নহে 

১০৯ আঁয়তে বল! হইয়াছে যে, “আহলে-কেতাঁব সম্প্রদায়ের কতক লোক মো*মেন।» 

এবাঁনে বল! হইতেছে যে, “আহলে-কেতাবগণ সকলে সমান নহে ।” অর্থাৎ উপরে আহলে- 

কেতাঁবদিগের, বিশেষতঃ এভদী জাতির চরিত্র ও মানসিকতার যে নিন্দা করা হইয়াছে, তাহা 

সাধারণ অবস্থা । তাহাদের মধ্যে এমন সাধুসজ্জনও আছেন, ধাহার! আল্লার ধ্যান-ধারণায় ও 

পৃজা-আরাধনাঁয় তন্ময় হইয়া থাকেন, ধাঁহারা আল্লাহতে ও পরকালে ঈমান রাখেন, সঙ্গতের 
আদেশপ্রদাঁন ও অসঙ্গত হইতে নিষেধ করিয়া থাকেন এবং সকল প্রকাঁর সৎকন্মা সম্পাদনের 

জন্য তাহার! সদাই তৎপর। 

এই ছুইটী আঁয়তকে উপলক্ষ্য করিয়া একটা অনাঁবশ্ঠক তর্কের স্থ্টি করা হইয়াছে। 
প্রাচীন তফছিরকাঁরগণের মধ্যে প্রায় সকলেই বলিতেছেন যে, যে-সকল এভদী ও খুষ্ট/ন 

হজরতের সময় মুছ্বলমাঁন হইয়াছিলেন, এখানে মোমেন ও সাঁধুসজ্জন ইত্যাদি বিশেষণদ্বাঁরা 
তীহাঁদিগকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে । তীহাঁদের প্রধান যুক্তি এই যে, আহলে-কেতাবদিগের 

সাধুসজ্জনেরাও হজরত রছুলে করিমকে “রুল” বলিয়া স্বীকার করে না, অথচ ইহা ঈমানের 
একট! প্রধান অংশ। সুতরাং তাহাদিগকে মে।'মেন বল। যাইতে পারে না। 

এই যুক্তির বিরুদ্ধে প্রধান আপত্তি এই যে, আয়তে স্পষ্টত; আহলে-কেতাব সম্প্রদায়ের 

অস্তভূক্তি “মো+মেন”দিগের উল্লেখ কর! হইয়াছে । অতএব আহলে-কেতাঁৰ বিশেষণের অন্তর্গত 

নহে যাহারা, আয়তের বর্ণিত মোঁমেন-শবব তাহাদের সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না। 
পক্ষীন্তরে ইহাও নিঃসন্দেহ্রূপে জানা যাইতেছে যে, কোরআনের ( 9০) পরিভাষায় 

মুছলমানকে আহলে-কেতাঁব বলিয়া কখনও উল্লেখ করা হয় নাই ( আবদুছ )। 

আমাদের বিবেচনায় এই মত দুইটার মধ্যে কোনটাই সম্পূর্ণ সঙ্গত বা সম্পূর্ণ অসঙ্গত নহে। 
মূল কথা _ঈমাঁন শব্দের তাঁৎপর্য্য লইয়৷ | সাধারণ তফছিরকাঁরগণ ঈমান শব্দের যে ব্যাখ্যা 
দিয়াছেন, তাহা ঈমানের একটী তাৎপর্য, একমাত্র তাৎপর্য নহে! মুছুলমানদিগের ধর্মীয় 
পরিভাষা অন্সাঁরে আলেমগণ ঈমানের যে তাৎপর্য্য নির্ধারণ করিয়াছেন, সাঁধ|রণতঃ তাহাই 
ঠিক। কিন্তু কোরআনে মধ্যে মধ্যে অন্য তাৎপর্যের জন্তও ঈমাঁন-শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে । 
এই হিসাবে - 

৬) ৪০] এতখা ১3০] ০১819 98) ৬০ ০৯) 4০ ০৪। 



তর ছুরা, রুকু 1 _সাধুসজ্জনগণণর লক্ষণ ২৩১ 
সি সিএসএস তি তি ০ ৬ পাটি পাত ৬ ৯০-৮ সচল চিল শীল সিসিক 

প্রত্যেক বিশ্বাসকে, প্রত্যেক সত্যকথা ও সৎকন্মকে ঈমান বন বলাহ হর। হায় বা লঙ্জাকেও 

ঈমানের অন্তর্গত কর! হইয়াছে। 539] &৮41 বা কষ্টদায়ক পদার্থগুলিকে পথ হইতে সরাইয় 

দেওয়াও ঈমানের অংশ বলিয়া নির্ধারিত হইয়াছে (রাগেব)। ছুরা নেষ্ার ৫১ আয়তে 
আহলে-কেতাবদিগের সম্বন্ধে বল! হইতেছে- ১১2) 9 ০১54 ৬১০৪ তাহারা ঠাকুর 
বিগ্রহ ও ভূত-প্রেতের প্রতি “ঈমান আনিয়া” থাঁকে! সংক্ষেপে এই আলোচনার সার এই যে, 
আহলে-কেতাব সম্প্রদায়ের বে সব সাঁধুসজ্জনকে এখানে মোমেন বল! হইয়াছে, আমাদের 
বিশেষ পরিভাঁষ। অগ্রসারে তাহারা মোমেন নহে, ইহ। খুবই সত্য । কিন্তু এখনে তাহাদিগকে 

মোমেন বলা হইয়াছে সাধারণ আভিধানিক বুযুৎপত্তি অচসারে। প্রবর্তী আয়তে বল! 
হইতেছে--“তীাহার। আল্লার প্রতি ও পরকালের প্রতি ঈমাঁন পোষণ করিয়! থাঁকে”। এই 
ঈমানের হিসাবেই তাহাদিগকে মোগমেন বলা হইয়াছে । 

৩৩৯ সাধুসজ্জনগণের লক্ষণ 

এই আয়তে সাঁধুসজ্জনগণের পাঁচটা লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে । যথা £- 
(১) আল্লার প্রতি তাহ।র। থাযথভাঁবে ঈমান রাঁখিয়! থাঁকে। বলা বাহুল্য যে, 

ঈমানের দৃঢ়তা ও পূর্ণতাই হইতেছে সমস্ত সাধনার প্রধান অবলম্বন । 
(২) তাহারা পরকালে বিশ্বাসী । পরকলে বিশ্বাস-অর্থে পরজীবনের কর্মফলে 

বশ্ব(স। কর্মফল বলিয়। কিছু না থাকিলে সং-অসৎ এবং পাঁপ-পুণ্য রী ধারণাগুলি ছুন্য়া 

হইতে উঠিয়। যাইবে । | 
(৩) তাহারা রজনীর নিশিথষামে লৌকলেচনের অগেচরে সাষ্টাঙ্গপ্রণত হইয়া 

আল্লার আয়তগুলি আবৃত্তি করিতে থাকে । এই নিভৃত সাঁধন|কেই এছলাঁমের পরিভাঁষাঁয় 
তাহাজ্জোদ' বলা হয়। 

(৪) কেবল নিজদিগকে লইয়াই তাঁহার। ব্যন্ত থাকে না। বরং সমাঁজের জনসাঁধাঁরণকে 
তাঁহার। সঙ্গত কাঁজগুলি পালন করিতে উদ্ব,দ্ধ করিয়! থাকে এবং সমস্ত অসৎ ও অসঙ্গত কাঁজ 

হইতে তাঁহ।দিগকে বাঁরিত রাখার চেষ্টা! পাঁয়। 
(৫) অন্তকে সৎকর্ম করার আদেশ দিয়াই তাহীবা ক্ষান্ত হইয়া বসে না। বরং সুযোগ 

পাঁওয়া মাত্রই প্রত্যেক সৎ ও মহৎকর্শে অংশগ্রহণ করার জন্য তৎপর হইয়া উঠে। আমর! 
ওয়াজ করিব, আর উন্মীলোকেরা আমল করিবে, তাঁহাঁদের নীতি ইহা নহে। ছু 

৩৪০ সগকর্ের পুরষ্কার সকলেই পাইবে 
এখানে এই সন্দেহ হইতে পাঁরিত যে, আহলে-কেতাব সম্প্রদায়ের সাধুসজ্জন ব্যক্তিরা 

যে সব সৎকর্শ সম্পাদন করিয়া থাকেন, তাহার কোন সুফল বা পুরস্কার তাঁহারা লাভ করিতে 
পারিবেন না, কারণ তাহারা মুছলমাঁন নহেন। এই সন্দেহ দূর করার জন্ত এখানে স্পষ্ট করিয়া 



২৩২. কোরআন শরীফ | চক্র পারা | 
৬৮ ৯৮ ৯৫৬ ৬৩ অসি ৯০৯৫০ খপ সি স্পা স ০০/92555 ৬ সপ ১৩ ্ পা্পাস্পিছ্রািতিজ্পাইপা হত 

বলিয়! দেওয়া হকের যে, তাহাদিগের সৎকর্ণগুলি আল্লার হুজুরে অরবীরুত হইবে না। 

স্লর্থাৎ নিজেদের সংকর্ষের পুণ্যফল তাহারা নিশ্চন্নই লাভ করিবে । প্রনঙ্গব্রমে কেবল 

আহলে-কেতাঁৰদিগের কথাই এখানে বলা হইয়াছে। কিন্তু কোরআনের শিক্ষা অনুসারে, 
আল্লার এই স্ঠায়বিধান সকল ম|চৃষের পক্ষে সাঁঞ্নরণভাবে প্রযোজ্য । 

৬০] ৯ 0524 940) ৩ ৮ 
“নিশ্চয় সৎকর্শশীল লোকদিগের পুণ্যকর্মগুলিকে আল্লাহ কখনই ব্যর্থ করিয়া দেন না” (তওবা 
১২০ প্রভৃতি )। ছুরা জেল্জালে বলা হইতেছে *₹_ 

2) 174) 8)১ (025 ০০; ৬/* 9 5: 15২ 8১৩ (4০ ০) ৬/৯১- 

মন্মাছবাদ £--“মাচষ ক্ষুদ্র/দপিক্ষুদ্র যে কোন সৎ বা অসতকম্ম সম্পাদন করে, তাঁহাঁকে তাহার 

ফল নিশ্চয়ই ভোগ করিতে হইবে ।” হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাকে অমান্য করিবে যাহারা, 
তাহার দণ্ডও তাহাদিগকে সঙ্গে সঙ্গে ভোগ করিতে হইবে । 

৩৪১ অপব্যয়ের ব্যর্থতা 

আহলে-কেতাবদিগের মধ্যকার অমান্তকাঁরী ও ফাঁছেক ধাহাঁরা, ধনবলে ও জনবলে 

তাঁহার! যতই বলীয়ান হউক না৷ কেন, আল্লার স্ায়দণ্ড হইতে তাহারা কোন উপায়েই রক্ষা 
পাইতে পারে না। লোকে জমি চাষ করে, তাহাতে বীজবপন ও.জলসেচন করে, অসময়ে 

ফসল পাওয়ার আশীয়। কিন্ত অনেক সময় দেখ! যায়, হঠ!ৎ তুযারপাত হইয়! নিমিষের মধ্যে 
সমস্ত ফসল সম্পূর্ণভাঁবে নষ্ট হইয়! যাঁয়। ইহাঁর ফলে কৃষকের যত্ব, আগ্রহ, পরিশ্রম ও অর্থব্যয় 

লমন্তই পণ্ড হইয়া যাঁয়। লাভ হওয়া”ত দুরে থাকুক, কৃষকের মূলধনই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। 
'এইরূপে হজরত মোহান্মদ মোস্তফাকে এবং এছলামধর্শ ও মুছলমাঁনজাতিকে ধ্বংস করা'র জন্য 

মক! ও মদিনর কাঁফেরগণ যে অর্থব্যয় করিতেছে, তাহা তাহাদ্দিগের পক্ষে পণ্ুশ্রম ও ব্যর্থ- 

অপব্যয় মাত্র। ছুর। আন্ফাঁলের ৩৬ আয়তে বলা হইতেছে £_ | 

(৪/5 ৬১--4 6 (€/৯১৬৯৬ 40] 4০ ৩০ 044) (60০1 ৩১৭১ 7১: ৩£১ ৬ 

" ৩১-%% ৮৮ ৮৭৯ 

“লোকদিগকে আল্লার পথ হইতে বাঁরিত করার জন্ত কাঁফেরগণ নিজেদেয় ধনদওলৎ ব্যয় 

করিতে যাইতেছে ; অবিলম্বে তাহারা করিবেও তাহাই, কিন্ত অতঃপর ইহা তাহাদিগের জন্য 
মনস্তাপের কারণ হইয়া দীড়াইবে__ তাহারা পরা্িত হইয়া যাইবে।* এই ব্যর্থতার কথাই 
এখানে বল! হইতেছে। 

৩৪২ অমুছসমান্ধকে জন্তরজর়ূপে গ্রহণ 

ওহোঁদ-যুদ্ধের বর্ণনা ১২ আয়ত হইতে স্পষ্টভাবে আর্ত কি | এই যুদ্ধের 
অবহিত মদীনার রাজনৈতিক পরিস্থিতি মহলমানদিগের পক্ষে যেকপ বিপদ সঙ হা ২ 
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দাড়াইয়।ছিল, আয়তের তফছির করার সম প্রথমে তাহী ম্মরণ করিয়। লইতে হইবে। 
বদরযুদ্ধের পরাজয়ের পর, মক্কার কোরেশ-দলপতির! আরবের সমস্ত পৌত্তলিক-গোত্রকে 

লইয়! মদিন। আক্রমণের জন্ঠ প্রস্থত হইতেছে । আরবের সমস্ত দু্দ্য বীর ও ধর্োন্মত্ত যোগ! 
তাহ'দের দলে যোগ দিয়াছে । মদিনা অঞ্চলের অকৃতজ্ঞ এহুদীজাতি নিজেদের সমন্ত 
শক্তিসামর্থয ও ছুষটপ্রতিভা লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে এক ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইতেছে । মুছলমাঁনের 

গৃহশত্র কপট বা মোনাঁফেকগণ তাহাদের ভিতরের খবরগুলি শত্রপক্ষকে জানাইয়৷ দিতেছে, 

ত|হাঁদের মধ্যে আস্মবিচ্ছেদ আনিয়। দেওয়ার চেষ্টা করিতেছে । এই অবস্থায়, কোরেশদিগের 
অ[সন্ন আক্রমণের পূর্বে, মৃলমানদিগকে আদেশ দেওয়! হইতেছে যে, তোমরা কোন 

অমুছছলম!নকে নিজেদের “বেতানাঃ,রূপে গ্রহণ করিবে না । বেতানাঃ-শবের আভিধানিক অর্থ 

_-বন্ের ভিতরকাঁর পিঠ, যাহা শরীরের সঙ্গে লাগিয়! থাঁকে। বাহিরের পিঠকে “জেহার।' 
বল! হয়। 
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নিজের আভ্যস্তরিন ব্যাপারগুলি অবগত করার জন্ঠ যাঁহাকে তুমি নির্দিষ্ট করিয়া লও, তাহ!কে 

ভাবার্থে বেতানাঃ বল! হয় (রাঁগেব )। ফলতঃ এখানে মুছলমানদিগকে নিষেধ করা হইতেছে, 

যেন তাহারা অমুছলমানদিগের মধ্যকাঁর কাহাঁকেও এরূপ অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ না করে, 

যাহাতে জাতির ভিতরকার অবস্থা, গুপ্তমন্ত্রণা বা রাজনৈতিক রহস্তগুলি শত্রপক্ষের লোকেরা 

অবগত হুইয়! যাইতে পারে। 

এখনে একটা তর্ক আছে। পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, যাহাদিগকে অন্তরঙ্গ ব্লিয়া 

গ্রহণ করিতে নিষেধ করা! হইয়াছে, ১১৭ হইতে ১১৯ পধ্যন্ত তিনটা আয়তে তাহাদের কতকগুলি 

বিশেষণও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দেওয়া হইয়াছে । একদল ট।কাকার বলিতেছেন যে, এই বিশেষণ 
€ মানসিফত| সম্পন্ন যে সব অমুছজমান, আয়তে কেবল তাহ।দিগকে অন্তরঙ্গ ্ ূপে গ্রহণ করিতে 

মিষেধ করা হুইয়াছে। ফলতঃ এই নিষেধাঁজ্ঞ সকল অমুছলমানের প্রতি সাধারণভাবে প্রযোজ্য 

মহে। পক্ষান্তরে আর একদল তফছিরকার বলিতেছেন যে, উল্লিখিত তিনটা আয়তে ষে 

মনোভাবের কথা বলা হইয়াছে, মুছলমানদিগের প্রতি সেই শ্রেণীর মনোভাব সকল অমুছলমানই 

সাধারণভাবে পোষণ করিয়] থাকে। সুতরাং এই নিষেধাজ্ঞাটী তাহাদের সকলের প্রতি 

সমানভাবে প্রযোজ্য হইবে ( জরির, কবির, আঁবছুহু প্রভৃতি )। এমাম এবনে-জরির ও মুফতী 
আঁবছুহু প্রমুখ রি তফছিরকারগণ গ্রথমোক্ত মতের সমর্থন বিশেষ দৃঢ়তার সহিত 

করিয়াছেন । 

মন্ত্রগুপ্তি, আত্মরক্ষার প্রথম ও প্রধান উপকরণ । এ সম্বন্ধে অবহেলা! করা আত্মহত্যার 

নাম]স্তর মাত্র। মাছুষ হিসাবে মুছলমাঁন অমুছলমান সকলের সঙ্গে সখ্যস্থাপন করা, সন্যবহার 

করা এবং সঙ্গতকার্য্যে সকলের সঙ্গে সহযোগিত| করা ও তাহাদের সাহায্য গ্রহণ করা, স্বতন্ত্র 

কথা এই সপ্তাব এবং পরম্পরের সাহাযা ও সহযোগিতা আদৌ নিষিদ্ধ নাছ। (কোরআনের 
ছটিও 
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আঁয়তে (৬০ -৮, ৯), হজরতের ভীবনচরিতে ও এছ্বামের ইতিহাসে ইহার অনেক নজির 

দেখিতে পাওয়া যায়। দেশের সাধারণ মঙ্গলের জন্ত হজরত, এহুদী প্রভৃতি অমুছলমানজাতি- 

গুলির সহযোগিতায় মদিনায় স|ধারণতন্তর স্থাপন করিতেছেন, একটী বদ্ধু-পৌত্বলিক গোত্রকে 
অত্যাঁচারীদের হাত হইতে বক্ষ করার জন্ত মুছলমাঁন ব|হিনী লইয়া মক আক্রমণ করিতেছেন, 
হনেন যুদ্ধের জন্য মন্কাবাসী পৌত্তলিকদিগের নিকট হইতে অর্থ, অন্তশস্্ ও এসন্য সাহায্যরূপে 
গ্রহণ করিতেছেন*-_-এইরূপ নজিরের আঁদৌ অভাব নাই। আবার ইহাও আঁমর! দেখিতে 
পাইতেছি যে, যুদ্ধবিগ্রহাদি ব্যাপারে সব সময় সমস্ত মুছলমনকেও “ভিতরের রহস্ত” জানিতে 
দেওয়| হইত না। ফলত: মন্ত্রগুণ্ির সহিত উদারতা-অন্ুদারতাঁর কোন সম্বন্ধ নাই। 

৩৪৩ খাবাল 

-থাঁবাল-শব্বের অনুবাদ করিয়াছি ক্ষতিসাধন” বলিয়া । কিন্তু ইহাতে শব্দের সম্পূর্ণ 

ভাবটা প্রকাঁশ পাইতেছে না। সাহিত্যিক পণ্ডিতর| বলেন-_ভীবদেহে উপনীত এমন একটা 

বিকাঁর, যাহা তাহার মন্তিষ্ষে সংক্রমিত হইয়া পড়ে, থাঁবাঁল” বলিতে সেই শ্রেণীর ক্ষতিকে 

বুঝাইয়। থাকে ( র|গেব, আবদুহ)। এই তাৎপর্য্য অগ্ুসাঁরে আঁয়তের মর এইরূপ ঈী]ড়াইতেছে 
যে, যে সব কার্য্য ব! মন্ত্রণাদঘ্ধ।র! মুছলমানের মস্তিক্কে অর্থাৎ জ্ঞানে ও চিন্তায় বিকার উপস্থিত 

হইয়া যায়, অমুছলমাঁনর! তাহাঁর আশ্রয় লইয়া মুছলমান জাতির জ্ঞান বিভ্রম ঘটাইতে সাধ্যপক্ষে 
চেষ্টার ত্রুটী করিবে না, সেই জন্ তাহাদের সংশ্রব সম্বন্ধে সতর্ক হইয়া চলিতে উপদেশ দেওয়া 
ইইয়াছে। বন্দুক তরবারীর যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পরও জাতির পুনরুথ।নের আশ। থাকে। 
কিন্তু বিজাতীয় কাল্চারের কাছে পরাগয় স্বীকার ও আত্মসমর্পণের পর, তাঁহার ভবিস্ততের 
আঁশা চিরকালের মত নষ্ট হইয়া যায়। এই বিপদটা শোঁচনীয়রূপে প্রকাঁশ পাইয়।ছে বর্তমান 

যুগে, বিশেষতঃ বাঙ্গলাদেশে। 

মুছলমানের প্রতি অমুছলমানদিগের বিদ্বেষ-ভাঁব তাঁহাঁদের কথ| হইতে জানা যাইতেছে । 

কিন্তু মুছলমাঁনকে ধ্বংস করার যে কঠোর সন্কল্প তাহাদের অন্তরের অন্তস্তলে লুকাইয়। আছে, 
তাহা আরও গুরুতর। অতএব সে সম্বন্ধে সদা-সত্তর্কভাবে অবস্থান করাই মুছলমাঁনের 
কর্তব্য। 

৩৪৪ মুছলমান অমুছলমানে পার্থক্য ও 
আলো!চ্য পদের পূর্ব্বে ও পরে, মুছলমানদিগের প্রতি অমুছলমন ন জাতি সমূহের সাধারণ 

মনোভাবের বিশদ পরিচয় দেওয়া হইয়াছে । তাহ! সত্তেও এখানে বল! হইতেছে-_মুছলমানের 
ধর্মগত প্রকৃতি এই যে, মুহলমান-অমুছলমাঁন নির্বিশেষে সমস্ত মাচুষকে তাহারা ভাঁলব!সে, 
তাহাদের সর্ববাঙ্গীন মঙ্গল ও মুক্তিকাঁমনা করে। কোঁফ্র বা ধর্মদ্রোহকে প্রীতির চক্ষে দর্শন 

* মোত্তফা-চরিত ৭২৬। 
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কর|। তাহার পক্ষে কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না, ইহটখুবই সত্য কথ|। কিস্তু পাঁপকে 
অপছন্দ কর আর পাপীকে ঘ্বণা করা, এক কথা নহে। রোগকে আমরা অপছন্দ করি। 

কিন্তু আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে, রোগাঁক্লাস্ত হওয়ার জন্ত তাহাকে খ্বণ! বা 

বিদ্বেষভরে দুরে তাঁড়াইয়৷ দেই না। বরং রোগ যতই প্রবল ও ভয়ঙ্কর হয়, রোগীর প্রতি 
আমাদের দরদ .ও সেবার ভাবও সেই পরিমাঁণে বাঁড়িয়া যায়। ঠিক এই ভাবে, আল্লার 

বন্দাদিগের মনের ও আত্মার রোগ যতই প্রবল ও যতই কদর্ধ্য হউক না কেন, সমস্ত হৃদয়ের 

প্রেম ও সহাঁছভূতি দিয়! তাহার সুচিকিৎস। ও সেবাঁশ্ুশ্ধষ। করাই মুছলমানের সহজীত প্রকৃতি । 

এমাম এবনে-জরির প্রভীতি তফছিরকারগণও এই তাৎপর্য্যকে আয়তের একমাত্র সঙ্গত ভাঁৎপর্য্য 

বলিয়! নির্ধারণ করিয়াছেন (জরিব, মন্ছুর, আঁবদুহু )। 

সরল ও অকপট প্রেম-প্রবণ-প্ররৃতি, বস্তৃতই মেছলেম জাতীয় জীবনের একটা অন্যতম 

বৈশিষ্ট্য এবং তাহ। সম্পূর্ণতঃ এছল|মেরই শিক্ষ। প্রস্থত। এখনে মুছলমাঁনকে শুধু সাবধান 

থ|কিতে উপদেশ দেওয়। হইয়াছে, যেন এই সরলতাঁর সুযোগ লইয়। অন্য ধর্মের লোকেরা 
তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিয়! না ফেলে। নিজের প্রকৃতি বদলাইয়! প্রতিপক্ষের মত হীন 

মনৌবৃত্তির আশ্রয় লইতে আদেশ দেওয়া হয় নাই। 

৩৪৫ অকারণ শক্রতা 

মুছলমানের প্রতি অমুছলম|নদিগের এই যে হিংসা-বিদেঘ্; ইহার সঙ্গত কারণ কিছুই 
নাই। আরবের পৌত্তলিক, এহদী ও খুষ্টান জাতি ধর্শবিধাঁসের ও রাজনৈতিক স্বার্থের হিসাঁবে 

পরম্পরে প্রাণে বৈরী, অথচ মুছলমানের বিরুদ্ধাচরণ করার সময় তাঁহারা অভিন্ন। অন্যদিকে 

আল্লার বান্দ! বলিয়। মুছলমাঁন তাহাদিগকে ভ।লবাঁসে, সাধারণতন্ত্র গঠন করে তাহাদের সকলকে 

লইয়া, সকলকে সমান স্বাধীনত! ও অধিকার দিয়া। সুকলের পয়গম্বর ও কেতাবকে তাহারা 
সত্য বলিয়! স্বীকার করে-_কিন্তু অমুছলমানরা তবুও মুছলমানকে বিষচক্ষে দর্শন করে। 

৩৪৬ আঙ্গুল কামড়ান 

অত্যন্ত রাগ হইলে, অথব! হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করিতে না পারায় অভিমানে মন 

অতিমাত্রায় বিক্ষুব্ধ হইয়! পড়িলে, মাঁচুষ অনেক সময় নিজের ঠোট বা হাতের আঙ্গুল কামড়াঁইতে 

থাঁকে। ভাবার্ে, ইহাঘারা প্রতিপক্ষের হিংসা ও ক্রোধের চরম অবস্থাকে বোঝান হইতেছে। 

কিন্তু এই মনোভাঁব ভাঁছাদের নিজেদের পক্ষে একটা ব্যর্থ বিড়ম্বনা মাত্র। এই হিংসার আগুণে 

তাহারা নিজেরাই পুড়িয়া মরিবে, কিন্তু জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্য্যন্ত তাহাদের অই অকারণ 

হিংসাবিছ্বেষ কখনই চরিতার্থ হইবে না। 

৩৪৭ অন্তরের গুণগত রহুন্য ৃ 

পূর্ব আয়তের শেষভাগে আল্লাহকে অস্তর্যামী বলিয়। উল্লেখ করা হইয়াছে । অন্তর্যামী- 
আল্লাহ এখানে এছলাম-বৈরীদিগের অন্তরের গুপ্ুররহস্তটী ব্যক্ত করিয়া দিতেছেন। কল্যাণ যদ 
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কে স্পর্শও করিয়া বিবি কোন দিক দিয়া ড্লমানের যদি সামা একটু ভাঁল 

হয়, তাহাদের পক্ষে সেটুকুও অসহা হইয়া! দান়াঁয়। পক্ষান্তরে মুছলম[নের কোন গুরুতর বিপদ 
ঘটিলে, তাহাদের আনন্দের অবধি থাকে না। এছলাম-বৈরীদিগের এই ভীষণ শক্রতাঁর মধ্যে 
পরিবেষ্টিত মুছলমাঁনকে অভয় দিয়া আয়তের শেষে বলা হইতেছে যে, তোরা যদি বিপদের 

বিভীষিকাঁয় ধৈর্য্যহীন হইয়! না পড়, ব্যক্তিগত স্ব'্থের প্রলোভনে যদি আম্মুসংযম করিয়া চলিতে 
সমর্থ হও, তাহ! হইলে শক্রদিগের এই হিংসা-বিদ্বেষে তোমাদের জাতীয় জীবনের ক্ষতি একটুও 
হইবে না। আল্লার দৃষ্টি ও শক্তি তাঁহাদের দুরভিসন্ধি ও অপকর্মগুলিকে সকল দিক দিয় 
ব্যাপ্ত করিয়৷ আছে। তিনি যথাঁসগয়ে সেগুলিকে ব্যর্থ ও বিধ্বস্ত করিয়া দিখেন। ইহার 

পরেই “ওহোদ'যুদ্ধের বর্ণন। আরম্ত হইতেছে । এই সব উপদেশ ও আঁদেশ-নির্দেশের অনেক 
তথা এই প্রসঙ্গে জানিতে পাঁর. যাঁইবে। 
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পুর্ব রুকু'র ১১৭ আল্নতে এক শ্রেণীর অমুছলমানকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করিতে 

বিশেষভাবে নিষেধ কর! হুইয়াছে। রুকু*র শেষ আয়তে মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা 
হইতেছে--তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর ও সংযত হইয়া চল, তাহা হইলে বিধক্ষীদিগের ঢুরভিসন্ধি 
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ভোমাদিগকে ্তিগর্ত করিতে পারিবে না। ই শিক্ষাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না করার ফলে 
€ছোদ যুদ্ধে মুছলম!নদিগকে যে শোচনীয় ছুর্দশায় উপনীত হইতে হইয়াছিল, রুকু'র প্রথম ও 

দ্বিতীয় আয়তে তাহার প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে। কিন্তু ব্দর যুদ্ধের সময় লৌকবল ও 
অন্নশক্মের দিক দিয়! মুছ্ছলমানদিগের অবস্থা হীনতর ছিল। তবু তাঁহার। বিরাট শক্রবাহিনীকে 

বিধ্বস্ত করিয়৷ দিতে সমর্থ হুইয়াছিল। কারণ, এই ওহোদ যুদ্ধের ক্রটী ও ছূর্বলতাগুলি তখন 
মুছলমানদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই! ১২২ আঁয়তে এই বিষয়ের উল্লেখ কর! হইয়াছে। 

তিন সহশ্র সুসজ্জিত পদাতিক ও অশ্বনাদী দুরর্ন ও ধর্শোনত্ব আরববীরকে লইয়া 

কে|রেশদলপতির! মিন! আক্রণের জন্ত অনুরবন্তী ওহোঁদ পর্বাতপ্রাস্তরে উপস্থিত। সাধারণ- 
তন্বের পর।মর্শ সভায় অধিকাংশের মতা ঘুসারে স্থির হইল যে, নগরের'বাঁহিরে গিয়। শত্রদিগকে 
আক্রমণ করিতে হইবে। কপটদলের সর্দার আবছৃল্লা-এবনে-ওবাই বাঁহতঃ মু্ছলমান-রূপেই 
নিজেকেই প্রকাশ করিত। মুছলমানদিগের চধ্যে মতভেদ দেখিয়া সেও নগরের বাহিরে 

যাওয়ার প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কিন্ত তরুণ যুবকদিগের প্রস্ত'বের অগ্ভফুলে অধিক ভে।ট 

হওয়ায়, হজরত বাহিরে যাঁওয়!র জন্য সকলকে প্রস্তর্ত হইতে অ'দেশ দিলেন। 

মাত্র এক হাঁজার সঙ্গী লইয়া হজরত ওহোঁদ অভিমুখে যাত্র/ করেন । আবছুল্ল-এবনে- 

ওবাইও সঙ্গে ছিল। কিন্তু কতক দূর অগ্রনর হওয়ার পর সে নিজের ৩ শত সৈন্য লইয়া 
মদীনায় ফিরিয়া গেল। কাহারও কাহারও মতে ওহোঁদ যুদ্ধের প্রথম ত্রটী এইখানে । আবদুল্লা 
গ্রথম হইতে মুগলমানদিগের সঙ্গে যোগ না দিলে ততটা ক্ষতির কারণ ঘটত ন|। কিন্তু সে 
ইচ্ছা করিয়াই এক সঙ্গে যাত্রা করিয়া মধ্যপথ হুইতে ফিরিয়! গেল। ইহার ফলে অবশিষ্ট 
মুছলমানদিগের মনে একটা দুর্ববতলার ভাব আসিয়া পড়া বিচিত্র ছিল না। 

ওহোদ যুদ্ধের দিন 'প্রত্যুষে গৃহ হইতে বাহির হইয়! হজরত মোহাম্মদ মৌস্তফ! সেন|পতি- 
রূপে ময়দাঁনে উপস্থিত হইলেন। নিজের ৭ শত সঙ্গীকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করিয়া কএকটা 

ব্যুহ রচনা করিলেন এবং তাহাদের প্রত্যেককে ষথাস্থানে স্থাপন করিয়া দ্রিলেন। মুছলমাঁন- 
দিগের পশ্চাৎ দিকের পর্ববতম|লার মধ্যে একটী গিরিপথ ছিল। হজরত রছুলে করিম ৫০ জন 

অভিজ্ঞ তীরন্দাজ সৈন্ুকে সেই গিরিপথের দ্বারদেশে বসাইয়া দিলেন। আবদুল্লা-এবনে-জোবের 

ইহাদিগের সেনাপতিরূপে নিয়োজিত হইলেন। “হজরত ইহাঁদ্রিগকে বিশেষ তাঁকিদ করিয়া 

বলিয়। দিলেন-- তোমরা কেন অবস্থায় নিজেদের স্থান ত্যাগ করিও না। যখনই দেখিবে যে, 
শক্রসৈহ্ত গিরিপথ দিয়া অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতেছে, তখনই তাহাদের উপর তীর বর্ধণ 

করিতে অ!রভ্ত করিয়া দিও। জয় হউক, পরাজয় হউক, আমার আদেশ না পাঁওয়! পর্যন্ত 
কোন অবস্থায় এই স্থান ত্যাগ করিও ন|। সাবধান, কোনপ্রমেই যেন ইহার অন্থা না হয়।' 

ইহার পর যুদ্ধ আরস্ত হইয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে মুছলমাঁনর! সাধ!রণ আক্রমণ আরন্ত 
করিয়া! দিলেন এবং সে আক্রমণের বে স্হা করিতে না পারিয়! কোরেশপক্ষ বিশৃঙ্খলার সহিত 

পলায়ন করিতে লাঁগিল। তীরন্দাজ সৈষ্ঠগণ এই আঁশাতীত জয়ের উল্লাসে আত্মহারা হইয়া 
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সিএস কস্ট এ পেস্ট সি ছি পালিত পাতি লাঠি এ ০৯ পক ৯ তি এলি পাটি তি তাস ওঁ ১৬ ছিপ পি লী 7 ৯ এসি পি ৫ ৬ তিসছি তা 

হজরতের আদেশ ও ঃআতীরের নিষেধকে অগ্র:হা করিয়। ক্ষেত্রের দিকে ছুটিয়। আজিলেন | 
মাত্র দশজন তীরন্দাজ সেদ।পতির সঙ্গে থাকিয়া গেলেন। খালেদ-এবনে-অলীদ দুইশত 
নির্ব্বাচিত অশ্বসাঁদী সৈন্ত লইয়| দূরে দীড়াইয়। সুযৌগের অপেক্ষ। করিতেছিলেন। গিরিপথকে 
অরক্ষিত দেখিয়া! তিনি অবিলঙ্গে নিজের টৈন্ঠ লইয়া! সেই পথ দিয়। বিক্ষিপ্ত মুছলমানদিগের 
উপর তাহাদের পশ্চ/ৎদিক হইতে অকন্মাৎ আক্রমণ করিয়াদিলেন। ওহোদ যুদ্ধের সমস্ত 

বিপদ এই আক্রমণের ফলেই সংঘটিত হইয়.ছিল। তীরন্দাজ টসন্তর। এখাঁনে ষথোঁচিতভাবে 
ধৈর্য্য ও সংযম অবলম্বন করিতে পারেন নাই এবং ইহাই তাহাদের সমন্ত বিপদের মূল কারণ। 

ওহোদ যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ হজরতের জীবনচরিতে বর্ণিত হইয়াছে । এখানে পাঠক 
লক্ষ্য করিবেন যে, এছলাঁমের শিক্ষা ও আদর্শ অন্ছসারে মছজিদের এম।ম ও ময়দানের সেন/পতি 

অভিন্ন। মহানবী মোস্তফ/কে এখানে আমরা একজন সুদক্ষ ও বহুদর্শী বীর সেনাপতিরূপে 

দেখিতে পাইতেছি। 

আলোচ্য আয়তের প্রথম ভাগে জানা যাইতেছে যে, হজরত যুদ্ধক্ষেত্রের দিকে বহির্গত 

হইয়াছিলেন-_-নিজ 'আঁহ.লের” নিকট হইতে । আহল শব্দের মূল অর্থ আত্মীয় স্বজন প্রভৃতি, 
স্ীকেও ভাঁবার্থে আহ্ল বলা হয় (রাগে )। বর্তমান ব্যবহার অঙ্গসারে বারঙ্গলার পরিবার" 

এখানে উহার ঠিক প্রতিশব্দ। মোছলেম-কুল-জননী বিবি আয়েশ। এই যুদ্ধে হজরতের সঙ্গে 
ছিলেন এবং অন্তান্ঠি মহিলাঁদিগের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়। আহত গাজীদিগের সেব! 

করিয়াছিলেন, ইহা ইতিহাসে ও বোখারীর হাদিছে বণিত হইয়াছে। ন্ুতরাঁং আহল বা 
পরিবার বলিতে এখানে বিবি আয়েশাকেই বুঝাইতেছে। 

৩৪৯ দুইটা দলের তুর্ব্বলতা 

জবেরের একটী বর্ণনায় জান| যায় যে, এখানে “ছুইটী দল* বলিতে বাঁনিহ|রেছ। ও 

বাঁনিছাঁলম| নাঁনক দুই গোত্রের লৌকদিগকে বুঝাইতেছে ( বোখারী, মোছলেম )। যুদ্ধক্ষেত্রে 

প্রায় পাচগুণ শক্র-সৈন্টের মোকাবেলায় ধাঁড়াইয়া কাহার কাহার মনে দুর্বলতার ভাব আসিয়া 

পড়া বিচিত্র নহে। কিন্তু ইহ! ছিল তাহাদের মনের একটা অস্থায়ী ভাব। যেমনই তাঁহাদের 

মনে হইল যে, জয় পরাজয়ের প্রকৃত মালেক ঘিনি, সেই সর্বশক্তিমান আল্লাই'ত মুছলমানের 

সহায়, তাহাদের মনের ছুূর্র্বলতাটুকু তখনই দূর হইয়। গেল। ওহোদযুদ্ধে আনছারগণ যে-ধৈর্য্য, 

সাহস ও ঈমানের পরিচয় দিয়ছিলেন, দুন্য়ার ইতিহাসে তাহা বস্ততই অছছপম। 

আয়তের শেষভাগে সকল অবস্থার সাধারণ নীতি হিসাঁবে বল! হইতেছে. যে, আল্লার প্রতি 

আস্থাবান মোঁমেন-সমাঁজ কখনই নিজেদের সংখ্যার প্রতি, অস্ত্শস্মেব প্রতি বা! ধনসম্পদের 

উপর নির্ভর করিবে না--সমন্ত সাধনায় ও সমস্ত সংগ্রামে তাহাঁর। নির্ভর করিবে একমাত্র 

আল্লার উপর । সুতরাং জনবল বা অস্ত্বল কম হওয়ার জঙস্ গান সাযাগার। নানি 

সমাজের পক্ষে কখনই সঙ্গত হইবে না। 
১ 
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পা নি লে জানিয় রাখ। উচিত যে, এ তাঁওয়াকে! ল্* শব্দের যে ৫ অ 'জকালকার 

মুছলমাঁন সমাঁজ সাধারণভাবে গ্রহণ করিয়| থ'কেন, তাহা একেবারেই সঙ্গত নহে । কোর- 

অ'নের “তাছয়াকোল" কর্মবিমুখ ক'পুরুনের অন্ত ও আসাদের সমর্মন কখনই করে ন|। 

কোরআনে তি।ওয়।কেল'-সম্ন্ধে উপদেশ দেওয়ার পূর্ণে 7০ ও 7১০ বা সন্ধর ও নৈর্যধ।রণের 

'মাঁদেশ প্রায় সর্বত্রই দেওয়া ভইয়ছে ! এই ছুরাঁর ১৫৮ টি বল| ভইতেছে-_ 
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“অতঃপর নিজের সঙ্ক্ন স্থির করিয়। লওয়ার পর তুমি আল্লার উপর তাঁওয়ক্ে'ল (নির্ভর ) 

করিবে ।” অন্তর বল! হইন্তেছে__ 
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কর্মনিরতদিগের পুরক্কার কতই না স্তন্দর_যাহ।র| বৈর্ধাধারণ করে এবং নিজেদের প্রহর 
উপর নির্ভর করিয়। থকে (২৯--৫৮)। কম্মের জন্তই সন্কল্পের দরক!র হয় এবং কর্মের 

পথ বিপদসঙ্কুল বলিয়া ধৈর্যধারণের আবগ্তক হইয়া থাকে । শেধে!ক্ত আয়ত হইতে বিষয়টা 

'মারও পরিষফ।র হইয়। যাঁইত্তেছে ৷ 

৩০ বদর যুদ্ধের অবস্থা! 

মক্কাবাসীরা সহশ্সাধিক সুসজ্জিত পদাতিক ও অথসাদী ঢুদর্ন 'আরবকে সঙ্গে লইয়। মদীনা 

আক্রমণ করিতে আসে । মদীন| হইতে তিন মন্ঞ্লি দুরে বদর" নামক স্থানে মুভলমাদিগের 

সহিত তাহাদের সংবর্প উপস্থিত হয়। বদর যুদ্ধে মুভলমানের সংখ্য! ছিল মাত্র ৩১৩ জন। 

অন্বশস্ব ও মুদ্দের অন্যান্য সাজ সরগ্রামের দিক দিয়! তাভাঁদের অবস্থ। ছিল একেবারে শোচনীয় । 

এ অবস্থাতেও আল্ল'ত মুছলমাঁনকে বিগয়ী করিয়াছিলেন এবং তাহার সাহাবো এই মুষ্টিমেয় 
নিরন্ব মুছলমান কোঁরেশ-শক্তিকে চর্ণ বিচুর্ণ করিয়। দিতে সমর্ণ হইরাহিল। বদর মুন্ধের এই 

শিক্ষার উল্লেখ করিয়া! বল! হইতেছে যে, শন্বশগ্ধ ও লোকনংখা। কম অ।ছে বলিয়। পরাজয়ের 
'আাশ্ঙ্ক'য় অবসন্ন ভইয়া পড়ার কারণ'ত তোমাদের কিছুই ছিল না । বদর যুদ্ধে যে-আল।হ 

তোঁমাপিগকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন, সেই সর্দশক্তিমান আল্লার উপর নির্ভর করিয়া য|ওয়াই 
এক্ষেত্রেও তোমাদের পক্ষে উচিত ছিল। 

৩৫১ “মে সময়” 

রুকুর প্রথম দুই আয়তে ওচো দ-যুদ্ধের বর্ণন। কর ভইয়।ছে, ১২৩ আায়ন্তের “সেই সময়' 
তাহারই সংলগ্ন। অর্থাৎ ওভোঁদ ঘুদ্ধের সয় যখন « তুমি ন্্ীয় পরিবারের নিকট হইতে বভির্গত 
হইয়/ছিলে, যখন ভ্তোম]দিগের মধ্যকার দুইটা দল ভীরুতা প্রকাশের পরি কল্পনা করিয়াছিল 
এবং ঘখন তুমি মে!মেনদিগকে বলিতেছিলে......ইত্যাদি। অধিকাঁংশ তফছিরকার এই 
আয়তটাকে বদর যুদ্ধের সহিত সংঙ্িষ্ট বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন বটে (কবির), কিন্তু রুঝুর 



এর ছুরা, ১৩ ককু'] পাঁচ হাজার ০ফরশতা ২৪৩৬ 
বর্ণন। ধরার প্রতি মনে! নিবেশ করিলে এই মতকে সঙ্গত বলিয়। গ্রহণ কর! যায না। ইহ 
ব্যতীত আর একটা লক্ষ্য*করার বিষয় এই যে, এখানে তিন হাঁজার ফেরেশত। নাঁজেল করার 
কথ। বল! হইয়'ছে। অথচ বদর যুদ্ধ সম্বন্ধে এক হাঁজার ফেরেশতা্বারা সাহাঁধ্য করার কথ 

অন্ধত্র স্পষ্টভাবে বণিত হইয়াছে (আনফাঁল, ৯ম আয়ত )। এ 

৩৫২ তিন হাজার (ফেরেশতা 
বদর যুদ্ধে কোরেশ টন্গের সংখ্য। ছিল এক হাজার । সেখানে এক হাজার ফেরেশত। 

পাঠাইর| মুছলম!নদিগকে সাহায্য করার কথা বলা হইয়াছে (৮_-৯)। ওহোদ যুদ্ধে তিন 

হাঁজার শক্র সৈশ্ঠ মুছলমাঁনদিগকে আক্রমণ করিয়ছিল, এখানে তিন হাজার ফেরেশতা 

পাঠাইপার কথ! বল! হইতেছে । পাঠকগণ মনে রাখিবেন যে, ইহা হজরতের উক্তি। হজরত 

মে!মেনদিগকে আশ্বীস দিয়! বলিতেছেন_ আল্লার অনস্ত শক্তির উপর নির্ভর কর, শক্রদিগের 

সংখ্যাধিক্য দেখিয়া ভীত হইও না। সর্বশক্তিমান আল্লাহ ইচ্ছ। করিলে প্রত্যেক শত্রুর 

মোকাবেলায় এক একজন ফেরেশ্ত৷ পাঠাইয়। তোমাদিগকে সাহাধ্য করিতে পারেন। রর 

৩৫৩ পাঁচ হাজার ফেরেশতা ্ 
হজরত রডুলে করিমের পূর্বোক্ত ঘোঁষণাবাণীর় সমর্থন করিয়া আল্লাহ বলিতেছেন _ 

আমার রঙুল তোমাদিগকে কেরেশতাদদিগের দ্বারা ঘে সাহাধ্য প্রদ[নের আশ্বাস দিতেছেন, 

তাহা খবই সত্য। যুদ্ধের অগ্নিপরীক্ষাঁয় তোমর! যদি ধৈর্যধারণ করিয়া থাক এবং পৃথিবীর 
কোন প্রলোভন যদি তে!মাদিগের মনের সংযমকে ব্যাহত করিতে না পারে, তাহ। হইলে, 

তিন হাঁজার কেন, পাঁচ হ|জার ফেরেশৃত৷ পাঠ|ইয়া আল্লাহ তোমাঁদিগকে লাহাধ্য করিবেন। 

একটু মনোঁে।গ দিয়! আলে!চনা করিলে জান! যাইবে যে, এই রুকুর আয়তগুলি প্রকাশিত 

হইয়াছে, বদর ও ওহোদ যুদ্ধ সংঘটত হওয়ার পরবর্তী সময়ে। সুতরাং এই পাচ হাজার 
ফেরেশতা পাঁঠাইবর প্রতিশ্রতি যে বদর বা ওহোদ যুদ্ধ উপলক্ষে প্রদত্ত হয় নাই, তাহা! স্থির 
নিশ্চিত। বস্ততঃ ইহা ভবিষ্যতের ন্ট একটা চিরস্থায়ী প্রতিশ্রতি। আল্লার নামে, আল্লার 

হইয়া এবং আল্লার উপর নির্ভর করিয়া, মুছলমাঁন যখনই আল্লার ধর্শের ও তীহার প্রিয় রছুলের 

রি মঙ্গলের জন্য নিজকে বিসজ্জন দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়া ময়দানে আসিবে-_তখনই 
তাহাঁদের সাহায্যের জন্ত আল্লার ফেরেশতার! নামিয়া অসিবেন। এখানে “পাঁচ হাজার” 

বলিতে ঠিক কোন নির্দিষ্ট সংখ্যাকে বুঝাইতেছে না। উহার তাঁৎপর্য্য-_বন্ু, আশাতীত। 

ফেরেশতার সাহায্য 

ফেরেশতারা! কোন যুদ্ধে বন্ত্তঃ মুছলমানদিগকে সাহাধ্য করিয়াছিলেন কি ন', করিয়া 

থাকিলে সে সাহায্যের স্বরূপ কি?-__এই সব প্রশ্ন সম্বন্ধে তফছিরকারগণ এত মতভেদ 

করিয়।ছেন যে, তাহার মধ্যে সাঁমঞ্জন্য বিধাঁন করা অসস্ভব। কএকটা মতের সার নিয়ে সঙ্ধলম 

করিয়া দিতেছি £-_ 
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(১) বদর যুদ্ধে কাফেরগণ (*৯১$ ৬* সমাগত হয় নাই বলিয় তাহাদিগকে ফেরেশতা- 

দিগের দ্বারা সাহা্য করা হয় নাই। এ .. 

(২) বদর যুদ্ধে মুছলমাঁনরা (১২৪ আয়তের বর্ণনা অছস!রে ) ধের্যযধারণ ও. সংযম 
অবলম্বন করিয়াছিলেন। ফলে প্রতিশ্রুতি অনুসারে ফেরেশতারা আসিয়া তাহাদিগকে সাহায্য 

করিয়াছিলেন। 

(৩) আহজাব যুদ্ধের পূর্ববকার কোন ধুদ্ধেই মুগুলমানরা যথাষথ ধৈর্য্য বা সংযমের 
পরিচয় দিতে পারেন নাই, অতএব ফেরেশতাঁদের সাহাধষ্যও প্রাপ্ত হন নাই। তাহারা 
ফেরেশতাদিগের সাহয্যলাভ করিয়াছিলেন, বানি-কৌরায়জার দুর্গ আক্রমনের সময় | 

(৪) ফেরেশতা পাঁঠাইয়৷ সাহায্য করার প্রতিশ্রত্তি ওহোদ যুদ্ধ সম্বন্ধে বণিত 
হইয়াছিল। কিন্তু, মুছলমাঁনরা যদি ধৈর্যধারণ ও সংযম অবলম্বন করে, তাহা হইলে সেই 

অবস্থায় ফেরেশতাদের সাহাধ্য পাইবে-এই ছিল প্রতিশ্রুতির সর্ত। কিন্তু যেহেতু ওহোদ-যুদ্ধে 
তাহারা এই সর্ত পালন করে নাই, অতএব ফেরেশ্তাঁদের সাহা্যলাভও করিতে পারে নাই। 

(৫) এই শ্রেণীর মতভেদগুলির উল্লেখ করিয়া এমাম এবনে-জরির ধুলিতেছেন £- 

মুছলমানরা যে বস্ৃতঃ ফেরেশ্তাদিগের সীহাঁষ্যলাভ করিয়।ছিলেন, কোরআনে তাহার কোনই 
প্রমাণ নাই। পক্ষান্তরে তাহার যে এরূপ সাহায্য পান নাই, তাঁহারও কোন প্রম'ণ 

কোরআনে পাওয়া যায় না। কোন ছহি হাদিছে উহার মধ্যকার কৌন মত্েরই কোন সমর্থন 
পাওয়া যাইতেছে না। ন্ুতর|ং এগুলির মধ্যে কোঁন মতের সমর্থন বা প্রতিব|দ করা চলে না 

( এবনে-জরির ৪--৫০--৫৩)। 

(৬) ফেরেশ্তারা সাহাধ্য করিয়াছিলেন- পাগড়ী বাধিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া, মাছুষরূপে 

কাঁফেরদিগের সহিত প্রবলভাবে যুদ্ধ করিয়া । খুটিনাটি বিষয়ে উহাদের মধ্যেও আবার বনু 
মতভেদ আছে (কবির ৩--৯৬৫ )। 

(৭) এমম আবু-বাকৃরল্-আছম এই মতের কঠোর প্রতিবাদ করিয়াছেন। এমাম 
ছাহেব নানারূপ অকাট্য যুক্তি প্রমাণ দিয়! এই মতবাদের অসঙ্গতি প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তিনি 
বলিতেছেন £__ 

(ক) একজন ফেরেশতাঁও, তোমাদের কথামত, সমস্ত ছুন্য়াকে 'গারৎ করিয়া দিতে 

সমর্থ। বিশেষতঃ জিব্রাইল, মিকাইলের মত ফেরেশতারা যখন ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত, 
তখন মুষ্টিমেয় আরব-বদুদিগকে পরাজিত করার জন্ হাঁজা'র হাঁজার ফেরেশতার বাহিনী 
পাঠাইবার দরকার কি ছিল? 

(খ) কোরেশদিগের নায়ক ও প্রধান বীরগণ সফলেই মুছলমাঁনদিগের ম্রপরিচিত। 
তাহাদের কাহার সহিত কোন্ মুছলমানের যুদ্ধ হইল, কোঁরেশদিগের কোন্ দলপতি বা কোন 
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বীর-যোদা কোন্ মুছলমানের হাঁতে নিহ ত হইল, ইহাও সপূরণভাবে বিদিত | ফলতঃ কোরেশ- 
দলপতিদিগকে এবং তাহাদের প্রধান প্রধান বীরপুরুষদিগকে”ত মুছলমানরাই নিহত করিল। 

সুতরাং হাজার হাজার ফেরেশতা আসিয়া! করিলেন কি? 

(গ) "ফেরেশতারা যখন মুছলমাঁনদের সঙ্গে মিশিয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়া দিলেন, সে সময় 

লোকে তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেছিল কি না? যদি দেখিতে পাইতে থাকে, তাহা হইলে 
ফেরেশ্তাঁরা আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন মাচ্ষরূপে না তন্ত কোঁন আকারে? যদি মাছুষরূপে 

হয়, তাহা হইলে তিন হাজার ফেরেশতা মিলাইয়৷ যুদ্ধক্ষেত্রে মুছলমানদিগের সংখ্যা চারি হাজার 
 দেখাইতেছিল। কিন্তু ইহা হইতে পাঁরে না। কারণ, প্রথমতঃ এরূপ কথা কেহ বলেন নাই। 

দ্বিতীয়তঃ ইহা কোরআনের ( "4%০ ৬ (418) 9) আঁয়তের বিপরীত। আর ফেরেশতার! 

যদি অন্য কোন আঁকাঁরে প্রকাশিত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে যুদ্ধক্ষেত্রে একটা অসাধারণ 

বিভীষিকার স্থষ্টি হইয়া! যাইত। পক্ষান্তরে যদি বল! হয় যে, ফেরেশতার| মাছুষের অগোঁচরভাবে 
যুদ্ধ করিয়!ছিলেন, তাহা হইলে, যুদ্ধের সময় এই অজ্ঞাত অদৃশ্য যোদ্ধাদিগের আক্রমণে যর্থন 
শত্র-সৈন্ধদের মাথা কাটিয়া যাইতেছিল, পেট ফাটিয়া নাড়ীভূড়ি বাহির হইতেছিল, আহত 

কাফের সৈন্ঠ ঘোড়ার পিঠ হইতে ভূপতিত হইতেছিল--তখন সেই অপরূপ আজগৈৰী ব্যাপারের 

কথা সকলে নিশ্চয়ই জানিতে পাঁরিত, সহম্ত্র মুখে তাহা দেশ্ময় রাষ্ট্র হইত এবং বস্ততই তাহা 

এছলামের একটা শ্রেষ্ঠতম মৌষেজা বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত। এ সমস্তের কিছুই হয় 
নাউ, সুতরাং এই অভিমতটী সঙ্গত নহে। 

(ঘ) যে সব ফেরেশতা অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাঁহার! স্বুলদেহী ছিলেন না শ্বচ্ছদেহী ? 

প্রথম অবস্থায় সকলেই তাহাদিগকে দেখিতে পাইতেন, কিন্তু বস্ততঃ পাঁন নাই। আর যদি 
তাহার! হ্বচ্ছদেহী হন, তাহা হইলে, তাহাদের অশ্বারোহণের সঙ্গতি বা সার্থকতা কি 

থাকিতে পারে? | 

এমাম রাজী এই সমস্ত প্রশ্নের কোন উত্তর ন৷ দিয়া, বা দিতে না পাঁরিয়া, সাধারণ 

কাঠ-মোল্লাদের মত রাঁগ করিয়া বলিতেছেন-- যাহারা কোরআনে ও নবুয়তে বিশ্বাসবাঁন নতে, 

এই শ্রেণীর প্রশ্ন করা কেবল তাহাদের পক্ষ শোভ। পায়*****'ইত্যাদি (কবির ৩--৬৬)। * 

(৮) ফেরেশতাদিগের কর্ধের সংশ্রব হয় আধ্যাত্মিক জগতের সঙ্গে । তাহারা আসিয়া 

মুছলমাঁনদিগের অস্তরে তাওহীদের দৃঢ়তা ও ঈমানের প্রেরণকে জাগ্রত করিয়া রাখিয়া- 

ছিলেন (কবির ও আবছুহু )। 

আমাঁদের বিবেচনায় ইহাই সঙ্গত অভিমত। ছুরা আন্ফালের ১২ আয়তে, বদর 

যুদ্ধের বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে ₹_ 
১11 ৬১] 195 (5০ (51 ৪238৯) (| ০3) (৯) ৬ 

"যখন তোমার প্রভূ ফেরেশতাদিগকে প্রত্যাদেশ করিতেছিলেন যে আমি তোমাদিগের সঙ্গে 



২৪৬ ০কোরআান শরীফ ্ [ চতুখ পারা 

আছি, অতএব মুছলমানদিগকে মজবুৎ করিয়া রাঁখ।” এই আরতের তা্পর্য্যে এমাঁম এবনে 

জরির বলিছেছেন-- 
১১১০ 003 ৩ (১) 1) 1)-০০০০ 9 ৫০ 193 ,- 01) 

মজবুৎ করিয়া রাখ-অর্ষে “তাহাদিগের সম্বল্পকে সুদ এবং তাভাঁদিগের নিয়ৎকে সুসঙ্গত 

করিয়। র'খ।* 

৩৫৪ প্রতি শ্রু"তর তাণপর্ধ্য 

এই আয়ৎ হইতেও অষ্টম দফাঁর অভিঃতের যথেই সমর্থন পাওয়| যাইতেছে । এখানে 

বলা হইতেছে যে, ফেরেশতা পাঁঠাইবার (অথবা ফেরেশতা! প্রেরণের প্রতিশ্রতি দেওগার ) 

উদ্দেশ্টা, যেন তাহাদের সহায়তায় তে।মাঁদের তস্তরের অবসাদ কাটিয়| যায়, তে|মাদের মন ধেন 

নিরুদ্বেগ হইতে প'রে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাঁও বলিয়। দেওয়া হইতেছে যে, জয়ের মালেক তে|মর!ও 

নহ, ফেরেশতারা নহে। বরং তাহার একম'ত্র মালেক হইতেছেন “প্রবল ও প্রজ্ঞাময় 

আল্লীহ। 

* কোরআনের বিভিন্ন স্থানে আলল্লীর বিভিন্ন গুণবাচক বিশেষণ ব| নম ব্যরঙ্ৃত হট ছে। 
প্রত্যেক স্থানেই এঁ ব্যবহারের বিশেষ একটা স্থন্দ্ ন্তাৎপর্য্য আঁছে। এখ'নে বল! হইতেছে 
যে, জয়ের ম'লেক যে-অ'ল্লা, তিনি ভইতেছেন একাধারে প্রবল ও প্রজ্ঞ!ময় উভরই | প্রবল-__ 
অর্থাৎ, ভিনি কাঁহাকে জয়মুক্ত করিতে চহিলে, সেই ইচ্ছ'কে ক।ফ্যে পরিণত করার অপ্রতিভত 
শক্তি তাঁভীর আড্রে, কেহই তাহার উচ্ছাঁকে ব্যাহত করিতে প'রে না। যুগপংভাঁবে তিনি 
হাকিম ঝ| প্রজ্ঞাময় । অর্গাৎ_এইরূপে কাঁহাকে ভয়যুক্ত করিত্তে চাওয়া ব| জয়ঘুক্ত করিয়া 
দেওয়া তাঁহার কোন 'একট| জন্ধনিয়মের বা অহেতুক খেয়।লের পরিণাঁম ফল কখনই নহো। 
বরং বস্ততঃ ইহা হইতেছে তাঁহার প্রজ্ঞা-প্রস্থত। নিজের সর্বব্যাপী অনন্ত প্রজ্ঞা অগ্তস|রে যে বা 
যাহার! জয়যুক্ত হওয়ার উপযোগী ও অধিকারী, তাঁভাঁদিগকেই স্ডিনি জ্য়যুক্ত করিয়া দেন। 

১২৬ আয়ত্ে এই জয়-পরাঁজয়ের উদ্দেশ্টের প্রতি ইঙ্গিত কর| হইয়াছে । কোৌফয় বিশ্বস্ত 
হউক, তাহার বাঁহকগণ শক্তি-সাঁমথ্যহীন হইয়া পড়ুক, মুছলমাঁনপিগকে জয়যুক্ত করার উদ্দেশ্য 

ইহাই ী। যুছ্ছলমানের জয়ে এই উদ্দেশ্ট যদি সফল না হয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে জয়যু্ত 
করার কাঁরণ বা সার্থকতা কিছুই থাকে ন|। 

৩৫৫ তওব। কবুল কর। র 
এই আঁয়তটার শানে-নজুল বা! ৪11.5101) সম্বন্ধে বিভিন্ন বর্ণনায় বিভিন্ন প্রকার ঘটনার 

উল্লেখ দেখা যায়। এবনে-ওমরের এক দফ! বর্ণনা হইতে জানা যাঁয় যে, ওহোদ যুদ্ধে আহত 
হওয়ার পর হছরত রছুলে করিম আবু-ছুফয়|ন প্রমুখ চারিজন কোঁরেশ-প্রধ'ন সম্বন্ধে লাঁ*নৎ 
ও বদ্-দেওয়া” করিতে থাঁকেন। এই মম হজরতকে এরূপ বদ্-দোওয়! করিতে নিষেধ 



চুর, ১৩ ক! ] ্ ও ওব। কবুল করা ২৪৭ 
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করিয়া এই আগতটা অব ীর্ণ হ হঈ়| ছিল ( আহমদ, বোখা রী, ভিরমিসী, নাছাই--মনডুর )। 

এম|ম আহমদের রেওয়ায়তে টি) এ 1] ০) ৬০০৯ 53 অর্থাৎ, এবনে ওমর বলেন, 

আমি শনিরাঁছিলাঁম, ভজরত বলিতেছেন” এইরূপ ম্পষ্ট বর্ন! দেখিতে পাওয়। যায়| 

এবনে-আ'ব্বাছ ও আ|বু-হোরয়র|র বর্ণন| অগ্গস|রে জান। যাঁয় যে, এই অ'য়তটী, ওহোদ 

ুন্ধ শেষ হইবার কয়েক মাঁস পরে, বীর-মউনার শো'চনী্ন দুর্ঘটন। উপলক্ষে অবতীর্ণ হয় । 
এই সময় কয়েকগী কোরেশ গোত্র ধর্মশিক্ষ'র অনুহাতে ৭৭ জন কোরআনের হাঁফেজকে সঙ্গে 

করিয়া লইয়া যায় এবং বীর-মউনা নাঁমক স্থানে তাহাদের সকলকে শহীদ করিয়। ফেলে। এই 

তর্দটনায় হজরত মাহাঁর পর নাই শোকান্বিত হইয়। পড়েন এবং একম|স ধরিয়| রেল, জক্ওয়ান, 

ওছাইয়। ও বানি-লেয়!ন. গোত্র চতুষ্টয়ের সম্বন্ধে নামাজে বদ্দোওয়| বা লা'নৎ করিতে 

থাকেন। বেখারী ও তিরমিগীর বণিত, স্বয়ং এবনে-ওমরের অর এক হাদিছে স্পষ্তঃ 

জাঁন| যাইতেছে যে, নাঁমাঁজের এই বদদোওর়।র পর আলোচ্য আঁয়তী অবতীর্ণ হইয়[ছিল। 

এখানে প্রথমে দেখ। যাইতেছে যে, এবনে ওমরের দুইটা বর্ণনার মধ্যে পরম্পর সামঞ্জশ 

নাই। একটাতে বল| ভইতেছে যে, ওহোদ যুদ্ধের কএক মাস পরে বীর-ম|উনার ঘটনা 

উপলক্ষে অ'য়তী অবশীর্ণ হইয়াছিল। তাহার পর, এবনে-আন্বাছ ও আবু-হোরাররার 
বর্ণনা হইতেও এবনে ওমরের প্রথম রেওয়ায়তটার প্রতিবাদ হইয়। যাইতেছে । এ সম্বন্ধে আর 

একটা বিশেষ কথা এই যে, ওহোদ যুদ্ধের সময় এবনে-ওমর ১২১৩ বৎসরের একটী ব|লক 
মত্র। “এই জন্য তিনি ওহোদ যুদ্ধে অনপস্থিত হিলেন।” সমস্ত রেজ!ল পুস্তকে ইহা সমবেত 

তাবে স্থিরকৃত ভইয়'ছে যে, এবনে ওমর ওহোদ যুদ্ধে উপস্থিত হন নাই (এছাবা, এস্তীআব )। 

নুতরাং ওহোঁদক্ষেত্রে বর্ণিত হজরতের কোন কথ| শুনিব!র নুষে'গ উহার নিশ্চয়ই ঘটে নাই । 
বীর-মাউনাঁর ঘটনার সাক্ষ্য সঙ্ন্ধেও অবস্থ। এইরূপ। এবনে আব্বাছ তখন ৪1৫ 

: বৎসরের শিশু মাত্র। তিনি পিত|র সর্ষে ভেজরত করিয়। মদীনায় আগিলেন, মক|বিজরের 

অল্ল পূর্বে, সুতরাং বীরমাউনার ঘটন|র কএক বৎসর পরে। আঁবুহোরায়রার অবস্থাও 

এইরূপ। ওছোদ ও বীরমাউনার ঘটন!র দীর্ঘকাল পরে (খয়বর বিজয়ের পর) তিনি মদীনায় 

আদেন ও এছল|ম গ্রহন করেন। সুতর।ং তাহার! যে এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষী বলিয়া 
গৃহীত হইতে পারেন না, একথা নিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে । রর 

হজরত ওহোদ যুদ্ধে কি বলিয়ছিলেন বা কি করিয়াছিলেন, প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাবীদিগের 
মুখে তাহার স্পষ্ট বর্ণন| জানা যাইতেছে। হজরতের খাদেম আনছ ওহোদ যুদ্ধে উপস্থিত 

, ছিলেন (এছাঁবা, একমাল প্রভৃতি )। তিনি বলিতেছেন :_-ওহোঁদ যুদ্ধের দিন হজরতের 

ঈীত ভাঁঙ্গির৷ যায় এবং মাথায় আঘাঁত লাগিয়া ত'হ| হইতে রক্তপ[ত হইতে থাঁকে। হজরত 
তখন মুখের রক্ত মুছিতে মুছিতে বলিতেছিলেন-_ 
৬০) ০০৪ 40] ০7৬ ৮770 ভা ১১০০৫১১515৩ ০ 97 এ ৮৮ 

র “৪7721 ৩৪৯১০] ৬* 

চা 
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ঘে জাতি নিজেদের নবীর প্রতি এইরূপ ব্যবহার করে, তাহারা সফলত। লাঁভ করিবে কিরূপে, 

অথচ সে নৰী তাহাদিগকে আহ্বান করিতেছে, তাহাদের প্রভুর পানে। তখন এই আয়তটা 
অবতীর্ণ হয় (আহমদ, বোঁখারী মোছলেম, তিরমিজী, নাছই-_মনছুর )। আবহুল্লাহ 

নামক আর একজন প্রত্যক্ষদর্শী ছাঁহাবীর বর্ণনায় প্রকৃত ঘটনাটা আরও ম্পষ্টরূপে জানা 

যাইতেছে । তিনি বলিতেছেন ২ 

(4। 6১৯) ৮০১ 4০০ 291 ৬০ ৬ ৬২ ৭ ও 414০) ৬ )5)1 ১৮ 
- ৬১৯ ) ১5 ১৪০০9) 7851 2১) 7 ১% 3 4৫৯) ৩০৪ 

আমি এখনও যেন দেখিতেছি, হজরত স্বজাঁতি কর্তৃক আহত জনৈক নবীর উপাখ্যান বর্ণনা 
করিতেছিলেন, আর নিজের মুখের রক্ত মুছিতে মুছিতে বলিতেছিলেন-_প্রন্ুহে ! আমার 

জাতিকে ক্ষমা! করিয়া দাও! কাঁরণ, তাহারা জানে না (মোছলেম ২_-১০৮)। 

| এক সঙ্গে এই দুইটা বিবরণের আলোঁচন! করিয়! দেখিলে, নিঃসন্দেহরূপে জান! যইবে যে, 

নিজের আঘাঁত বা! কষ্টের জন্য মৌস্তাফাহৃদয়ে কোন প্রকাঁর ক্রোধ ব। উত্তেজনার হ্টি হয় নাই 

এবং সেজন্য তিনি শব্রুপক্ষের প্রতি ল'নৎ বা অভিসম্পাতও করেন নাঁই। বরং তাহাদের 

হঠকারিত। ও অনাচারের শোচনীয়তা লক্ষ্য করিয়৷ তাহাদের মঙ্গল-ভবিগ্তৎ সম্বন্ধে তাহার মনে 

নিরাশার স্যষ্টি হইতেছিল। মহানবী মোস্তাফ! এই আততায়ীদিগকে তখনও পর বলিয়। 
ভাঁবিতে পারেন নাই। এই সব অত্যাচ!যের জঙ্য তাহারা আল্লার কঠোর দণ্ডভাগী হইতে 

পারে, তাহাদের সর্বনাশ হ্ইয়। যাইতে পাঁরে। অধিকন্ত তাহাদের জাতীয় জীবনকে সকল দিক 
দিয়। সাফল্যমণ্ডিত করার যে ব্রত তিনি গ্রহণ করিয়াছেন, এ অবস্থার তাভাঁ*্ত সার্থক হইতে 

পারিবে না। ফলতঃ এই অত্যাচারী, আততায়ী ও প্রাণের টবৈরীদিগের ক্ষতির আশঙ্কাঁতেই 

ভিনি বিচলিত হইয়া পড়িয়'ছিলেন এবং তাই সেই আঘাঁত-জঙ্ছরিত অবস্থায়, রক্তরঞ্জিত 
করধুগল প্রসারিত করিয়া ক|তরবকষ্ঠে প্রার্থনা কুরিতেছিলেন- প্রতৃহে ! আমাকে না জানিয়া, 

ন1 বুঝিয়াই তাঁহারা এই অত্যাচার করিয়াছে। অতএব আমার এই জাতিকে, তোমার এই 
অবুঝ বান্াদিগকে, তুমি ক্ষমা কর! 

এই প্রার্থনার উত্তরে আলোচ্য আঁয়তে বল! হইতেছে-_তাহারা যদি অনুতপ্ত হইয়া পাঁপ- 

পথ গ্লীরিত্য'গ করে, তবেই তাহারা ক্ষম। লাভ করিতে পরে । অন্তথায় অত্যাচারীকে নিজের 
অপকর্ধের অশুভ ফল ভোগ করিতে হইবে। ইহাই আমার অলজ্ঘ ভ্তায়-বিবান, তোমার 
প্রার্থনায় এই বিপাঁনের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না। 
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১৩১ 

১৩২ 
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৬ 

হে মোমেনগণ ! তোমর! স্থাদ 

খাইও না__ছিগুণ-চতুর্তণআর + 

আল্লাহ্ সম্বন্ধে সংযত হইয়া! 

চলিও, যেমতে তোমর| সফলকাম 

ইতে পারিবে । 

আর সেই অগ্নি সম্বন্ধে সত 

হুইয়। চলিও -যাহাকে প্রস্তত 

কর। হইয়াছে অমীান্যকারীদিগের 

জন্য | 

আর আজ্ঞাবহ হইয়। চলিও 

আল্লার ও ( এই ) রছুলের, 
যেমতে তোমরা করুণা-ভাজন 

হইতে পারিবে । 

এবং তোমরা ত্বরিত হইয়া চলিও 

আপন প্রতুর ক্ষমার পানে, 
আর সেই স্বর্গের ( পানে”) 
সমস্ত আছমান ও জমীন জুড়িয়! 

যাহার বিশালতা, যাহাকে 
প্রস্তুত করা হইয়াছে (সেই সব) 
সংযমীদিগের জন্য) 
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১৩৩ _ যাহারা ব্যয় করিয়া থাকে 

৯৩৪ 

১৩৫ 

স্রচ্ছল ও কুচ্ছ (উভয়) অবস্থাতে, 

এবং ঘাহারা! ক্রোধসম্বরণকারী ও 
লোকের ( অপরাধ ) সম্বন্ধে 
ক্ষমাশীল; বস্কৃতঃ আল্লাহ্ প্রেম 
করিয়া থাকেন উপকারক 
লোকদিগকে। 
আর যাহারা! (এরূপ সৎ-ভাব 

সম্পন্ন ঘে) যখনই তাহার। কোন 

মহাপাতকে লিপ্ত হয় অথব| 

নিজ-আত্মার প্রতি অত্যাচার 
করিয়া বসে, তখনই তাহার। 

স্মরণে আনে_ আল্লাহকে, ফলে 
নিজেদের অপরাধগুলির জন্য 

্ষমা-ভিক্ষা করিতে থাকে__ 

বস্ততঃ আল্লাহ্ ব্যতীত কে আছে 
আর অপরাধ ক্ষম। করার ?_ 
অধিকন্তু নিজেদের অনুষ্ঠিত 
( পাপ-) কার্যে তাহারা (জেদ . 
করিয়। ) জমিয়া থাকে না- 
নিজেদের জ্ঞাতসপারে | 

এই যে লোকসমাজ, ইহাদের 
কর্মফল হইতেছে-_তাহাদের 
প্রভুর সমিধান হইতে (সমাগত) 
মার্জনা, আর এমন কানন- 
কলাপ যাহার তলদেশ দিয়া 

[ চতুর্থ পাঁরা 
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৩য় ছুরা, ১৪শ রুকু ] 
ছল স্পসডিপীসি িস্পাসিপ সপ্ছিপাসপিন্পস্পা তি স্পা স্পাসপাসিপ ভাস্পা সিল পাস 

বহিয়। চলিয়াছে নদী- নির্বরমালা, 

সেখানে তাহার চির-স্থায়ী) 

বস্তুতঃ সাধকদিগের পুণ্যফল 

১৩৬ ( জয়-পরাজয়ের ও উথান- 

পতনের ) বহু আদর্শঘটন। 

তোমাদিগের পৃর্বেবও (সং্ঘটিত) 
হইয়। গিয়াছে, অতএব পৃথিবীতে 
পরিভ্রমণ কর, সে মতে ( সন্ধান 

করিয়। ) দেখ__ কী পরিণতি 

হইয়াছে, মিথ্যাআরোপকারী- 

দিগের। 

ইহা! হইতেছে জন-সাধারণের 
জন্য স্পষ্ট বিবৃতি, এবং 

ধযমশীল (মোমেন) দিগের জন্য 

পথপ্রদর্শক ও উপদেশ । 

আর (হে মোমেনগণ! ) তোমর। 

শিথিল হইও না তথ। বিমর্ষ হইয 

পঁড়ও না, বস্ততঃ 

প্রবলতর হইয়া থাকিবে_যদি 

তোমরা বিশ্বাসী হও। 

তোমরা যদি কোন আঘাত 

পাইয়া থাক, তাহা হইলে 
( তাহীতে অভিনব কিছুই নাই) 
অন্জাতিও উহার অনুরূপ 

আঘাত পাইয়াছে ; আর (জয় 
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পর জয়ের ) এই যে দিনগুলি, 

১৯৪০ 

১৪১ 

বিভিন্ন জন-সমাজের মধ্যে আমরা 
- ইহার প্রবর্তন করিয়া থাকি-_ 

পর্ধ্যায়ক্রমে, অধিকন্তু ( এই 
আঘাতের ) কারণ এই যে, 
কাহার যে সত্যকার মোমেন, 
আল্লাহু তাহ (প্রকাশ্য কাধ্য- 

ক্ষেত্রে) জানিয়। লইতে চান 
আর তোমাদিগের মধ্যকার 
কতকগুলি লোককে শহীদরূ,প 
গ্রহণ করিতে চান; বস্ততঃ 
আল্লাহ অত্যাচারী দিগকে প্রেম 
করেন না 
( এই আঘাতের ) আরও কারণ 

এই ঘে, আল্লাহ মোমেনদিগকে 

( উহাদধার ) শোধন করিয়া 
"লইবেন এবং কাফেরদিগকে 

শ্রীর্দ্ধিহীন করিয়! দিবেন । 
তোমরা কি মনে করিয়াছিলে 

যে, (কেবল মুখের দাবীর 

ফলেই ) তোমরা বেহেশতে 
দাখিল হইয়া যাইবে __ অথচ, 

তোমাদিগের মধ্যে জেহাদ করিবে 
কাহারা আর (সেই ভ্েহাদে ) 
ধৈর্যশীল হইয়া থাকিবে কাহারা, 
সে যাবৎ আল্লাহ তাহা ( কাধ্য- 

ক্ষেত্র) জাশিয়া লন নাই! 

১৪২ অবস্থা এই যে স্বত্যুর সম্মথীন 
হওয়ার পূর্বের (তোমর। তাহার 

১০০ পা ১৫ ১১) 

নিবে এ 91125 
] ০০ 

পা পা 9 ঠি9 ৮৩ 

গার ১4 মি০০০ 

৩৩৮ তা 

৪4০ 
2৮91 ৮6৯ ও 51 

18:০1 ০ /১ 4) ০০৫৪ 

পা 6) পাটি তর 

নি 1 2১ পাপা 

5 « ১০০৪৪ 

টি পটে চিত দির 8০9 পণ ঠা 

£এ1| 19») ঠা ৮ ্ 

পে রি তর টি তা ৩০৩ তা 

০ 

পতি পর পট &তঠ£ ৮৫18. ধা 

পর্ণ টি টি তা নতপর্ণ ৪৭ এ 

১2১51 ০092৫ ৰ 

2 পাতার তি 

্ঃ চতুর্থ পারা 
৮৬ ৯ 
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5 ০রবা- ছিগুণ চতুগু রি ২৫৩ 
সপ সিসি উিরশিসিপা সতী সিন সপাছিলার্ট তি পি পি সপ সরি উপ অপ 

ঠির্ণা  £ কামনা কঃ আসিতেছিলে, 4১ পার্তা 29৮ চিত ৮ + ০5৮ 11 
অতঃপর সেই ম্বত্যুকে তোমরা ্ ০ 

গত্যন্ষ করিলে, অথচ (সে পখয় পে.:25 58৮ /-8 25 ০৫৫ ॥ 

তাহাকে বরণ না করিয়া) তোমর। ২ *)5923 ্ ঁ ১০:১1) 

কেবল দেখিয়া যাইতেছিলে | 
এ স্পা শা সপে পাস 

টীক1 :£__ 

৩৫৬ রেবা- দ্বিগুণ চতুণ্ডণ 

রেবার অবৈধতা। সন্ধে ইভাই কোরআনের গরথম আঁয়ত, ছুরা বকুরার আয়তগুলি ইহার 
পরবর্তীকালে প্রকাশিত ও শেষ নিষেধাজ্ঞা । 

অ!লোচ্য আয়তে মুছলমাঁনদিগকে সঙ্গোধন করিয়া বল! হইতেছে £--"হে মোমেনগণ। 

তোমরা স্ব্দ থাইও ন1।” ইহাই আয়তের বক্তব্য। “দিগুণ চতুপ্ড৭” সুদের সংজ্ঞাও নে, 
শর্তও নহে। উহাদ্বার। কুসীদ-ব্যবসায়ের সাঁধ|রণ পরিণাগটার পরিচয় দেওয়! হইয়াছে মাত্র । 

“নুর খাইও না-দিগুণ চতুণ্ডণ” পদের তাৎপর্য্য এই যে, তোমরা সুদ খাইবে না_সুদের 

অবস্থা এই যে, আঁসলের সঙ্গে মিশিয়া সাধারণতঃ তাহ। মূলধনের দ্বিগুণ চতৃণ্তণ হইয়া ট্াড়ায় 
বা দীড়াইতে পারে । ছুঃখের বিষয় এই যে, এক শ্রেণীর লেখক আঁয়তের ভাষার প্রতি কোঁন 

মনোষে'গ না দিয়! এই (212০ 059] বা “দ্বিগুণ চতুগ্ণ” শব্দ ছুইটাকে লইয়া কোআনের 
তফছিরে একটা অনর্থক ও অনাবশ্যক বিড়ম্বনার স্ষ্টি করিতে চাহিয়াছেন ত।হার। বলিতে 

চাঁন যে, আয়তে “দ্িগুণ চতুণ্ড ৭” বলিয়া কেবল চক্রবৃদ্ধি হারের অণ্তিরিক্ত স্ুদকে হারাম করা 
হইয়াছে । সুতরাং এই পর্ধয।|য়তুক্ত ন| হয় যে সুদ, তাহা অবৈধ হইবে না। 

পূর্বেই বলিয়াছি, দ্বিগুণ-চতুগ্ণ বলিয়। রেধার নিষেধাজ্ঞাকে 4১২) বা 4011 কর। 

হয় নাই, উহাদ্ারা সুর্দের বাস্তব পরিণতির পরিচয় দেওয়া হইতেছে মাত্র। উহাকে শর্ত 

বলিয়! গ্রহণ করিলে আয়তের ভাষার গ্ররতি অবিগার কর! হইবে। এইরূপ প্রয়ে!গের একটা 

উদাহরণ দিয়! বিষয়টাকে স্পষ্টভাবে বুঝাইবার চেষ্টট করিব। প্রাগ-এছলামিক যুগের 

আরবর! অভাব ও দারিদ্র্যের আশঙ্কায় নিজেদের সন্তাঁনদিগকে হত্যা করিয়া ফেলিত। এই 
মহাঁপাপের নিবাঁরণ-কল্পে কোরআ'নে নিষেধাজ্ঞ| প্রচার কর। হইল £₹-- 

344] 8১৮২ ০5০)31 1934 93 

“তোমর! নিজেদের সস্তানদিগকে হত্যা করিও না--অভাঁবের আশঙ্কাবশতঃ ( এছরাইল ) 

অলোচ্য আয়তের ন্যায়, এখানে উদ্দেশ্য হইতেছে সকল শ্রেণীর সস্তান-হত্যাকে নিবারণ করা । 



২৫৪. ০কোরআন শরীফ ( চু গার 

কিন্ত যেহেতু ৮ আরবরা সে সময় এই মহাপাঁতকে লিগ্চ হ ইত চ সাধারণত অভাবের আঁশ! 

করিয়া, সেইজন্য “অভাবের আশক্কাবশতঃ*-বলিয়া সমাজের একটা অবস্থাকে প্রকাঁশ করিয়া 

দেওয়! হইতেছে মাত্র। বস্ততঃ উহা! সন্তান-হত্যার নিষেধাজ্ঞার কাঁরণও নহে, শর্তও নহে। 

অন্তথায় স্বীকার করিতে হইবে যে, দারিদ্র্যের আশঙ্কাবশতঃ না হইলে, নিজের সন্তানদিগকে 

হত্যা করা এই আঁয়ত অনুসারে বৈধ! ঠিক এইরূপ, “দ্বিগুণ-চতুগুণ" কথ!টী সুদের 

নিষেধ!জ্ঞার শর্তও নহে, ক।রণও নহে । 

ছুর! বক্রার আয়তটা সুদ সম্বন্ধে শেষ নিষেধাজ্ঞা । এমনকি এখনে-আব্বাছের এক 

বর্ণনাঁয় জানা যায় যে, ইভাই “আঁহকাঁম' বা আদেশ-নিষেধ সম্বন্ধে কোরআনের শেষ আয়ত। 

এই শেষ-নিষেধাঁজ্ঞায় রেবা মাত্রকে অবৈধ কর। হইয়ছে, অর্থাৎ দ্বিগুণ-চতুপ্তণ বলিয়। 
তাঁহার কৌন বিশেষণ সেখানে দেওয়! হয় নাই। সুতরাং এখানে “দ্বিগুণ-চতৃগুণ'কে 

নিষেধের শর্ত হিসাবে গ্রহণ করা হইলেও, শেষ আয়তের নির্দেশ অচুসাঁরে উহাকে ব্যাপক 

অর্থেই গ্র্ণ করিতে হইবে। মদ্যপানের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত আঁয়তগুলিকে যেবূপভ!বে 

গ্রহণ করা হইয়াছে । “নেশার অবস্থায় নমাজে প্রবৃত্ত হইও ন1৮ (নছা, ৪৩)- প্রাথমিক 

অবস্থ/র আদেশ। পরবর্তী আদেশে সর্ধগ্রকাঁর মাঁদককে অবৈধ ক্লিয়। ব্যাপকভাবে আদেশ 

দেওয়া হইয়াছে। শেষ আয়তকে পরিত্যাগ করিয়। কেবল প্রথম আঁয়তকে স্বতন্ত্ভাবে 
গ্রহণ করিলে, নামাঁজের ক্ষতি না হয়-এমন ভবে মদ্যপান করা বৈধ হইবে। 

এই আলোচনা হইতে ইহাঁও জানা যাইতেছে যে, বেবাঁর চরম ও সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা 

প্রচারিত হইয়াছিল- হজরতের জীবনের শেষ সময়, এছলামী-ষ্টেটের অর্থ-নৈতিক বিধি-ব্যবস্থ। 

ও তাহার অবদীন-উপকরণগুলি সম্পূর্ণভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া যাওয়ার পর। একটু মনোষোগ 

সহকারে কোরআন পাঠ করিলে সহজে জান! যাঁইবে যে, জাকাঁতের আদেশের সঙ্গে রেবার 

নিষেধাজ্ঞার সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ । মাচুষকে কুসীদজীবী শাইলকদিগের গ্রাস হইতে রক্ষ/ করিতে 

হইলে, এছল!মের বিধান অগুসারে বায়তুল্মাল-তহবিল প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা সঙ্গে সঙ্গে কর। 

আবশ্যক | 

ছুন্যার বন ধর্মপ্রচারক, বধ সমাজ-সংস্কারক ও বত ব্যবস্থা প্রণেতা আঁবহমাঁন কাঁল হইতে 
কুসীদ সম্বন্ধে বিচার আলে|চনা করিয়! অসিতেছেন। ম্মরণাতী'ত কাঁল হইতে আর্ত করিয়া 

এই বত বিশ্রুত উন্নত যুগ পর্য্যস্ত, দুস্থ মনিব্তাঁকে কুসীদের অতাচাঁর হইতে রক্ষা কর|রজন্য 

_বা তাহার অজুহাঁতে--তীহারা নন! প্রকার চেষ্ট। করিয়! আসিয়াছেন, এখনও করিতেছেন । 

কুসীদ ব্যবসাঁয়ের এই ইতিহাসট! সম্যকভাঁবে আলোচনা করিয়া! দেখিলে নিঃসন্দেহরূপে 

জাঁনা যাইবে যে, একমাত্র দীনদয়!ল মোহান্লদ মোস্তাফা ব্যতীত আর কেহই এই সর্বানাঁশকর 

সমাঁজ-ব্যাধির আঁসল নিদানট! বুকিয়া৷ উঠিতে, অথবা তাহার প্রতিকারের যথাবথ উপায় 
আবিক্ষার করিতে, সমর্থ হঈ নাই। একদিকে, কুসীদ ব্যবসায়কে তাহাঁর| অবৈধ ও নীতিবিরুদ্ধ 
বলিয়। গ্রহণ করিতেছেন না, অন্তদিকে অভাবগ্রস্ত দীনছুঃণীকে তাঁহ|দের কেহই এমন কোঁন 



ও ছুরা, ১৪শ কু ] ৰ ৫রবা- দ্বিগুণ চতুগু পি ই 

পথ দেখাইয়া দিতেন: ন।, যাহাতে র্দগ্রাসী মহানদিগের : দ্বারস্থ না | হইয়াও তাহার! 
আম্মরগ্গা করিতে পারে। এসস্বন্ধে আর একটা সত্যাকথ| এই যে, অর্থনীতির কোন উদার, 

মহান ও বিশ্বজনীন দৃষ্টি লইয়া আঁর কেহ এই বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হন নাই। তাহাদের 

দৃষ্টি নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে একটা না একটা ধনিক স্বার্থের নির্দেশ অগ্যস|রে । কোন একটা সুদৃঢ় 

নীতি ও সুমহান আদর্শ তাহাদের সম্মূখে ছিল ন|, এখনও ন|ই। এখানে সে সব কথা বল! 

অসম্ভব হইলেও সংক্ষেপে তাঁহার একটু পরিচয় ন! দিয়। পারিতেছি না। 

আমদের দেশের সর্বপ্রনান ব্যবস্থা-গ্রন্থ হইতেছে মন্-সংহিতা। কুসীদ গ্রহণ সম্বন্ধে 

বভ বিধি-ব্যবস্থার উল্লেখ এই সংহিতায় আছে, সত্য; কিন্তু তাহার ভীষণত!কে কম করার 

কোন চেষ্টাও এই সংহিত।কাঁর করেন নাই-_নিবারণের চেষ্টা'ত দূরের কথ|। এই সংহিতায় 

কুমীদভীবী মহাজনদিগকে দুইগুণ হইতে পাচগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি লওয়ার অধিকার দেওয়া হইয়াছে 

(৮--১৫১)। বাইবেলে দেখিতে পাঁওয়! যাঁউতেছে যে, মোশির (মুছ|র ) সময় হইতে 

আরম্ভ করিয়া বনু পরবস্ভাঁযুগ পর্য্যন্ত এছরাইল-বংশের নবীরা স্বজাঁতীয় জনসাঁধাঁরণকে কুসীদজীবী 

মহ[জনদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করার চেষ্টা করিতেছেন, অথচ সে চেষ্ট। ও ব্যবস্থা 

কার্য্যক্ষেত্রে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাইতেছে । মোঁশি সদাপ্রভূর নামে এছরাইল-বংশের ধনিক- 

দিগকে নিষেধ করিতেছেন, তাহারা যেন “স্বজাতীয় কোন দীনছুঃখীকে* টাঁকা ধার দিয়া 
তাহার উপর সুদ না চাপায় (যাত্রা পুস্তক, ২২২৫, ২৬)। দ্বিতীয় বিবরণেও এই 

উপদেশ দিয়। বল! হইতেছে--“ম্ুদের জন্ত বিদেশীকে খণ দিতে পার, কিন্ত সুদের জন্য 

আপন ভ্রার্তীকে খণ দিবে না” (২৩--২৮)। কুসীদ ব্যবসায়ের মূল ভিত্তি স্থাপিত হইতেছে 
যে ভীন/দপি হীন মানসিকতার এবং নির্মম শোষণ প্রবৃত্তির উপর, স্বদেশী বিদেশী প্রভৃতি 

বলিয়া! তাহার তাঁরতম্য কিছুই হয় ন|। বাইবেলের নির্দেশ এই যে, এছারাইলীয়র৷ বিদেশী বা 

পর-জাঁতীয়দের নিকট হইতে যথাসাধ্য শোঁষণ করিত্তে থাকুক, তাহাতে অবৈধ বা অসঙ্গত কিছুই 

নাই, স্বজাতীয়দের সম্বন্ধে একটু সতর্ক হইয়া চলিলেই হইল। এই নীতিহীন আদর্শহীন 

সাম্প্রদায়িকতার ফলে এহুদীজাতি আজ শাইলকের জাতি বলিয়! ছুন্য়ার সর্বত্রই চরমভাঁবে 
অভিশপ্ত হইতে থাকে । পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এই কুশীদ ব্যবসাই তাহাদিগকে 
ইউরোঁপময় এমন দ্বণ। ও অত্যাচারের পাত্রে পরিণত করিয়াছিল। সুদ দেওয়াতে জাতির 

যে বৈষিয়িক ক্ষতি, (বাইবেলের বর্ণনা মতে ) এছরাইলীয় নবীদিগের দৃষ্টি সেই ক্ষতি টুকুতেই 
সীবাবদ্ধ হইয়/ছিল। কিন্তু সুদ গ্রহণ করাতে, বিশেষতঃ সমাঁজে তাহার অবাঁদ প্রচলনে 

জাতির যে মানসিক অধঃপতন ঘটে, এভদী জননায়করা তাঁহ। বুঝিয়। উঠিতে পারেন নাই। 

বাইবেল পাঠ করিলে খুবই পরিফা'রভাঁবে জানা যাইবে যে, তাহাদের এই সক্ছীর্ণ স্বার্থবুদ্ধিও 

চরিতার্থ হইতে পারে নাই। প্রবৃত্তি হীন হইয়া গেলে, স্বজাতি বিজাতির বিচারও আর 

মাঁছষের থাঁকে না। তাঁই ভাববাঁদী ইলীশায়ের সমসাময়িক ইতিহাঁসেও দেখা যাইতেছে যে, 
এছরাঁইলীয় পিতা এছরাইলীয় মহাজনের কবলে পড়িয়া দাসরূপে মরিয়া যাওয়ার পর, তাহার 
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২৫৬ ৩কারআন শরীফ, |  চত্থ পার! 
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পুত্রদ্বয়কে আবার দূ! 'সরপে পাঞ্জ র জন্ সেই মহাজন আ সিরা জাতীয় ধাতকের ব্ধিবা 
স্্রীকে পীড়ন করিতে এক বিন্দুও কুস্তিত হইতেছে না (২ রাঁজাবলি ৪--১)। নহিমিয় ৫ম 
অধ্য'য়ে এবং ধিশাইয় ৫ম অধ্যায়ের প্রর্থম ভাঁগে মহাঁজন-গীড়িত দীন-দুঃঘীদিগের আর্তনাদ 

সমানভাবেই শোন! যাইতেছে । যাঁহা হউক, উদারদৃষ্টি, সুদৃঢ় নীতি ও মহান আদর্শের অভ|বে, 
বাইবেলের সমস্ত ব্যবস্থা এবং এছরাইলীয় ভীববাদীদিগের সমস্ত চেষ্টাই যে একটা ব্যর্থ বিড়ম্বনা 
মাত্রে পরিণত হইয়| রহিয়াছিল, বাইবেল-বিশেষজ্ঞরাঁও তাহ! স্পষ্ট ভাঁষায় স্বীকার করিয়াছেন। 
( দেখ-1%10য. 911311100. &1ট ও 2100 005610০১160 )। 

শন্বকরদিগের গ্যাঁয় বিভিন্ন জাতির আইন-প্রণেতারাঁও এসম্বন্ধে যত প্রকার চেষ্টা 
করিয়াছিলেন বা এখনও করিতেছেন, নীতি ও আদর্শের অভাবে তাহার কোঁনটীও কোন 

প্রক|র স্থায়ী সুফল প্রদান করিতে পারে নাই। নুদখোর মহাজনদিগের অত্য!চারে প্রাটীন 

গ্রীসের জনসাধারণ যখন একেব'রে দাস জাতিতে পরিণত হইয়া যাঁইতেছিল, সেই সময়, 
ৃষ্টপৃর্বব ৫৯৪ সনে, সোলোন-আইন ব| 9০91017১ 16515170101) প্রণীত হয়। যে সব খণ 

থাতকদিগের দেহের ব| সম্পত্তির জামিনে সে সময় পর্যভ্ত প্রদত্ত হইয়াছিল এবং যে খণের 

মূলধনের বহগুপ অধিক সুদ তাঁহার পূর্বের মহাঁজনদিগের হস্তগত হইয়াছিল, এই আইনের ফলে 

তাঁহাকে অগ্রাহ্থ করা হইল। কিন্ত হ্বতসর্ধন্ব দীনদুঃখীরা অল্পদিন ষাইতে না যাইতে আবাঁর 

মহ(জনদিগের কবলে পতিত হইল। 
সামাজ্যের জনসাধারণের অবস্থাও তখন এইরূপ শোচনীয়। মহাঁজনরাই প্রভু আর 

থাতকরা সপরিবরে তাহাদের দাস, এই ছিল সে দেশের সাধারণ পরিস্থিতি! এই সময় 

ৃষ্টপূরর্ব ৫০০ সনে, একটা আইন পাস করিয়| সেখানে সুদের উচ্চতম হাঁর নির্ধারণ করিয়া 
দেওয়া হয়। কিন্তু এই আইন সত্তেও, 10 0116 006156 ০? 6০9 01 67166 06100017169 

676 501911 16০ 18117615 ৮616 06611 0656:0/60 ****, * 28110. 0006 ০1104 

[7072০৮109119, 16 11090 66010109117, 10 912,515. অর্থাৎ, দুই বা তিন শতাব্দীর মধেই 

দ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন কষিযোতগুলি সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত হইয়া গেল এবং খণের ফলে জন-সাঁধারণ, 
আইনতঃ নাই হউক, কার্য্যতঃ দাসজাঁতিতে পর্যবসিত হইল *। 

ৃষ্টানধর্দের অত্যুত্থীনের ও প্রসারলাতের পর পাত্রী-পুরোহিতরা কুসীদের অবৈধতা 
প্রমাণ করার জন্ত খুব জোঁর দিতে লাগিলেন, সত্য। কিন্ত সুদ নিবারণের চেষ্টার পুর্বে. 
খণ নিবারণের কোন চেষ্টা কর তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। ইহার ফলে খুষ্টানরা 

সুদের ব্যবসায় বঙ্জন করিল, আর তাহাকে একচেটিয়াভাবে অধিকার করিয়া বসিল সেই সব... 

দেশের এহুদী অধিবাসীরা । তখন খৃষ্টান হইল খাতক আর এহুদীর! তইল মহাঁজন। ঠিক 

যেমন সুদের ব্যবসায়ট। আম।দের দেশের হিন্দু মহাঁজনদিগের হস্তগত হইয়াছে। এই সময়, 

শোষক ও শোঁষিতের মধ্যে এমন কঠোর বৈরীভাঁবের সৃষ্টি হয় এবং এহদী মহাজনদিগের 

কঃ [21)09, 1371, [9া, 

5. ্  



য় ই, ১৪ রুকুঃ ] ০রবা-ছিগুণ চতুগণ ২৫৭ 
২৮৯4৬ ৯৫৯ পট পাস্িরাঈতাস্িতিস্িসিসছির ৯৯ সিপীসপিসিপাসিপাস্ি৫ সিসি ০৯৯ পিসি পা সপসপর্টিতা ৯ ইশাসিত সলাসিশিীছাী ই পো পিপি ০০৯ পো দি উপিসিছ পিপি পান পিপি পিস্পিেপসিপা পো ভা সিসি জি তি সি সি 

অত্যাচার এমন চরমসীমায় উপনীত হইয়। যায় যে, ৩য় হেনরী নিউক্যাসেল ও ডার্ব্বিকে যে 
চাটার” প্রদান করেন, তাহাতে নির্দেশ দেওয়া হয় যে, কোন এহদীই এই ছুই স্থানে বাঁস 
করিতে পারিবে না। ইংলগ্ডের বিখ্যাত 119£09. 08:08 বা রাজকীয় ছনদের * ১* ও ১১ 
ধারায় মৃত খাতফের বিধবা স্ত্রী ও নাবালেগ ওয়ারেছদিগকে এহুদী মহাজনদিগের অত্যাচার 

হইতে আংশিকভাবে রক্ষা করার চেষ্ট! পাওয়া হয় । কিন্তু সে চেষ্টা ও এই সব রক্ষাকবচ 
সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হইয়া যাওয়ার ফলে ইংলগ্ডের ধনতান্ত্রিকভাঁবাপন্ন মনীষী ও রাজনৈতিক নেতারা 

১২৩৫ খুষ্টাব্ব হইতে আরম্ভ করিয়। উনবিংশ শতাবীর প্রথমভাগ পর্য্যস্ত পরপর কতকগুলি 
আইন পাস করিয়া যাঁন। এইগুলি ইংলগ্ডের [09৮1 1,9৬৪ বলিয়! বিদিত। 

আইন বহুত প্রণীত হইল, কিন্তু মূল ব্যাধির প্রতিরোধের ঝ। প্রতিকারের দিক দিয়া 
উপকার বিশেষ কিছু হইল না। বরং এই নীতি ও আদর্শহীন প্রচেষ্টার ফলে দেশময় একটা 

উল্টা প্রতিক্রিয়ার স্থষ্টি হইয়া গেল, এবং অবশেষে পার্লামেন্টের পুরা ৩৫ বৎসরের বাদ প্রত্তি- 
বাদ ও কলহ কোন্দলের পর, ১৮৫৪ খুষ্টান্বে এক আইন পাস করিয়া সুদ নিয়ন্ত্রণ সংক্রাস্ত 

পূর্বের সমস্ত আইনগুলিকে রহিত করিয়া দেওয়া হইল। সে সময় ইংলগ্ডে সমবাঁয় সমিতি, 
খণদান সমিতি ও অন্ঠান্ত সকল প্রকারের ব্যাঙ্ক যথেষ্ট সংখ্যায় বিদ্যমান ছিল/ কিন্তু তত্রাচ 

অর্ধশতা্ধী যাইতে না যাইতে ইংলগ্ডের গগন পবন জনসাধারণের আর্তনাদে প্রতিধবনিত হইয়া 
উঠিল, এবং অবশেষে ১৯০০ খৃষ্টাব্দে আবার ইংলগুকে বাধ্য হইয়া স্মদ-নিয়ন্্রণের জঙ্ নূতন 
আইন পাঁস করিতে হইল। কিন্তু তাহাঁও আজ ব্যর্থ বলিয়। প্রতিপন্ন হইতেছে। 

ভারতবর্ষের অবস্থাও ঠিক এইবপ। পুরাতন ও নৃতন প্রণালীর নানা প্রকারের কুসীদ 
ব্যবসায়ের ফলে ভারতের জনসাধারণ আঁজ হৃতসর্বস্ত। অভিজ্ঞরা হিসাব করিয়া বলিতেছেন, 
ভারতের এক কৃষকসমাঁজের খণই ৯০০ কোটি টাকা। ইহার স্র্দ হয় বাধষিক কমবেশী 
১৭০ কোটি টাঁকা। ব্যাক্ষিং ইন্কয়ারি কমিটার মতে বাঙ্গীলার কৃষকদিগের মোট খণ 
১০* কোটি টাঁকা-- প্রত্যেক কৃষক-পরিবারের গড়পড়তা খণ ৬০ টাকা। বহক্ষেত্রে সুদে 

আসলে মিলিয়া মহাজনের দেওয়| প্রকৃত মূলধন “দ্বিগুণ-চতুণ্ডগ'ভাবে বাড়িতে বাড়িতে 

কৃষকদের ঝণভাঁর এইরূপ দুর্র্বহ হইয়া দীড়াইয়াছে। যতদুর ম্মরণ হয়, ১৯১৮ খুষ্টাকে প্রথম. 
আইন পাস করিয়া সুদ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু এই আইন দুস্থ দীনদুঃঘীর কাখা- " 
কড়িরও উপকারে আইসে নাই বরং এই ১৫ বৎসরে তাহাদের খণের ভার বহুপরিমাথে 

ৰাড়িয়াই গিয়াছে । ১৯৩২ সালে আবার এক আইন পাঁস করিয়া কুসীদভার-প্রপীড়িত 
জনসাধারণের দুর্দশার আংশিক প্রতিকারের চেষ্টা কর! হয়। কিন্তু এই ভীষণ ধবংসম্রোতের 

গতিরোধ করা তাহাতেও সম্ভবপর হইল না। তাই এবার গবর্ণমেন্ট ছয়ং “8111 1091 006 

1২61161 01 [২:81 11106196010655” বলিয়া আবার এক নূতন প্রপঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছেন। 

৯ ১২৫ কানে রা জনের নিকট হইতে গৃহীত ইততীয় জনমাথারণের র্িদৈতিক ও ্যািগত 
জিিরারের রত হি 

৩৩ . 



২৫৮ কারআন শরীফ রঃ চত্থ পারা 
০৯ ৮০৯০ নপক ০ পানি পাস ০ পরি ৯ 

৫৭ এসি তি ছি 4০ ৯ পতন ্ঃ 

মন্জমান মাছৰ ৫ যেমন সম্মুথস্থ ভি অবলম্বন করিয়া বাচিবার চেষ্টা করে, দেশের জনসাধারণ 

টা এই শ্রেণীর আইনগুলির প্রতি তাকাইয়া প্রতিকারের আশায় আত্মপ্রবঞ্চনা করিরা 

থাঁকে। কিন্তু ছুন্য়ার গত তিন হাঁজার বৎসরের ইতিহাস আজ একবাক্যে বলিয়া দিতেছে যে, 

এ সব প্রতিকার প্রতিকারই নহে। বরং শোঁষণকে স্থায়ী করার উদ্দেশে শোধিতকে একেবারে 
মরিতে না দেওয়ার স্বার্থবুদ্ধিই এই সব প্রচেষ্টার মূল প্রেরণা । বস্ততঃ এছলামের নির্ধারিত 

প্রতিকারের আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত ছুন্য়াকে কুসীদের অভিশাপ হইতে মুক্ত করা কাহারও পক্ষে 

সম্ভবপর হইবে না। এছলাঁম এই সর্বনাশ শৌঁতের গতিরোধ করিয়াছে একদিকে রেবা বা 

কুসীদের ব্যবসায়কে কঠোর ও ব্যাপকভাবে নিষিদ্ধ করিয়া, অন্তদিকে _স্তদ নিয়ন্ত্রণের 

পরিবর্তে খণ নিবারণের চিরস্থায়ী ও বাস্তব আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া দিয়া। আজ হউক, কাল 

হউক, আর ছু*দিন পরেই হউক, জগতকে অবনত মস্তকে শ্বীকাঁর করিতেই হইবে যে, এছলামের 

এই সমাধান ব্যতীত দুষ্থমাঁনবতার এই ধণসমস্তাঁর বা সুদসমস্যাঁর অন্ত কোনই সমাধান নাই। 

নুদরনিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করিয়া, জনসাধারণের অভাবের মাত্রাকে দিন দিন বাঁড়াইয়৷ এবং সেই 

সঙ্গে সঙ্গে খণকে সহজলভ্য করিয়া দিয়াই ছুন্য়া এযাঁবৎ এই নির্মমতার হিত্রকে নিশ্মমতর করিয়া 
তুলিয়াছে। কিন্তু এছলাঁম শতাবীর পর শতাবী ধিয়! তাহার বিশাল সাঁআীজ্যগুলির দিকে 

দিকে তাঁহার অবলম্বিত নীতির ও আদর্শের সফলতা নিঃসন্দেহরূপে সপ্রমাণ করিয়া দিয়াছে । 

কুসীদ বা 5915 সম্বন্ধে আধুনিক জগতে যে সব আলোচনা হইয়াছে এবং তাঁহ।র ফলে 

ন্দনিযন্ত্রণের যে সব “ফর্খ,লা” আবিষ্কৃত হইয়াছে, সে সমস্তের গোড়ার কথা হইতেছে 
88০৮115 বাঁ জামিন। যাহার জামিন যত নিরাপদ বা মূল্যবান, সে সেই অগ্গুপাঁতে কম 
নদে খণ পাওয়ার অধিকারী, ইহাই হইতেছে সকল দিকের সার সিদ্ধান্ত। কিন্তু দুন্য়ার 
ছুস্থ দীনছুঃথীদিগের মধ্যে এরূপ লোক অনেক আছে, জাঁমিন দেওয়ার মত সম্পত্তি অথবা 

খণ পরিশোধ করার মত সঙ্গতি যাহাঁদের নাই। ইহাদের দুঃখ দুর্দশার কোন ০৪ 

সভ্যজগতের কাছে নাই। ইহাঁরও একমাত্র গ্রতিকাঁর- এছলাম। 

এছলামের স্পট ও অপরিহার্য নির্দেশ এই যে, সঙ্গতভাঁবে নিজের সংসাঁর-ব্যয় নির্ববাহ 
করার পর মাছুষের যাহা উদ্ধত হইবে, তাহার অধিকারী একা সেই কেবল নহে। তাহার 
শতকরা ২1 টাঁকা দেশের দুস্থ দীনদুঃখীদিগের অধিকীরভুক্ত। খলিফা প্রত্যেক ধনিকের 

নিকট হইতে এই কর আদায় করিবেন। এইরূপে ক্ষেত্রস্বামীদের নিকট হইতে অবস্থা 

বিশেষে উৎপন্ন ফসলের »* বা হ* অংশ তিনি আদায় করিয়া লইবেন। শন্তের চ্যায় ফল 
শ পশুপাঁলের উপরও এই প্রকাঁর কর বা জাকাতের ব্যবস্থা আছে। এগুলি বাধ্যতামূলক, 

কেহ না দিলে তাঁহাঁর সঙ্গে জেহাদ করার ব্যবস্থা। ইহছাড়া অগ্থ প্রকারের “ছাদাকাৎ, 

ইইতেও এই তহবিল পুষ্ট হুইয়! থাকে। এই প্রকারে মোছলেম সাস্রাঙ্যের কেন্দ্রে কেন্দ্রে 
যে তহবিল সঞ্চিত হইবে, সরঞ্জামী খরচের জন্ঠ তাহার মাত্র ৯ ব্যয় করা যাইতে পারিবে। 
অবশিষ্ট & বায় করিতে হইবে, দুস্থ দরিদ্র ও বিপন্ন জনসাধারণের সেবাঁয় এবং অন্তান্ঠট জনহিতকর 



আরা, ১৪শ রুহ] : ্ আত্ঞাবহ হইস়্া চল। ২৫৯ 
পারছিল তর সা ঘ পি সি ি িসিপসিৎ পর ৬ পরসিপী প পাশ পানি ই লাস্ট পি পিলার 

কার্য্যে। কোরআন ইহাকে দরিদ্র জনসাধারণের ্বতবাধিকার, বলিয়। প্রচার করিযাছে। 
ছুরা নেছার 'ছাঁদাকাঁ সংক্রান্ত আয়তে ইহাকে 4) ৬/* 845 আল্লার প্রদত্ত নির্দেশ বা. 
9:9191105 বলিয়। নির্ধারণ করা হইয়/ছে ( ৯৬০ )। এখানে খণের কথ! নাই, 
সুদের প্রসঙ্গ নাই, জামিনের প্রশ্ন নাই, ভিক্ষার অপমান নাই। বল! আবশ্যক যে, ইহ! 
আদর্শবাদের স্বপ্ন নহে, কর্ম বিমুখের অবাস্তব কল্পনাও নহে। এই শিক্ষাকে কার্যে পরিণত 
করিয়া, এছল!ম নিঃসন্দেহরূপে প্রতিপাঁদন করিয়া দেখাইয়াছে যে, স্ুুদসমন্তাঁর বা খণসমন্তার 
একমাত্র প্রতিক|র ইহাউ। 

সভ্যতার প্রথমদিন হইতেই 08101091190) বা ধনতন্ববাদ এবং 11010511011910) বা 

সাম্রাজ্যবাদ, পরম্পরের হাত ধরিয়া অগ্রদর হওয়ার চেষ্ট। করিয়া আসিতেছে । ছুন্য়/র 
অধিকাংশ যুদ্ধ-ধিগ্রহের প্রকৃত কারণ যে হহাই, ইতিহাসের প্রথম পৃষ্ঠা! হইতে গত মহাযুদ্ধের 
প্রারস্ত পর্যন্ত তাহার বনু প্রমণি পাওয়া গিয়াছে । পক্ষান্তরে নিজেদের অতি হীন ধনতাস্থিক 
স্বার্থের মোহে অন্ধ হইয়!, স্বদেশের মহা সর্ধবন[শ সাধন করিতে এদী জাতি যে কখনই চেষ্টার 
ক্রুটা করে নাই, এহদ-ইতিহাসের ইহা সর্বপ্রধান সত্য । গত মহাযুদ্ধেও জর্মানজাতির 
শোচনীয় পরাজয়ের একটা বড় কারণ জর্মনি-এহদীরাই। এছলাঁমের অর্থ-নীতি ইহার 
সম্পূর্ণ বিপরীত। জাতীয় সম্পদকে মুষ্টিমেয় ধনিকের কবলগত করার যে নীতি, তাঁহাঁরই নাম 
০1১169119) ব| ধনতন্ববাদ। কিন্তু এছলামী-অর্থনীতির অন্যতম কথা হইতেছে ধনের 

নিফেন্্রীকরণ। এনহদীদের জাতীয় মনের সহিত এছলামের প্রধান সংঘর্ষ উপস্থিত হয় এই 
নীতিকে অবলম্বন করিয়া । বিদেশী কোরেশদিগের সহিত ভীষণ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া তাহারা 

প্রত্যক্ষভাবে মুছলমানের ও পরোক্ষভাবে স্বদেশের সর্বনাশ সাধন করিতে প্রস্তত হইয়াছিল, 
এই হীন মানসিকতার ফলে। তখনকার দিনে এই কুসীদ ব্যবসাই ছিল তাহাদের শোষণ 

প্রবৃত্তির প্রধান সহায় ও হীন-মাঁনসিকতার প্রধান কাঁরণ। তাই এহুদীদিগের জাতীয় চরিত্রের 

অ|লোচন। এবং বদর ও ওহোঁদ যুদ্ধের বর্ণনা উপলক্ষে মুছলমানকে প্রাসঙ্গিকভাবে কুসীদ 
ব্যবসায়ের ত্রিসীমায় পদার্পণ করিতে নিষেধ করা হইতেছে -_যেন তাহাদের জাতীয়-চরিত্রও 
এঁরূপে অভিশপ্ত ও অধঃপতিত হইয়া না পড়ে। ্ুদ প্রদান করিয়া স্বজাতি ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, 

ইহাই আর সকলের চিন্তা । কিন্তু এছলাম সুদ প্রদান অপেক্ষা মুছলমানকে কঠোরতরভাবে 
নিষেধ করিয়াছে সুদ গ্রহণ করিতে । ফোঁরআনের কুত্রীপি সুদ প্রদান সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট 

নিষেধাজ্ঞা প্রদান কর! হয় নাই। কারণ বৈষয়িক হিসাবের সামরিক লাভ লোকসান অপেক্ষা 

জাতীয় জীবনের উৎকর্ষ অপকর্ষকে বড় করিয়। দেখাই তাহার চিরাঁচরিত নীতি ও শাশ্বৎ আদর্শ । 

৩৫৭ আজ্ঞাবহ হুইয়া চলা 
মাুষ তাঁহার সৃষ্টিকর্তা আল্লর আজ্ঞাবহ হই! চলিবে, ইহাই মূল লক্ষ্য। মাুষ আল্লার 

আদেশ নির্দেশগুলি জানিতে পারিয়ছে এই রষুলের মারফতে। বৃতরাং আরা াজাবছ 



২৬০ ০কারআন শরীফ ্ [ চতুর্থ পার 
সস শি পাটি তক পি তি পেষ্ট এসি পাস্িত সখি পি ০৯ পে এষ পেস্ট তেস্ত তাল পিল তি ভাসি পালন পি শিস পি এমরান কারি লিপ লি লী 

হা টার জন্য সেই রছুলের রআজ্ঞ মা টি প্রথম আবশ্যক । 1০:০৮ ব! রাজপ্রতিনিধিকে 

অমান্ত কর! আর স্বয়ং রাজাকে অমান্ত করা একই কথা। ূ 
পূরর্বরুকৃতে ওহোদ যুদ্ধের দুর্ঘটনার বর্ণনা কর! হইয়াছে। পাঠকগণ দেখিয়াছেন, 

রচুলের আদেশ ষথাঁষথভাবে পাঁলন না করার ফলেই মুছলমানদিগকে এই বিপদের সম্মুখীন 

হইতে হইয়/ছিল। সেই প্রসঙ্গে এখানে বলা হইতেছে যে, তোমরা আল্লার ও তোমাদের 

. বছুলের আজ্ঞাবহ চলিও, তাহা হইলেই তোঁমর। আল্লীর করুণালাত করিতে সমর্থ হইবে। যুদ্ধের 

সময় এইরূপ 4190101170৩ ব| নিয়ম-নিষ্ঠার বিশেষ আবশ্ক। তাই যুদ্ধবর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে 

প্রদঙ্গক্রমে এখানে এই আবশ্যকীয় নিয়মটার উল্লেখ করা হইয়াছে। 

৩৫৮ ত্বরিত হওয়। 

এই আয়তে আল্লার ক্ষমার পাঁনে ও স্বর্গের পানে ত্বরিত হইয়৷ চলিতে আদেশ দেওয়। 

হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য এই যে, যে সব কাজ ও উপকরণ আল্লার ক্ষমা ও ন্বর্গলাভের 

কারণ হয়, সেই কাঁজগুলি সম্পাদন এবং সেই উপকরণগুলি অবলম্বন করিতে বিলম্ব 

করিও ন|। 

৩৫৯ বেহেশতের “বিশালতা” 

ইহাঁরই অগ্থুরূপ ছুরা হাঁদিদের ২১ আয়তে বলা হইয়াছে__ 
- ০৯১) ৮৬৯] ৩১ ক০ ই 9 ৮ ৬০ ৮৮০০ 45| ১8 

“আর তোমরা ত্বরিত হইয়। চলিও আপন গ্রতূর ক্ষমার পাঁনে আর সেই হর্গের (পানে) 
আছমান ও জমিনের বিশালতার হ্তাঁয় যাহার বিশালত|।” এই ছুই আয়তে ৮2০ শবের 

ব্যবহার কর! হইয়াছে। আরবী সাহিত্যে উহা'র সাধারণ ও সর্ধবাদীসম্ত অর্থ- প্রস্থ, 
পরিসর, বিশালতা এবং মূলা ও বিনিময় ( ছেহাহ, রাঁগেব, মেছবাঁহ, কবির প্রভৃতি )। 
অধিকাংশ তফছিরকার এখানে প্রস্থ বা পরিসর অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন। আবু-মে|ছলেম ও 

আর ছুই একজন শেষোক্ত অর্থ গ্রহণ করিয়! বলিতেছেন--মাচুষ সাধারণভাবে কোন বস্তর 
যে মূল্য বা বিনিময় কল্পনা করিতে পাঁরে, বেহেশতের মূল্য তাহাই, এখানে রূপকভাবে এইটাই 
বোঝান হইতেছে । আমার মতে এখানে “আর্জ” শব্ের অর্থ বিনিময় হইতে পাঁরে, বিশালতাঁও 
হইতে পারে। উভয় অবস্থাতে ভাবার্থ গ্রহণ করিতে হইবে এবং তাহার পরিণাম একই। 
ফলতঃ বেহেশতকে মাছষ যেরপে কল্পনা করিয়া থাকে, তাহা অতি ক্ষুদ্র, অতি হীন ও অতি 
ন্বীর্ণ। সংকর্শশীল বিশ্বাসীদিগের জন্ট যে ন্বর্গ আল্লাহ প্রস্বত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা 
মাষের কল্পনাতীত ভাবে বিশাল ও মৃল্যবান। বেহেশত স্থানের নাঁম ন! অবস্থার নাঁম, 
দৈহিক না আধ্যাত্মিক, অথব| উহা ব্যতীত আর কিছু, এক মাত্র আ'ল্লাই তাঁহা অবগত আঁছেন। 
সুতরাং সে তর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্গতি বা সার্থকত। কিছুই নাই। . আল্লাহ্ত স্পষ্ট করিয়া বলিয়া 



৩য় ছুরা, ১৪শ শ রুকু ০মাত্তাকীদের লক্ষণ ২৬১ 
৯ ৯ এছ, ৭ ৯ ০৮ টি ২৬৮৬ % লা ০৬ 

সি এস তো লাস ওসির ৬/৬৯ ৯পি আপরটি পা 

দিতেছেন যে যে - প্তীহারিগের অত কি নয়নাভিরাম ( পরম ধন) লুকাইয় রাখা (হইয়াছে, 
. কোন ব্যক্তিই তাহ! অবগত নহে” (৩২--১৭)। তিনি আরও বর্জিতেছেন :--আমার 
সৎকর্মশীল বান্দাদিগের জন্য যে নে'মৎ আমি প্রস্তুত করিয়। রাখিয়াছি- কোন চক্ষু "তাহা দর্শন 
করে নাই, কোন কর্ণ তাহা শ্রবণ করে নাই, আর কোন মাছুষের মনে তাহার কল্পনাও 
স্কানলভ করিতে পারে নাই ( বোখারী, মোছলেম )। ছুরা বকরাঁর ২৯, ৩০ ও ৩১ টীকায় 
দোঁজথ ও বেহেশ্ত সম্বন্ধে আলোচনা কর! হইয়াছে । 

৩১০ মোত্তাকীদের লক্ষণ 

মাষের কল্পনাতীত বেহেশ্তেকে প্রস্থত করিয়া রাঁখা হইয়াছে সংযমশীল লোকদিগের 
জন্ধ, উপরের আয়তে এই কথা বলার পর এখানে ও,ইহাঁর পরবর্তী আয়তে মোত্তকী ব| সংযনী- 
দিগের পাঁচটা লক্ষণের বর্ণন| কর! হইয়াছে । ইহার মধ্যে প্রথম হইতেছে সদ্ধায়ের অভ্যাস। 
কপণতার মনোভাব মাছষকে পাইয়! না বলিতে পারে, ইহহি আয়তের মূল লক্ষ্য। তাই বল! 
হইতেছে, অবস্থা সচ্ছল হউক আর অসচ্ছল হউক, নিজের শক্তি অচুসারে কিছু কিছু সম্ধয় 
মুছলমাঁনকে সকল সময়ই করিয়! যাইতে হইবে। অবস্থা সচ্ছল নহে বলিয়া স্ধযয় ত্যাগ করিয়া 
বসিলে, তাহার কলে প্রবৃত্তিটা এমনই ভাবে বিগড়াইয়া ধাইতে পাঁরে যে, অবস্থা ভাল হইলেও 
সদ্যয় করার মত মনের বল তখন আর মাষের থাকিবে ন। এইরূপে ক্রোধ মাঁছষের জ্ঞাঁন 
ও বিচাঁর-বিবেচনা শক্তিকে একেবাঁরে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। এইজন্য ক্রোধ সম্বরণ করা 

ত্যম সাধনার একটা প্রধাঁন উপকরণ। মাঁছছষের অপরাধ ক্ষম! করাও সংযমের একট! প্রধান 
লক্ষণ। অপরাধীকে দণ্ড না দেওয়ার নামই ক্ষমা। কোরআন বলিতেছে, শুধু ক্ষমা করাই 
মের প্রধান আদর্শ নহে, বরং সঙ্গে সঙ্গে যথাসাধ্য সেই অপকারীর উপকাঁরও করিয়। 

যাইতে হইবে। 
কোরআন ও হাদিছ সংযমসাঁধনার এই শ্রেণীর শিক্ষায় পরিপূর্ণ, হজরত মোহাম্মদ 

মৌস্তাঁফার সারাজীবনটাই ইহার অচ্গপম আদর্শ 

৩৬১ অনুতাপ ও আত্মগ্লানি 

সংযমসাধনার পঞ্চম লক্ষণটী এই আয়তে বর্ণন| করা হইয়ঃছে। ভ্রান্তি ও পদস্থলন 
মাছষের জীবনে অনিবাধ্য। কিন্তু কোরআনের আদর্শে অন্পপ্রাণিত যে মুছলমান, তাঁহ!র 

বিশেষ লক্ষণ এই যে, যখনই সে কোন অপকর্শের দ্বারা নিজ-আত্মার প্রতি অত্যাচার করিয়া 
বসে, তখনই আল্লাহকে ম্মরণ করিয়া সে বিচলিত হইয় পড়ে। আর নিঙ্জের অপকর্শের জন্গ 
তাহার হুজুরে ক্ষম।ভিক্ষা করিতে থাকে । পাপের জন্ত তাহারা অছৃতপ্ত হয়, তাহাদের যনে 

আত্মগ্লীনির সৃষ্টি হইয়া যাঁয়। এই অন্গতাঁপই মাছষের আত্মশুন্ধির প্রধান উপকরণ। 
এছলামের পরিভাষায় ইহাকেই তাওবা বল! হইয়৷ থাকে । এ সন্বন্ধে দে বিডির সাব 
বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। 
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শ৬২ ইতিহাসের শিক্ষা 
কোরআনে বহস্থলে ৬.১ শবের ব্যবহাঁর হইয়াছে। ইহা “মৌকাঁজ্জেবঃ শবের 

৮ 

বহবচন। মোকাজ্জেব, তাকৃজীধ! হইতে উৎপন্ন। উহার অর্থ_-সত্যের প্রতি মিথ্যার 

ক 

আরোপ করা। অর্থাৎ যাহা ত্য, তাঁহাকে সত্যনয় বলিয়া মুখে ঘোষণ। করা, অথবা 
বাস্তবক্ষেত্রে কার্ধ্যত: তাহাকে মিথ্যা বলিয়! প্রকাশ করা । যাঁহাঁর! মুখে সত্যকে স্বীকার করে 
ব। অস্বীকার করে না, তাহাদ্দের মধ্যে এপ লোকও অনেক আছে, য'হাঁরা নিজেদের কার্য্যের 

দ্বারা প্রতিপন্ন করিয়া দেখায় যে, মুখে ন। বলিলেওঁ, তাঁহাঁরাঁও সত্যকে সত্য বলিয় গ্রহণ করে 

নাই। বাঙ্গালায় ইহার কোন প্রতিশব্দ খু জিয়া পাই নাই, তাঁই অগত্যা “মিথ্যা-আরোপকারী* 
ক 

_ সবলিয়া অন্থবাদ করিয়াছি। 
এই রুকুর প্রারস্তে আগ্রসঙ্গিকভাবে সুদ প্রভৃতি কতকগুলি দরকারী বিষয়ের উল্লেখ 

করার পর, এখান হইতে আবাঁর ওহোদ যুদ্ধের প্রসঙ্গ আরম্ভ হইতেছে । এই আয়তে, 

তাহার ভূমিকা হিসাবে, মুগলমাঁনদিগকে বিশ্বমনবের উত্থান-পতনের এঁতিহাঁসিক শিক্ষার প্রতি 

মনোঁযোগী হইতে উপদেশ দেওয়া! হইতেছে । জাঁতিগঠনের জন্ঠ কি উপাদান উপকরণের 

দরকার, বিক্ষিপ্ত ব্যক্তিগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্ঠ কি কি সাধনার আবশ্যক, এবং সেই সংহতিকে 

. অক্ষপ্ন রাখার জন্ত কোন শ্রেণীর অন্যায় ও অপকার্ধ্যগুলি ব্জন করিয়া চলা অপরিহার্ধ্য, এই 
ছরার প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত মুখ্যতঃ তাহারই আলোচনা হইয়া আসিয়াছে । এখানে 
মুছলমানকে সন্বেধন করিয়া বল! হইতেছে__ তোমরা ছুন্য়ার দিকে দিকে পরিভ্রমণ কর, লুপ্ত 
বিধ্বস্ত বা অধঃপতিত জাতিদিগের শোচনীয় পরিণতির কাধ্যকাঁরণ পরম্পরাঁর সন্ধান করিয়া 

দেখ, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে যে, এই সমস্ত সত্যকে সত্য বলিয়া গ্রহণ না করাই 

তাহাদের সর্বনশের প্রধান কারণ। ইহাই তাহার চিরাচরিত নিয়ম এবং মুছলমাঁনদিগের 
সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম হইতে পারিবে না। 

"পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর”-পদের লক্ষ্যার্থ পরিভ্রমণ করাই নহে। জাঁতিগণের জীবন- 

মরণের কার্যয-কারণ-পরম্পর! সম্বন্ধে ইতিহাসের শিক্ষাকে যে কোন প্রকারে হউক, গ্রহণ 
করাই আয়তের উদ্দেশ্য । 

৩৬৩ ঈমানই শক্তি 

'আয়তে অহন ও হোঁজ শব ব্যবহৃত হইয়াছে। অহন-অর্থে শিথিল হওয়া, দুর্বল 
হইয়। পড়া। কোন প্রিয় বস্তর তিরোধান ঘটায় মনে যে যন্ত্রণার স্ট্টি হয়, তাহাঁকে হোজন 
বলা হয়। বাঙ্গলায় উহার অর্থ-_বিমর্য হওয়া, শোকাভিভূত হইয়া পড়া। সে সময় অর্থবলে ও 
জনবলে মুছলমানদিগের অবস্থা ছিল একেবারে হীন। বদর ও ওহোঁদ যুদ্ধের ভীষণ সংঘর্ষে 
তাহা আরও হীনতর হইসা ধঁড়ায়। এই পরিস্থিতির ফলে হজরতের সহচরগণ শিথিল ও বির 
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হইয়। না পড়েন, এই জন্য ঠ তাহুনদিগকে . সতর্ক করিয়া রদ বইডে | বল বাহুল্য যে, 

কোরআনের সাধারণ নিয়ম অনুসারে, ইহা হজরতের ছাহাঁবাদ্িগের সথন্ধেপ্উন্ত হইলেও, ঈমগ্র 

মোছলেম জাতির পক্ষে ইহা চিরন্তন ও সর্বব্যাপী শিক্ষা, শীশ্বৎ আশার বাণী।  * 

আয়তের সার শিক্ষ! এই যে, মুছলমানের প্ররুত শক্তি তাহার ঈমানে, ধনবলেও নহে, 

জনবলে ও নহে। তাহার এই ঈমাঁন অক্ষুণ্ন থাকিলে তাহার! অন্তরে অন্তরে অচুভব করিবে যে, 

একমাত্র আল্লাই সর্বশক্তিমান, অর্থাৎ সমস্ত শক্তির পরম-অধিকাঁরী একমাত্র তিনি। মুছলমাঁন- 
মণ্ডলীর উত্থান হইয়াছে সেই সর্ববশক্তিমানের প্রত্যক্ষ নির্দেশে, তীহাঁর বাণীকে দুন্য়ার কেন্দ্রে 
কেন্দ্রে জয়যুক্ত করার জন্ব। নিজের ষথাঁসর্ববস্বের বিনিময়ে, সত্যের এই জয়পতাকাঁকে বিশ্বের 
বুকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার সাধনাই তাহার মোছলেম-জীবনের সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান সাধন! । 
সাধন! তাহার কর্তব্য, ফলাঁফল-নিরপেক্ষ হইয়া সেতাহাই করিয়| যাইবে । সে সাধন! কখন 

কি পরিমাণে সিদ্ধিলাভ করিবে না করিবে, সেই সর্বশক্তিমানের মঙ্গল-ইচ্ছাই তাহা নির্ধারণ 
করিয়। দ্রিবে। ফলতঃ মোছলেম-সাঁধকের অর তাহ।র শক্তিকেন্দ্রের সহিত যে/গস্ত্র হইতেছে 

এই বিশ্বাস ব ঈমান । এই ঈম|ন যদি দূর্বল না হইয়| পড়ে, তাহা হইলে শক্তিকেন্দ্রের সহিত 

তাহার যোঁগস্থত্রটা অটুট ও অক্ষুণ্ন হইয়। থাকিবে । কাজেই প্রবল ও পরাক্রমিত হইয়! থাকিবে 

তাঁহারাই। 
প্রত্যেক মুছলমাঁনই ছুন্য়ায় আসিয়াছে তাওহীদের মিশনরী হিসাবে। ইহাই তাহার 

মোৌছলেম-অস্তিত্বের সর্বপ্রধান সাধনা, সর্বশ্রেষ্ঠ সার্থঘকত]। “আমার সমস্ত উপাসন|-আরাধনা, 

আমার সমস্ত কোরবান-বলিদান, আমার সমগ্র জীবন ও মরণ নিয়োজিত হইয়।ছে একমাত্র 

রবব,ল-আ'লামীন আল্লার জন্ঠ-__কেহই নাই তাহার দ্বিতীয়, এই নির্দেশই আমাকে দেওয়| 
হইয়াছে এবং আমি ( এই নির্দেশে ) আত্মসমর্পণকারী প্রথম মোছলেম” ( কোঁরআন-আন্আম) 
ইহাই'ত মোছলেম-অন্তিত্রে প্রকৃত স্বরূপ--তাহাঁর জীবন-দাধনার প্রথম কথা ও শেষ কথা। 

এই বিস্বতপঠ আবার মুছলমানকে ম্মরণ করাইয়! দিতে হইবে, জীবনমন্ত্রের এই শাশ্বত্ধবনি 

জাঁগাইয়। তাহার মনপ্রাণকে আবার জীবস্ত করিয়া, অমর করিয়া তু'লতে হইবে। মুছলমাঁনকে 

ধ্বংস করার জন্ত তাহ।র যাত্রাপথের চারিদিকে শতাবীর পর শতাবী ধরিয়! কেবলই' রচনা করা 

হইয়াছে মরণের চরম বিভীষিকা । তাহাদের কর্ণে কর্ণে, মর্শে মর্মে উদাত্ত সুরে ধ্বনিয়া উঠুক-- 

কোঁরআঁনের এই অমূতবাঁণী, ঈমানের এই চিরস্তন জীবন-পুলক। সে আবার বুঝিতে ও বিশ্বাস 

করিতে শিখুক যে, সে ছুন্য়ায় আসিয়াছে স্বর্গের অমর বর লাভ করিয়া । ইহাই কোরআনের 

সত্যকাঁর তফছির, বাস্তব তফছির। 

৩৬৪ আঘাতের সার্থকতা 

তফছিরকারগণের সাধারণ অভিমত এই যে, আলোচ্য আয়তে হজরতের ছাহাবীদিগকে 

সাস্বনা দিয়া বল। হইতেছে যে, ওহোঁদ যুদ্ধে ষে আঘাত তোমর! পাইয়াছ, তাহাতে বিচলিত 
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হওয়ার কারণ ক্ছিই হি কারণ অনতজাতি অর্থাৎ স্বোমাণের প্রতিহ্ন্থী কৌরেশপক্গও'ত 
তোমাদের মত ক্ষতিত্রস্ত হইয়াছে। আমার মতে এখাঁনে কওম-অর্থে ছুন্য়ার অগ্ঠ সব জাতির 
কথাই বুঝীইতেছে। সে "যাহা হউক, সত্যের সাধক মোছলেম জাতিকে ম্মরণ করাইয়া দেওয়া 
হইতেছে, তোঁম!দের এই সাঁধনাঁর পথ নিরঙ্কুশ একেবারেই নহে। আঘাত ও বিপদ এপথের 

: অপরিহার্ধ্য সাথী। এই শ্রেণীর বিপদের তিনটা হেতু এখানে উল্লেখ করা হইয়াছে :__ 
(১) পরীক্ষ। না আসা পর্য্স্ত সকলেই নিজকে মোমেন-মুছলমার্ন বলিয়। দাবী ও প্রকাশ 

করিতে থাকে। কিন্তু ইহাদের অনেকেই সত্যকার মোমেন নহে। সোঁণার সহিত খাঁদ 
মিশাইয়! যে মুদ্রী প্রস্তত করা হয়, তাহা মেকী, কর্মক্ষেত্রে অচল। সেই জন্য.আগুনের তাপে 
খাঁদকে সোণা হইতে পৃথক করিয়া লইতে হয়। এইন্ধপে কোরআন চায় তাওহীদের 

-.সেবকদিগকে লইয়। একটা খাঁটি জার্তি গঠন করিতে এবং এইজন্য মোনাফেক 'ও মোমেনকে 
কার্যযক্ষেত্রে বাছাই করিয়া লওয়াঁর উদ্দেশ্টে জেহাদের এই অগ্নিপরীক্ষা। 

(২) জাতিকে সর্বশ্রেষ্ঠ কল্যাণের মহিমায় গৌরবাম্বিত করিতে হইলে, সব চাইতে বেশী 

দকার তাহার ব্যক্তিগণের ত্যাগ-সাধনার। কর্তব্যের আহবানে শত্রুর বিষাক্ত খঞ্জরকে নিজের 

বক্ষপঞ্জরের মধ্যে বরণ করিয়া লওয়া. সব চাইতে বড় ত্যাগ। মুছলমাঁনের জাতীয় জীবনের 

মঙ্গল ও মুক্তির জন্য তাই তাহার প্রত্যেক স্তরেই শহীদের কীচা কলিজার ধাচা খুনের দরকার 
হইবে। এই শহীদর। নিজেদের ব্যক্তিগত প্রাণকে কোরবান করিয়া জাতিকে প্রাণবান করিয়া 
রাঁখিবে, ইহাই এছল:মের বজ্রবাণী। এজন্ঠও পৃরীক্ষার দরকার । 

(৩) জাতির ব্যক্কিগণের মধ্যে যে দৌষ ছুর্বলতা আছে, বিপদের সময় নিজের শোচনীয় 
কুফল লইয়! তাহ! প্রকট হইয়। ওঠে। এই কুফলের অভিজ্ঞতাদ্বারা মুছলমাঁন ভবিস্তের জন্য 
সাবধান হইবে এবং নিঞ্জকে সেই সব দোষদুর্বলতা হইতে মুক্ত করিয়া লইবে। নায়কের 

আছুগত্য ও কঠোর নিয়মনিষ্টার অভাবেই ওহোঁদযুদ্ধে মুছলমাঁনদিগকে, বিজয়লাভের পরেও, 
বিপন্ন হইতে হইয়াছিল। এই বিপদের শিক্ষায় তাহার! ভবিষ্যতের জন্ত সাবধান হইয়া যাইবে । 
এই প্রকার আল্মশুদ্ধির ফলে তাহাদের চরিত্রবল ও জাতীয় শক্তি শতগুণে বর্ধিত হইয়া যাঁইবে। 
পক্ষান্তরে মোমেনদিগের এই শক্তিবৃদ্ধির ফলে কফেরদিগের শক্তি বিনষ্ট'হইবে। 

এই গুলিই হইতেছে আঘাতের ও বিপদের সার্থকতা । 

৩৬৫ জেহাদ 

জেহাদ এছলাঁমের অপরিহার্ধ্য অঙ্গ। স্বজাতি নিরননানিরিজরাননা 
রক্ষা করার উপায়াস্তর না থাকিলে, মুছলমান আমীরের নির্দেশমতে তরবারীর দারা “তাহাকে 

রক্ষা! করার চেষ্টা পাইবে, ইহারই নাম জেহাঁদ। চুরা বকরার বিভিন্ন টাকায় এ সম্বন্ধ 
আলোচনা করা হইয়াছে । আয়তে মুখ্যতঃ হজরতের ছাহাবাগণকে সম্বোধন করা হইয়াছে। 
উহার তাৎপর্য এইকপ £-_ জেহাদের অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হইয়া! বিচলিত হইয়! পড়ার কোন 



ওর ছুরা, ১৪শ রুকু* ] স্ব্যর কামনা! ২৬৫ 
এ কস্ট এ টি ও পপ সি ও তা” সি রী ও. পানি সা সতী সা ভপ সিীপী সা সপীস্পপিসি সিলসিলা - ছিপ সপািতক্সিতিত শা সি জরি জী ৯ ক জর সি ক সপ সি তা স্পা এ সর ছিএটি জাতি জি বন ইতি 

কারণ তোমাদের নাই। শুধু মুখে এছলামের দাবী করিয়া ং ও পরীক্ষা -বঙ্জিত কএকটা 
অন্ষ্ঠানমাত্র পাঁলন করিয়াই তোমর! নিজেদের কাঁম্য মোক্ষধাঁমে প্রবেশ করিতে পারিবে, 
সেজন্য জেেহাঁদের বিপদ বিভীষিকার সম্মুখীন হইতে হইবে না--তোমরা কি এইরূপই মনে 
করিয়াছিলে ? অর্থাৎ কর নাই, করিতে পার না! কারণ, “বেহেশত যে তরবারীর ছায়ায় 

অবস্থিত” আর তাহার সাধনপথ যে জেহাদের অগ্রিক্ষেত্রের মধ্যদিয়।ই রচিত হইয়াছে, এ তত্ব 
তোঁমর! বন্তপূর্বব হইতেই অবগত আছে। সুতরাং ওহোঁদের বিপদে তোমাদের পক্ষে চাঞ্চল্যে 
বা অবসন্নতাঁর কাঁরণ কিছুই থাকিতে পরে না। 

৩৬৬ ম্বৃত্যুর কামন। 

মৃত্যু অর্থে মৃত্যুর উপকরণ বা জেহাদ, অথবা! ধর্শযুদ্ধে নিজের প্রাণ কোরবান কর] । 

বদরযুদ্ধের পর গাঁজী ও শহীদগণের মহিমাঁকীর্ভন করিয়! কোরআনের আয়ত অবতীর্ণ হইতে 

লাগিল, স্বয়ং হজরত রছুলে করিম শতমুখে তাহাঁদের গুণগান করিতে লাগিলেন। ইহাতে 
ছাহাবাগণের উৎসাহের অবধি রহিল না। বিশেষ করিয়৷ যে সব ছাহাবী বদরযুদ্ধে উপস্থিত 

হইতে পারেন নাই, তাহার। আল্লার হুজুরে পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন-_-বদরযুদ্ধের মত 
আর একটা সুযোগ আন্ুুক, সেখানে শাহদিৎ-সাধনায় লিপ্ত হইয়া আমরা স্বর্গ ও জীবন লাভ 
করি (জরির, মন্ছুর)। ওহোদধুদ্ধের পূর্ববাহে ছাহাবারা--বিশেষতঃ তরুণ সমাঁজ-_মদীনার 
বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করার জন্ট কিরূপ উৎসাহ প্রক্কুঠি করিয়াছিলেন, ইতিহাস পাঠকগণ তাহা 
অবগত আছেন। এখানে “তোমরা মৃত্যুর কামনা করিতেছিলে*-পদে, ছাহাবাগণের এই' সব 

আগ্রহ ও আকাঙ্খা প্রতি ইঙ্গিত করা হইয়াছে বলিয়! মনে হয়। অর্থাৎ, যে জেহাঁদের ও যে 

শাহাঁদতের আকাঙ্খা তোমরা এতদিন পোষণ ও প্রকাশ করিয়া আঁসিতেছিলে, সেদিন তাহাই 
তোঁমাঁদের চোখের সন্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। 

৩৪ 
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_নিশ্চয় অন্য রছুলগণ সকলে রর 

উাহার পূর্বে গত হইয়া ৮0491 4-3০+ এ 
গিয়াছেন ; অতএব, তিনি যদি রি 
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বিপরীতমুখে ঘুরিয়৷ ঈাড়াইবে ? 
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দাড়ায় যে ব্যক্তি, আল্লার 4০৬4: 
কিছুমাত্র ক্ষতি সে কখনই ৮৮০০, 44 
করিতে পারে না; আর 34০৯৪ ৪ 

'কৃতজ্ঞতা-পরায়ণ লোকদিগকে 

আল্লাহ ( তাহাদের ) কর্মফল সিন এ 
শীপ্রই প্রদান করিবেন । 7৮55 
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ব্যতিরেকে-ম্বত্যুর সময় অবধা- 

রিত; বস্ততঃ ছুন্য়ার পুণ্যফল & ১৮-, 5 ও ১৯ ১ 
(লাভের) প্রয়াসী হয় যে ব্যক্তি, রি ওই 
তাহাকে তাহা হইতে প্রদান না 

ণ্ এ ৮০1৯ ১ করিব, আর পরকালের পুণ্যফল । ৮ সিকি সু রর 

পা 



৩য় বায ১৫শ রুকু ] 
গা উর পিসি 

( পাওয়ার ) প্রয়াসী হয় যে 

ব্যক্তি, তাহাকে তাহা হইতে 
প্রদান করিব; আর কৃতজ্ঞতা- 

পরাণ লোকদিগকে আমরা 

( তাহ'দের ) কর্মফল শীঘ্রই 
প্রদান করিব। 

১৯৪৫ বস্ততঃ (অতীত যুগে) কতই ন| 
ছিলেন নবী-_বহু প্রভু-পরায়ণ 

ব্যক্তি তাহাদের সঙ্গে মিলিয় 

যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু আল্লার 

পথে যেশবপদ তাহার! প্রাপ্ত 

হইয়াছিল, তাহাদ্ারা তাহার! 
শিথিল হইয়! যায় নাই, অধিকন্তু 
তাহার। ছুর্ববল হুইয়! পড়ে নাই, 
( শত্রু সমীপে) হেয়ত৷ স্বীকার 
ও হীনতা প্রকাশও করে নাই ; 

বস্তৃতঃ আল্লাহু প্রেম করেন 

ধৈর্যশীল লোকদ্িগকে । 

১৪৬ আর তাহারা বলার মধ্যে 

বলিত -- হে আমাদের প্রভূ ! 

আমাদিগের তরে আমাদিগের 

পাপগুলি ক্ষমা কর ও 

আমাদিগের কার্যকলাপের 

অতিরিক্ততাকে (মার্জনা কর ), 
আর আমাদের চরণকে দৃঢ় 

প্রতিষিত করিয়। রাখ এবং 
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দিগকে জয়যুক্ত করিয়৷ দাও! ১০% 
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১৪৭ সে মতে আল্লাহ তাহাদিগকে ॥ 54) ইনি ১৫1 
প্রদান করিলেন ছুন্যার পুণ্যফল » সিরা 

আর পরকালের উত্তম পুণ্যফল ; 49 ৮৮১58 ০৮৯ 
বস্তুতঃ আল্লাহ প্রেম করেন 

মণকর্ম্মশীলদিগকে | £ ডি ূ ৮ 

টীকা ₹- 

৩৬৭ নবীর ম্ৃতু/তে সভ্য মরে না 

ওহোদ-যুদ্ধের বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন পরিস্থিতির প্রত্যেক দিকে, মুছলমানের জাতীয় 
জীবনের বহু মূল্যবান শিক্ষা! ও আঁদর্শ বিক্ষিপ্ত হয়৷ আছে। ইহার মধ্যকার কতকগুলি প্রধান 
শিক্ষা ও আদর্শকে, কোরআনে নানা প্রসঙ্গে বিশেষ গুরুত্ব দিয়! বর্ণনা করা হইয়াছে । 

তীরান্দাজ সৈম্থরা হজরতের কঠোর তাঁকিদের কথ! ম্মরণ রাখিলেন না, নিজেদের 
মায়কের নিষেধ গ্রাহা করিলেন না, ইহার ফলে কোঁরেশ সেনাপতি অরক্ষিত গিরিপথ দিয়! 
পশ্চান্দিক হইতে মুছলমাঁনদিগকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিয়াছিলেন । এ সমস্ত বিবরণ 
আমর৷ পূর্বে অবগত হইয়াছি। মুছলমানর! ইহার পূর্বেই ছত্রভঙ্গ ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়া- 
ছিলেন। সে অবস্থায় এই আকন্মিক আক্রমণের বেগ সহ্ কর! তাঁহাদের পক্ষে সম্ভব হইল না। 
এই বিপদের সময় অধিকাঁংশ মুছলমানই এমন বিহ্বল হইয়া পড়েন যে, হজরত কোথায় আঁছেন, 
কেমন আছেন, কি করিতেছেন, তাহাঁর সন্ধান লওয়ার সুযোগও তাহাদের পক্ষে ঘটিয়া৷ উঠিল 
না। এই অবসরকে স্বর্ণ স্থযোগ মনে করিয়া কোরেশ যোদ্ধারা নিজেদের আক্রমণকে হজরতের 
প্রতি কেন্ত্রীতৃত করিতে লাঁগিল। গণিত যে কয়জন নরনারী এই সময় হজরতকে রক্ষা 
করার চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহাদের ধৈর্য্য ও বীরত্ব বন্ততই অতুলনীয়। কিন্তু তাহা সত্বেও 
হজরত গুরুতরভাঁবে আহত হইয়া পড়েন। কোরেশ যোদ্ধারা মনে করিল, হজরত নিহত 
হইয়াছেন এবং এই সংবাদটাকে চারিদিকে প্রচার করিয়া দিতেও বিলম্ব করিল না। সেই 
বিহ্বল, বিপন্ন ও বিচ্ছিন্ন মুছলমাঁনরা যখন শুনিলেন যে, হজরত নিহত হইয়াছেম, তখন তাহাদের 
অনেকের দেহ ও মন একেবায়ে অবসন্ন হইয়া পড়িল। হতাশ ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়া 



ওর ছুরা, ১৫শ কু রা নবীর স্বহৃঃঢেত সত্য মঢর না ২৬৯ 
সির এ সী ৬ শিস ওর ও এরি! 

তাহাদের একদল কষে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতে লাগিলেন | মৌমাফেক- প্রধান 

আবছুললাহ-এবনে-উপাইয়ের মারফতে কোরেশ দলপতি আবু-ছুফ্যানের নিকট অভয়-ভিক্ষা 
করার জন্তও নাকি কেহ কেহ লালায়িত হইয়া পড়িয়াঁছিলেন। 

এই সময় বিক্ষিপ্ত মৌমেনবর্গকে তাহাদের কর্তব্য স্মরণ করাইয়৷ দেওয়৷র জন্ চেষ্ট! 

করিতেছিলেন ধাহাঁরা, আনাছ-এবনে-নজর তাহাদের অন্থতম | তিনি শুনিলেন, একদল 

মুছলম|ন হতাশ স্বরে হাঁহুতাঁশ করির! বলিতেছেন-"আর কি হইবে, হজরত নিহত হইয়াছেন ।” 
আনাছ তথন বজ্রকণ্েে হম্কার দিয় বলিতে লাগিলেন £-- 
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“হে মোছলেম জাতি! মোহাম্মদ যদি সত্য সত্য নিহতই হইয়া! থাকেন, তাহা হইলেও 
মোহাম্মদের খোদা"ত নিহত হন নাই ! অতএব যে সত্যের জন্ত হজরত মোহাম্মদ সংগ্রাম 
করিয়াছেন, তোমরাও তাহ।র জন্য সংগ্র/ম করিয়| যাও! হজরতের পর জীবনকে লইয়! কি 

কাজে লাঁগাইবে? ওঠ, যে কর্তব্যের জন্য হজরত প্রাণ দিয়াছেন, তোমরাও তাহার জন্ঠ 
নিজদ্রিগকে বলিদাঁন কর !*_ মনছুর প্রভৃতি । মুখ্যত: এই সব ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া 
মুছলমান জাতিকে এখানে একটা গভীর, বিরাট ও চিরস্তন সত্য, স্পষ্ট করিয়া বুঝাঁইয়া দেওয়া 
হইতেছে। 

আঁয়তের প্রথমে বল! হইতেছে-_ মোহাম্মদ আল্লার রছুল ব্যতীত আর কিছুই নহেন। 

অর্থাৎ মোহান্নদের সন্মান ও গুরুত্ব, তাহার ব্যক্তিগত হিসাবে নহে, বরং তিনি আল্লার রছুল 

বলিয়।। রছুল হইতেছেন, আল্লাহ কর্তৃক প্রেরিত সত্যের বাঁহকমাত্র | সেই বাঁহক মরিলে সত্য 

মরে না, সত্য সাধনার কর্তব্যও শেষ হুইয়| যাঁয় না। তোমরা যদি মুছলমান হইয়া থাক সত্যের 

জন্ত, তাহা হইলে মোহাম্মদের মৃত্যুর পরেও সে সত্য সত্যই থাঁকিবে এবং তখন সত্যসাধনার 

সে কর্তব্য অকর্তব্যে পরিণত হইয়া যাইবে না। এছলামের লক্ষ্য সত্যের সাধনা--নর পুজা 

নহে, তাঁওহীদের এই প্রাণ-বন্টাই এখানকার প্রধান প্রতিপাদ্য ৷ মুছলমান সমাজের মধ্যে 
আঁজকাঁল এরূপ 'ভক্কের” সংখ্যাই অধিক, ধাহার! ব্যক্তি-মোহান্রদকে রছুল-মোহাল্মদ অপেঙ্গা 

বড় করিয়! গ্রহণ করিতেছেন । 

আঁয়তে আরও বলা হইতেছে যে, মোহান্মদের পূর্ব্বকাঁর নবীর! সকলেই “গত* হইয়াছেন। 
মূলে 1১ শব আছে, বাঙ্গালায় ইহার ঠিক প্রতিশব' “গত হওয়া। অমুক লোক গত হইয়া 

গিয়াছেন-বলিতে, তিনি মরিয়! গিয়াছেন-এই অর্থই বোঁঝায়। কোরআন বলিয়া দিতেছে 

যে, হজরতের পূর্ব্বকার নবীর সকলেই গত হইয়! গিয়াছেন--ছুই প্রকারের । তাহাদের 
অধিকাংশ স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হুইয়াছেম, আর কেহ কেহ অন্ত কর্তৃক নিহত, 
হইয়াছেন | আুতরাং ইহাঘারা স্পষ্টতঃ বোষা হাইতেছে যে, এই ছুই প্রকার ধ্যততীত, 



২৭০ ০কোরআন শরীফ চতুর্থ পার! 
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নবীদ্দিগের গত হওয়ার অন্ত কোন উপায় নই, থাকিলে এ ক্ষেত্রে তাহার উল্লেখ নিশ কর! 

হইত। তফছিরকারগণও এখানে এই মতের সমর্থন করিতেছেন। তাহাদের মতে £-- 
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কবির, জরির, গারাত্রবুল কোরআন, বায়জাঁভী, রুহুল্মাঁআনী প্রভৃতি তফছিরের লেখকগণ 

এখানে একবাক্যে ও স্পষ্টভাবে স্বীকার করিতেছেনে যে, হজরত মোহাম্মদ মোস্তফা! যে অমর 

নহেন এবং তাহার মৃত্যুর ফলে ধর্মসাধনা যে রহিত হইয়া যাইবে না, এই সত্যের প্রমাণ 

হিসাবে এখানে বল! হইতেছে যে, তাহার পুর্ববকাঁর রছুলগণ সকলেই হয় স্বাভাবিক ভাঁবে 
অথবা অন্য কর্তৃক নিহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাঁতে তাঁহাদের সাধন! 
ব্যর্থ বা রহিত হইয়| যাঁয় নাই। সেইরূপে, মোহাম্মদকেও নিশ্চয় মরিতে হইবে এবং সেইরূপে 
তাহার মৃত্যুর সঙ্গে তাহাঁরও সাঁধন! মরিয়! যাইতে পারে না। 

হজরত ঈছাও এই 'পূর্ববস্তী নবীদিগের” একজন। যেহেতু কোরআ'ন অনুসারে হজরত 
মোহাম্মদ মোত্যফার পূর্ববর্তী রছুলগণ সকলেই গত হইয়! গিয়াছেন, অতএব হজরত ঈছাও 
নিশ্চয় গত হইয়া গিয়ছেন। অধিকন্তু, যেহেতু কোরআন অগ্ুসারে, নিহত হইয়া মরা অথবা 
স্বাভাবিকভ!বে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়া! ব্যতীত গত হওয়ার অন্ঠ কোন উপায় নাই, অতএব 
নিশ্চিতরূপে জানা যাইতেছে যে, এই ছুই প্রকারের কোন এক প্রকার উপায়ে হজরত ঈছা'রও 
নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়! গিয়াছে। আবছুহু'ত ইহা স্পষ্ট ভাষায় শ্বীকারই করিয়াছেন । তিনি 
বলিতেছেন ঃ-_ 
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“তাঁহার পূর্র্বকাঁর রছুলগণ গত হইয়াছেন, চলিয়। গিয়াছেন, অর্থাৎ মরিয়া গিয়াছেন। আর 
কেহ কেহ নিহত হইয়াছেন, যেমন জাকারিয়। ও ফ্যাহ্ রা ****** অতএব মোহাম্মদ যদি মরিয়| 
যান, মৃছ৷ ও ঈছা৷ যেমন মরিয়া গিয়াছেন, অথবা তিনি যদি নিহত হন, জাকারিয়া ও র্যাহ রা 
যেমন নিহত হইয়াছেন, তাহ! হইলে তোমরা কি সত্যের বিপরীত মুখে ঘুরিয়া দাঁড়াইবে? 

_.. মুছলমানের জাতীয় জীবমের আর একটা গুরুতর ঘটনার সহিত এই আয়তের ঘনিষ্ঠ 
এঁতিহাঁলিক সম্বন্ধ আছে। এই আয়ত নাজেল হওয়ার দীর্যকাল পরে, হজরত মোঁহাপ্মদ 



৬8 ছুরা, ১৫শ রুকু] নবীর মৃত্যুতে সত] মচর না ২৭৯, 
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মোদ্যফাঁর মৃত্যু হয়। এই নিদারণ সংবাদে মোস্তফাগতপ্রাণ ভ্তবৃন্দের মে € যে চাঞ্চল্যের 4, 
হইয়/ছিল, তাহ। সহজেই অনুমান করা যাঁয়। কতিপয় ছাহাবা, বিশেষতঃ হজরত ওমর, এই 
শোঁকে এমন আন্মহাঁরা হইয়! পড়েন যে, 'হজরতের মৃত্যু হইয়াছে, একথা বিশ্বাস কর! তাহাদের 
পক্ষে সম্ভবপর হয় নাই। হজরত ওমর ছাহাঁবাদের সন্মুখে দীড়াইয়্া বলিতে লাগিলেন-- 

মোনাফেকদিগের মধ্যকার কতকগুলি লোক মনে করিতেছেন যে, হজরত মরিয়! গিয়াছেন। 

না, ইহা! সত্য নহে, আল্লার দিব্য, হজরত মরেন নাই। তিনি আপন প্রতুর সন্নিধানে গমন 

করিয়াছেন, তিনি আবার ফিরিয়া আসিবেন-ইত্যাদি। এই ঘোর চাঞ্চল্যের সময় হজরত 
আবুবকর সেখানে উপস্থিত হইলেন, কাহাকে কিছু না বলিয়া ধীরভাবে বিবি আয়েশ।র 
ছুজরায় প্রবেশ করিলেন এবং হজরতের মুখের চাদর তুলিয়৷ তাহাতে চুম্বন করিয়া সাশ্র নয়নে 

বলিতে লাগিলেন_-“আঁমার পিতামাতা আপনার প্রতি উৎসর্গীত হউন, আল্লার দিব্য, 
আপনাকে দুইবার মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইবে না। আপনার জন্ত যে মৃত্যু অবধারিত ছিল, 
তাহা অসিয়ছে আর আপনি মরিয়৷ গিয়াছেন। অতঃপর হজরত আবুবকর বাহির হইয়া 

সমবেত ভক্তবুন্দের নিকট উপস্থিত হইলেন, ওমর তখনও নিজের বক্তব্য দৃঢ়তার সহিত গ্রচার 
করিতেছিলেন। আবুবকর তাঁহাকে চুপ করিয়৷ বসিতে আদেশ করিয়া সমবেত জনমগ্ডলীর 
মধ্যস্থলে গিয়া! দীড়াইলেন এবং হাঁম্দ নাআতের পর সকলকে সম্বোধন করিয়! ধীর গম্ভীর স্বরে 
বলিতে লাগিলেন_-হে লোক সকল, যাহার! মোহাম্মদের পৃজ। করিত, তাহারা অবগত হউক 

যে, মোহাম্মদ নিশ্চয়ই মরিয়! গিয়াছেন । আর তোমাদের মধ্যে আল্ল।র পূজা করিত যাহারা, 

তাহাদের জানা উচিত যে, আল্লাহ চিরজীবস্ত, তাহার মৃত্যু নাই । অতঃপর আবুবকর 
জলদগম্ভীর স্বরে কোরঅ'নের এই আয়তটী আবৃত্তি করিলেন_-মোহন্মদ একজন রছুল ব্যতীত 

আর কিছুই নহেন,*****'কৃক্তজ্ঞতা পরায়ণ লোকদিগকে আল্লাহ তাহাদের কর্ম-ফল শীঘ্রই প্রদান 

করিবেন। আবুবকরের মুখে এই আয়তের আবৃত্তি শুনিয়া সকলের মোহ কাটিয়! গেল, 
তাঁহার! চমকিয়। শিহরিয়া উঠিলেন। মনে হইতে লাগিল, আবুবকরের মুখে শ্রবণ করার পূর্ব্ব, 
পর্য্যন্ত এই আয়তটা যেন আর কখনও তাহারা শ্রবণই করেন নাঁই। ( বোখারী, নাছাই, মনছুর 
প্রভৃতি )। আবুবকরকে লক্ষ্য করিয়৷ আজ বলিতে ইচ্ছা হইতেছে--হে মোস্তফার সত্যকাঁর 
সথলাভিতিক্ত ও সর্বাশ্রেষ্ট খলিফা, তোমার আত্মার প্রতি আল্লার অনীর্বাদ সহন্রধারে বধিত 
হউক, তুমি উপস্থিত না থাঁকিলে অথব| চঞ্চল ও বিহ্বল হইয়া পড়িলে, ন| জানি সে দিন 
এছলামের কি ভীষণ সর্ধ্বনাশই না হইয়া যাইত ! | 

আফ়িতের শেষভাগে বল! হইতেছে যে, আল্লাহ “শাকের“দিগকে শীঘ্রই তাহাদের কর্মফল 
প্রদান করিবেন। শাকের অর্থে শোকর-গোঁজার, কৃতগ্তাপরায়ণ। আল্লার ষে নে+মত বা 

অনুগ্রহ তাহাদের প্রতি আছে, নিজেদের কথ! ও কাজের বারা বান্তব ক্ষেত্রে তাঁহার প্রতি 
বথেষ্ট সন্মান প্রদর্শন করে যাহারা, শাকের বা কৃতজ্ঞতাপরায়ণ বলিতে তাহাদিগকে বোঁবায়।: 
রিক্ত, মুক্ত-ও অকৃত্রিম তাঁওহীদ-জান এবং তাঁহার সাধনাই মুছবমানদিগের প্রতি আল্লার, 



২৭২ কোরআন শরীফ চা চতুর্থ পার! 
পাপন পাকটিলি পা বিপাশা আপরজিসিশী পিল পা তিপতি ছি তাসিন ৯ পিছ কটি 

প্রধান উহ এবং সেই উাওহীদকে যথাযথভাবে গ্রহণ ও প্রক।শ করাতেই । তাহার যথাঁথ 

সন্মান কর! হয়। 

ফলতঃ এই আয়তে মুছলমাঁনকে বলিয়া দেওয়৷ হইতেছে যে, তাঁওহীদ-সাঁধনার মূল লক্ষ্য 
ইইতেছেন -_আল্লাহ, রুল সেই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার উপলক্ষ মাত্র! উপলক্ষকে লক্ষ্যের 

আসনে বসাইয়া দেওয়! কোন ক্রমেই সঙ্গত হইতে পাঁরে না । 

৩৬৮ স্বৃত্যুর সময় অবধারিত 

মাছষকে, বিশেষতঃ সত্যসাঁধক মুছলমানকে, তাহার জ'বন-মরণ সম্বন্ধে সর্ববদ।ই স্মরণ 

রাখিতে হইবে যে, আল্ল।র নির্দেশ ব্যতিরেকে মরিয়| যাওয়া কোন মাছুধের পক্ষে সম্ভব নহে। 
অধিকন্ত মৃত্যুর সময়ও আল্লার আদেশক্রমে পূর্ব্ব হইতে অবধ|রিত হইয়৷ আছে। সে সময়কে 
এড়াইয়া চলাও মানুষের সাধ্যায়ত্ত নহে । সুতরাং “মোহাম্মদ সত্য সত্যই নিহত হইয়|ছেন: 

শুনিয়। তাহাদের বিশ্বাস করা উচিত ছিল যে, তিনি ইচ্ছ| করিয়া! মরেন নাই । বরং মঙ্গলময় 

আল্লার নির্দেশেই এন্তেকাঁল করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মৃত্যুর সময়কে পিছাইয়া দেওয়ার সাঁম্যও 
তাঁহার ছিল না, অতএব এ-মৃত্যুর জন্ত তিনি একটুকুও দারী নহেন | মঙ্গলময়ের শুভ-ইচ্ছা 
জয়যুক্ত হউক, ইহ|ই যখন তে।মাদের সাধনা ও সন্বল্প, তখন মোহাক্সদের মৃত্য ঘটাঁনই যদ্দি 
তাহার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহাতে এমন বিহ্বল ও বিমূঢ হইয়া পড়াঁর কারণ কি ছিল? 

পক্ষান্তরে তোমরা সমরক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলে- মরণের ভয়ে। 

আল্লার নির্দেশ ব্যতীত কোন মাচুষই মরিতে পাঁরে না, এই সত্যটাকে ন্ুদৃঢভাবে হৃদ্গণত 
করিয়া রাখিলে তোমরা বুঝিতে পারিতে যে, আল্লার আদেশ ন হইয়। থাঁকিলে কাঁফেরদিগের 

সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র একত্রেও তোমাকে হত্যা করিতে পারিবে না। পক্ষান্তরে তাহার নির্দেশ 

আসিয়া থাঁকিলেও দুন্যার কোন প্রাস্তই তোমার জন্ত নিরাপদ হইবে না, আজরাইলের 

অমোখমুষ্টি সেখানেই তোমাকে ধরিয়া ফেলিবে। অন্তথাঁয় ছুন্য়ার ভীক ও কাপুরুষরা সকলেই 
অমর হইয়া থাকিত। আল্লার হুকুম ব্যতীত বাঁচিব না, মরিধও না_এই বিশ্বাসই জেহাঁদের 
মূল শক্তি । 

৩৬৯ জ্বেহাদের স্বরূপ ও নজীর 

পররাজ্য-হরণের লালন! বা জাতীয়তার অভিমান দারা প্ররোচিত হইয়া সমরক্ষেত্রে 
প্রবেশ করে যাহারা, অন্ুবিধ! দেখিলেই তাহারা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে, উপস্থিত পরাজয়ের ফলে 
তাহাদের দেহ ও মন ছূর্ধাল হইয়া পড়ে। এবং শক্রর নিকট অতি হীনভাবে আত্মসমর্পণ 
করিয়। তাহারা নিঞ্জেদের ধনপ্রাণ রক্ষা! করার চেষ্টা পাঁয়। কিন্তু মুছলমাঁনের অবস্থা শ্বতশ্র। 
সত্যকে শয়তানের আক্রমণ হইতে রক্ষা করাই তাহাদের জাতীয় জীবনের সাধনা, এবং এই 
সাধনার জন্য নিজের যথাসর্বস্যকে বিসজ্জন দিতে প্রস্তুত থাকাঁতেই তাহার সার্থকতা । জয় 
পরাজয় ব। জীবন-মরণের কেনি সমস্তাই মোছলেম-মনের এই ছূর্বার স্ল্পকে প্রতিহত করিতে 
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পারিবে না, ইহাই তাওহীদের শিক্ষা। আশু-পরাগরের কারণে সহঃ গু শরতানের পনপ্রান্তে 
আত্মসমর্পণ করিতে পারে না। | 

এই শিক্ষার নজীর হিসাবে বল| হইতেছে যে, জেহাদের এই অগ্রি-পরীক্ষা কেবল 
তোমাদের এই উন্মতের জন্য একট! অভিনব নির্দেপ্ঈনহে ৷ তোমাদের পূর্বেও ৰছ নবীর ও 
তাহ।দের ভক্তগণের মাথার উপর দিয়। এই অগ্নিপরীক্ষার ঝড়ঝঞ্ধা বহিয় গিয়াছে । এই নবীর! 
ও তাহাদের সঙ্গী রেববী (৭৯ আয়তের টীকা) বা প্রভৃপরায়ণ ব্যক্তির। আল্লার এই পথে, অর্থাৎ , 

জেহাদের এই সাঁধনাক্ষেত্রে, ভীষণ হইতে ভীষণতর বিপদ আপনের সম্মুখীন হইয়ছিল। কিন্তু 

তাহাঁর ফলে তাহার শিথিল হইয়া পড়ে নাই, ছুর্বলত! প্রকাশ করে নাই, অথব| ভবিষ্যৎ সন্বদ্ধে 

হতাশ হইয়! আত্মরক্ষার জন্য শত্রুর সম্মুখে হেয়তা স্বীকার ব। কাকুতি মিনতি করে নাই। 
আয়তে 1/| শব্দ আছে। উহার ধাতুগত অর্থ--“"অবনমিত হওয়! ও কাঁকুতি মিনতি প্রকাশ 

করা।” শক্রর নিকট এইরূপ অবনমিত হওয়া এবং আত্মরক্ষার জন্য কাকুতি মিনতি করা 

মোছলেম মনোবৃত্তির বিপরীত কথ! | মুছগ্মমাঁন সাঁধক এই শ্রেণীর সমস্ত হীন-মনোবৃতি হইতে 

নিজকে সর্ববদ| সম্পূর্ণভ!বে মুক্ত করিয়। রাখিবে, এই নজীরের শিক্ষা! ইহাই । 

৩৭* গাজীদিগের প্রার্থন। 

বিপদের সম্মুখীন হইয়। চাঞ্চল্য ব| আকুলি-ব্যাকুলির কৌন উক্তিই তাঁহারা প্রকাশ করে 

নাই। বরং জেহাদ-সাঁধনাঁর মূলসাধ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখি! তাহারা কেবলই প্রার্থনা করিয়াছে 

যে--প্রভু হে! জেহাদের অগ্রি-পরীক্ষ। ও তাহার আপদ বিপদ যেন ব্যর্থ হুইয়। না যার। 
আমাদের কৃত সব ত্রুটি ব্চ্যিতিকে, সব পাঁপ ও অপরাধকে এবং সমস্ত অতিরিক্ততা ও 
উচ্ছৃঙ্থলতাঁকে সেই আগুনে সংশোধিত করিয়া আমাদের জীবনকে পবিভ্র, মহান ও কল্যাণ 

মণ্ডিত করিয়৷ তোল! সত্যসাধনার পথে আমাদের চরণগুলিকে দৃঢপ্রতিষ্ঠিত করিয়া দা, 
কোন অবস্থায় তাহা যেন কম্পিত ব! ব্খলিত না হয় । আর সত্যকে ধ্বংস করার জন্ঠ যে-কাফের 

জাতি আমাদের পথে বিদ্ব উপস্থিত করিতেছে, আমাদিগকে তাহাদের উপর জয়যুক্ত করিয়া 
দাও-তোমার নাম ও তোমার সত্যই যেন সকলের উপর পরাক্রাস্ত হইয়া থাকিতে পায়ে। 

জেহাদের প্রকৃত স্বরূপট! তাহারা চিনিতে পারিয়াছিল, তাই সেই তীষণ অগ্রি-পরীক্ষার 
মধ্যে ঈড়াইয়! এই প্রার্থনা করা তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইয়াছিল | ইহাই মুছলমানের 
সনাতন ও শাশ্বৎ আদর্শ । সাবধান, তোমর! ইহ! হইতে স্মলিত হইও ন| ! 

৩৭১ পরকালের পুণ)কফল 

১৪৪ আয়তে বলা হইল্লাছে যে, যাহারা কেবল ছুন্য়ার পুপ্যফল লাভের সক্বল্প করিবে, 
চুনয়ার পুণ্যফলের মধ্য হইতে কিছু তাহাদিগকে প্রদান কর! হইবে। কিন্তু এক্ষণে বলা হইতেছে 
যে, জেহাদের ম্বরূপকে পূর্ণভাবে হদগত করিয়। যাহার! তাহাতে প্রবৃত্ত হয় এবং তাহার, মূল 

৩৫ 



ইন: ৫কারিসান শরীক 1 চচক্পারা 
দা নর এপি 25222252255 পা শিল্প রি ৯৩ পিতা ৮৬ এ সিসির উর তি পরিনত সিসির পম এটি 

সাধনার প্রতি লক্ষ্য র&ুবিয়। বিপদ অ।পদে ধৈর্যধারণ করিয়া থাকে) ছুন্য়ার পুরস্কার তাহারা'ত 

সম্পূর্ণভাবে প্রাপ্ত হইবেই। আর দুন্য়ার পুরস্কার যতই অধিক হউক না কেন, পরকালের 
পুণ্যফলের তুলনায় তাহা নিকৃষ্ট । ফলতঃ পরকালের সেই উৎকৃষ্ট ও অবিনশ্বর পুণ্যফলও 
তাহারা লাভ ক্ষরিবে। ছুন়্ার পুরস্কার বজিতৈ মুছলমানের জাতীর সন্মান, সম্পদ ও স্বাধীন- 
তাকে, তাহাদের বিশ্ববিজর়ী প্রভাব পরাক্রমকে, তাহাদের স্বাধীন সাম্রাজ্যকে বুঝাইতেছে। 

আর পরকালের মহত্বম পুণ্যফল হইতেছে, বেহেশতের সেই কল্পনাতীত পরমানন্দ, আল্লার 
“রেজওয়ান ও সেই নফনাভিরাঁম নে'মৎ--কোঁন কর্ণ যাহা শ্রবণ করে নাই, কোন চক্ষু যাহা 

দর্শন করে নাই এবং কেন মাছুষের অন্তরে যে নে”মতের কল্পনাও সম্ভবপর হয় নাঁই।” 

আয়তের শেষভাগে বলা হইয়াছে __ ৬ ৬সক৭] শাসিত 419 বস্তুতঃ আল্লাহ 

ঙালবাসেন 'মোহছেন'দিগকে। “মৌহছেন+ এহছাঁন হইতে উৎপন্ন, যে এছহাঁন করে, সেই 

মৌহছেন। এহছান শব্দের তাঁৎপর্য্য ছুই প্রকার হইয়া থাকে । প্রথম--পরের উপকার করা, 
অন্ঠ কাহাঁরও প্রতি বিবেকের নির্দেশে কোন অগ্ুগ্রহ প্রকাশ করা । এই ছুরার ১৩৪ আয়তে 
৬৯০০ শব এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে । সেখাঁনে অগ্থবাদ করিতে হইবে-__বন্ততঃ 

পরোঁপকারী লোকদ্িগকে আল্লাহ ভালবাসিয়! থাঁকেন | ছিতীয়_-মান্ুষের নিজের কাঁজের 

সততা ও সঙ্গতিকে এহছান বলা হয় । “মাচুষ যখন সং-জ্ঞান অর্জন করে ও সঙ্গে সঙ্গে সৎকর্ম 

প্রবৃত্ত হয়” তখন ত।হার এই ব্যক্তিগত সন্ভ।/ব ও সৎকম্মকে এহছান" বল! হয় (রাগেব প্রভৃতি)। 

এখানে “মোহছেন' শব এই অর্থে গৃহীত । অজ্ঞ-অন্থবাঁদকর। উভয় স্থানে “সৎকর্শশীল” বলিয়া 

মে'হছেন-শষের অন্থবাঁদ করিয়াছেন। 



১৪৮ 

৯৫০ 

৯১৩০ জুন 
৬ এ 

হে মোমেনগণ ! তোমরা যদি 

সেই সমস্ত লোকের আজ্ঞারহ 

হুইয়৷ চল - যাহার! (সত্যকে ) 
অমান্য করিয়াছে, (তাহা৷ হইলে) 
তোমাদিগকে তাহারা ফিরাইয়। 
দিবে পশ্চাৎ মুখে, ফলতঃ 

( লাভের পরিবর্তে ) তোমর! 

হইয়া পড়িবে ক্ষতিগ্রস্ত। 

কখনই না, আল্লাই তোমাদের 

একমাত্র সহাঝ, বস্তুতঃ তিনিই 

হইতেছেন সাহায্যকারী দিগের 

মধ্যে সর্ব্বোতম | 

আল্লার সহিত কাফেরদিগের 
এই যে শের্ক-_যাহার সমর্থনে 

কোনই ছনদ তিনি প্রকাশ 
করেন নাই-_ ইহার ফলে আমরা 
তাহাদের অন্তরে ব্রাসের সঞ্চার 

করিয়া দেই; আর. তাহাদের 
আশ্রম হইতেছে ( নরকের ) 
অগ্নি; বস্ততঃ অত্যাচারীদিগের 
অধিবাম কতইনা মন্দ। 

২০ ৫ ওএ। গা ১ 

),_£6 ৩1৮০ 
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২৭৬ কোরআন শরীফ | (চতুর্থ পার! 
সপ দুদ দি. লি পট পাপ ও পি রা কি এ বি প্রি পি পরি এ পি পপ পর পি সত এ পো পিএ তে পো পা পি ৯ তো লস পি পি লি পাটি তে. ৯4৬ প্৯ ০৯০৯ ছি জাতি তা পানি তি এসি এ ছি পি তি তি এ এ এ এ শর এ এসএসএস সি 

৯৫১৯ আর আল্লাহ্ তে মাদিগের ॥ ০ ১1 পের তা কিপার পা 

| সমীপে নিজের ওয়াদাক্রে ১ চারা ভিলা ২০ 

নিশ্চয়ই সত্যে পরিণত করিয়। 
দেখাইলেন_ যখন তাহাদিগকে ০” ৪. 597/852 
তোমরা নিঃশেষে নিহত করিয়। [১ | এস € +১১ পপ 

যাইতেছিলে - তাহার নির্দেশ- ০ 
ক্রমে, যাবগুন। তোমরা! টিন 4১০9 ্ 1 5০ / 

কাপুরুষতা প্রকাশ করিলে ও ৮ ) 54১, 
(রছুলের) আজ্ঞা সম্বন্ধে পরস্পর রি 
বিরোধ ঘটাইলে এবং (অবশেষে ,, ১ ২ ৭ 5০ ০০ 
সেই আজ্ঞাকে ) অমান্য করিয়া ৫40 ৯ ৫০০৪ 5 
বসিলে -_ তোমাদের অভিপ্রেত নারি 
(বিজয়)কে তিনি তোমাদিগকে রাত করার রায় রাঃ 
দর্শন করার পরে) তোমা- -১০৩৯৮১০৮ ০৬ 
দিগের মধ্যে এরূপ লোক ছিল 
যাহারা চাহিতেছিল ছুন্যাকে, পর্ণ 16৮৯6 85585 ওচি পা পার্টি টে 
আর তোমাদিগের মধ্যে এরূপ 2০1) 8১৬৭ 
লোকও ছিল যাহারা চাহিতেছিল রন লি 
পরকাঁলকে, অতঃপর তোমা- /০9 ৩ পাচিত  & পদিপা ঠিপটি ও) পাতি তর রি 

দিগকে তিনি তাহাদিগের দিক হ 252 ৯১০৭ 
হইতে পরাম্থুখ করিয়া দিলেন__ পি 
তোমাদিগকে পরীক্ষিত করিয়া »। » ৭ *১ ১৯ ৯০০, 
লওয়ার জন্য, আর তোমাদিগের 1১৮৮০৬-এ৪ 
অপরাধগ্ুলিকে তিনি নিশ্চয়ই 
ক্ষমা! করিয়। দিয়াছেন ; বস্তুতঃ পদ 4) পরত 8৫4১ 
আল্লাহ্ হইতেছেন মোমেনগণের. ও /০৯$411 ৮০1০১ 
প্রতি প্রসাদ-শীল। রর র | 

১৫২ আর ( সেই. সময়ের কথ স্মরণ 2, 
কর) যখন তোমর। ( যুদ্ধক্ষেত্র ৪৬ 
হইতে) দরে পরচ্ছান করিতেছিলে.  . 

৯০৮৮5 মাঃ টিটি 
$৯ ১৪০৬০ ১ ৭৭ $৬5% 

॥ 
হু র্ রহ 
সঃ টে 



এ জা 

৪২ তিক ০৪ পি তি লা পান্ ল ৬ এসি সি তত সিসি তা তি ৩৯ এও 

_ দিগের পশ্চাৎ দিকে 

১৫৩ 

৯ পি এসি সি পেস্ট কি পি পি 

এমন (বিহ্বল) অবস্থায়, যে, 

অন্য কাহারও পানে ফিরিয়। 

দেখিতে (পারিতে-) ছিলে না 

-_অথচ রছুল তোমাদিগকে 

আহ্বান করিতেছিল তোমা- 

ফলে 

আল্লাহ তোমাদ্দিগকে ( ইহার ) 

প্রতিফল দ্রিলেন, মনস্তাপের পর 

মনন্তাপ-_-কারণ, যে (সম্পদ ) 

হইতে তোমরা বঞ্চিত হইবে 

অথবা যে (বিপদে ) তোমর৷ 

পতিত হুইবে, তাহার ফলে 

তোমরা যেন আর কখনও 

অবসন্ন হইয়। না পড়; আর 

( সর্বদাই স্মরণ রাখিবে যে) 

আল্লাহ্ তোমাদিগের কার্ধ্য- 

কলাপ সম্যকরূপে অবগত । 

ঃ$পর এই সব মনন্তাপের 

পরে - তোমাদিগের প্রতি 

অবতারণ করিলেন এক শাস্তি- 

তন্দ্রা, যাহা তোমাদিগের 
মধ্যকার একদলকে অভিভূত 

করিয়া ফেলিতেছিল, আর 
অন্যদলটী, তাহাদিগকে বিনর্ষ 

.. করিয়া ফেলিয়াছিল -_ আত্ম- 

. চিন্তা, তাহারা তখন আল্লাহ্ 

আদে-এমান-১৬শ রক ২৭৭ 
তি কস লি বারিপ পালাই বারি পঠিত লি 0 পে পি শী তে তি ০ ছল পে এ এ চি বাঁ কত ৪ 

829 নত 0 পপ ভগ তি 
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৮ নেঠত নতি ১৮৮৩ ভিন টা 

. ০ 
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৫31৩-3০৯ ১১১ 



২৭৮ 

সম্বন্ধে ধারণ  করিতেছিল 

অজ্ঞতার ধারণ; তাহারা 

বলিতেছিল-_এ ব্যাপারে আমা- 

, দের কি কিছু আছে! বলিয়। 

দাও __ সমস্ত ব্যাপার আল্লারই 
অধিকারভূক্ত ;-__ ইহারা মনে 

যে ভাবটা লুকা ইয়া রাখিতেছিল, 

তোমার কাছে তাহা প্রকাশ 

করিতেছিল না ; তাহার। (মনে 

মনে ) বলিতেছিল, এ-ব্যাঁপারে 

আমাদের যদি কিছু অধিকার 
থাকিত, তাহা হইলে আমরা 
এখানে (পড়িয়া) নিহত হইতাম 
না; বলিয়! দাও-_-তোমরা যদি 
নিজেদের গৃহের মধ্যেও অবস্থান 
করিতে, (তাহা হইলেও) নিহত 
হওয়াই যাহাদের জন্য নির্ধারিত 
ছিল, তাহার! নিশ্চয়ই নিজ নিজ 
বধ্যভূমির পানে বাহির হইয়া 
আসিত, আর ( অন্যদিক দিয়া 
বিশেষ কথা এই যে-_এই সব 
বিপদদ্বার। ) তোমাদের অন্তরের 
বিষয়গুলিকে তিনি পরীক্ষিত 
করিয়। লইবেন, এবং তোমাদের 
হৃদয়ের বিষয়গুলিকে তিনি 

পরিশোধিত করিয়া দিবেন; 
আর আল্লাহ্ (মানুষের) হৃদয়ের 

সবকিছুই সম্যকভাবে অবগত | 

কোরআন শরীফ 
» পাটি লা ও -৯ পাটি তাস তাি স্পা সর সত পি পিপল ৬০০১ পিসির 

পা ৮5 ৮৮৫৯৮5 

৪০২3৮৮৬ 
টপ 

2) ৬ 

ও 3৩১ _8৪৮এ 

পতি 

প্রা ৮০টি 2১ ০টি ৪ তা তা ডি শিটিগি তা শ 

শ 52) ৮ 0৩১৬ ১ 

£ পণ ভি পট ৬ উাতর্টি ও পর্ণ £ 

৮৮০১০১৫৬৫ 

4:29৮৬৭0৪, 
৩0 পাপা ৯ 

তপন 

পা শট তা ভতিরি ৩ 

এ নট ১3 টির 
এগ শা ভারি 

টিটি লী শট £ি 

ভি -3১১-০3 

(৮ ৮০1৩ 

৮35 ১৯৬৮ 

4০90 পলি 

5 ) 94১৫)| ০১1১ 

ৃ ৫ পায় 



তর ছ্র ১৬ কক]  পরজাতির বস্তা স্বীকার ২০৯ 
৪ 

১৫৪ ছুই (যুযুধান ) দল পরস্পরের ৫৪ ৩৫858 একড৫৮০% ও 

সন্দুখীন হইয়াছিল যে দিন, সে 3০ ও এ ৫ 

দিন তোমাদিগের মধ্যকার যে 

সব লোক (ঘুদ্ধ হইতে) পরাদ্ুখ 8%] ঠা ৫ ১ ্ | 
হইয়াছিল ( তাহাদের এই [ 
কাধ্যের) একমাত্র কারণ এই 5555 ০ 4০ 5155 
থে, তাহাদের অর্জিত কোন €]1 1948 ৩০০ ১০১) 

কোন (অন্যায়ের) দ্বার শয়তান 

তাহাদিগকে স্থলিত করিতে 1151) “৮ ০৭11৫ 
চাহিয়াছিল, বস্ততঃ তাহাদের / ৩৪ রশ 40০ 44 

অপরাধগুলি আল্লাহ্ নিশ্চয়ই 

ক্ষম! করিয়াছেন; নিশ্চয় আল্লাহ্ রি ১৬ 

ক্ষমাপরাযন, ধৈর্ধযশীল। 

রর 

৯টীকা :_. 

৩৭২ পরজাতির বগ্ঠতা স্বীকার 

এতা'আৎ শব্দের অর্থ-_কাহাঁরও আদেশ পাঁলন করা, বশ্তাতা স্বীকার করা বা আজ্ঞাবহ 
হইয়া চলা । এখানে মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়া বলা হইতেছে যে, তোমাদের রছুলের 
মারফতে প্রকাশিত এছলামের সত)কে অমান্ত করিষ়্াছে যাহারা, তাহার। আজ তোমাদিগের 
উপর আপতিত হইতেছে, এই সত্যটাকে ছুন্য়। হইতে লোঁপ করিয়! দেওয়ার জগ্ভ। এ 
অবস্থায় মুছলমাঁন ধদি সেই সব বিধন্মীর নিকট আঁত্মসমর্পণ করে অথব! তাহাদের আজ্ঞাবহ 
ইইয়! চলিতে প্রস্থত হয়, তাঁহা হইলে ইহারা তাহাদের কোন লাঁভ'ত হইবেই না, বরং তাঁহায়া 
সর্ববতো ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িবে। 

এই ক্ষতির পরিচয় দিয়া বল! হইতেছে যে, কাফেরদিগের আজ্ঞাবহ হইয়! ঈল্গিলে, তাহারা 
মুছলমানকে পশ্চাতের দিকে ফিরাইয়া দিবে। কোরআনের আলোকে এবং হজরত মোহাম্মদ 
মৌস্তফার শিক্ষার কল্যাণে, মুছলমান অল্প কএক বৎসরের মধ্যে সকল প্রকাঁর উৎকর্ষ ও উন্নতিগ্ন 
পথে বহুদুর অগ্রসর হইয়াছে । কাফেরদিগের বস্তা শ্বীকা'র করিলে, তাহায়। দেই অগ্রগতির 
পথকে সম্পূর্ণভাবে কদ্ধ করিয়া দিবে। মুছলমান তখন অতীতের সেই জ্ঞানগত .ও কর্দগত 



২৮০ ওকারআন শরীফ | টুথ পারা 
৯৮ * শে শি শি *শ্শাছিশ 

৯ জরা সর ছ লী পিছ পিং তর পি সি 

অনাচার ভাদার মধ্যে শি হই ভিত বাধ্য হইবে | এ তি তাহার পরকাল পণ্ড হইবে 

ধর্মের অবশ্টমাবী গ্লানীতে, ইহকাঁল নষ্ট হইবে দাঁসত্বের অপরিহার্য অভিশাপে। 

পরবর্তী (১৪৯) আয়তটা ইহা'র সহিত ঘনিষ্টভাবে সংশলিষ্ট। মুছলমান পরজাতির কাঁছে 
আত্মসমর্পণ করিতে যায় কোন্ ছূর্বল মানসিকতার ফলে, আয়তে তাহার সন্ধান দেওয়। হইয়াছে। 
এখাঁনে বল! হইতেছে যে, বিপ্দ ও পরীক্ষীর সম্মুখীন হওয়ার জন্ঠ সর্ববদাই আবশ্যক হয় সুদ 
ঈমানের এবং আল্লার উপর অবিচলিত নির্ভরশীলতার। এই ঈমান ও নির্ভরশীলত। যখন দুর্বল 
হইয়া আসে, মুছলমাঁন তখন পরজাতির কাঁছে আত্মসমর্পণ করিতে যায়-াহাদের অগ্ুগ্রহে 
বিপদের ভীষণত! হইতে আশ বক্ষ! পাওয়া ভ্রান্ত আশায় প্রবঞ্চিত হইয়া। কিন্তু মুছলমান- 
হিসাবে তাহাদের সর্ববদ। স্মরণ রাখা উচিত যে, তাঁহাদের একমাত্র সহায় হইতেছেন আল্লাহ । 
তিনি মঙ্গলময়, সর্বশক্তিমান এবং সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী । মুছলমাঁন ফলাফলের জন্ 
তাহারই সহায়তার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া সকল অবস্থায় নিজের কর্তব্য দৃঢ়তার সহিত 
পালন করিয়া যাইবে, পরজাঁতির বশ্ঠতা কখনও শ্বীকাঁর করিবে না ইহাই আঁয়তের শিক্ষা । 

৩৭৩ €ছোলতান--ছনদ 

আয়তের এই অংশে বল! হইতেছে যে, আল্লার সহিত গয়রুল্লাহকে শরীক বাঁনাইয়! লওয়ার 
এই যে অনাচার, ইহার সমর্থনে আল্লার দেওয়। কোন “'ছোঁলতান' নাই। আমি অগত্য। 
ছোলতান-শবের অগ্ুবাদ করিয়।ছি “ছনদ' বলিয়।। কিন্তু শব্বের সব ভাব ইহাদ্বার। প্রকাশ 
পাইতেছে না-বিশেষতঃ “সনদ'-শবের বর্তমান বালা ব্যবহার অনুসারে | .ইংরাঞ্ীর 
880001865, “ছোঁলতানের' প্রকৃত প্রতিশব্ষ বলিয়া আমার মনে হয়। 

কোন কাঁজ করা না-কর|র অথবা কোন বিশ্বা পোষণ কর! না-করার সঙ্গতি ব অসঙ্গতি 
প্রতিপাদিত হয়, আল্লার দেওয়! ছুইটা 9/70165 ব! সনদের নির্দেশ অছ্ুসারে। ইহার 
প্রথম ও প্রধান আল্লার কেতাব, দ্বিতীয় আল্লার দেওয়া মাছুষের জ্ঞান ও বিবেক। মানব 
সভ্যতার প্রথম যুগ হইতে এ যাবৎ বিভিন্ন যুগে ছুন্য়ার বিভিন্ন কেন্দ্রে আল্লার যে সব নরী 
সমাগত হইয়াছেন, তাহাদের কাহারও শিক্ষার কুত্রাপি শের্ক বা অংশীবাঁদের সমর্থন পাওয়া 
যায় না। বরং এই মহাঁপাতকের প্রতিবাদই তাহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে । পক্ষান্তরে 
মানুষের নুষ্টজ্ঞান ও মুক্ত-বিবেকও এ নির্দেশ কখনই দিতে পাঁরে না যে, মাছ্ষ সৃষ্টির কোন 
বিষয় বা বস্তুকে শর্টার সতাঁর বা শক্তির অংশীরূপে গ্রহণ করুক। ফলতঃ শের্ক বা অংশীব!দের 
সম্থনে কোন দিকের কোন ছোলতান, ছনদ বা ৪৮০:71 তাহাদের নাই। 

৩৭৪ শের্কই দুর্বলতার মুল কারণ 
আয়তের প্রথমে 54১ ছাঁছ্ল্কী শব আছে । হুল্কী-ক্রিয়পদের প্রথমে ছিন* 

উপসর্গ থাকায় অঙ্গবাদক ও টাকাঁকারকগণের মধ্যে অনেকেই উহার তাঁৎপর্য্য করিয়াছেন 
সত্বর বা শীপ্র বলিয়।। আঁমরা “স্বরই কাফেরদিগের অন্তরে ত্রীসের সঞ্চার করিয়া! দিব*--- 



2য় ছ্রা, ১৬শ রুকু ] শর্কই ছর্বলতার ষুল কারণ - ২৮-& 
৭ পিপি পস্ত্ণাসিি উর্পস্া সির সাসিপিসিপাস্টিল সিসি ৯» সপাসি্ উিলাকিবিশীসর ও পিন জি লি এ রী % ও সী কি অত 

বব 

মোটের উপর ইহাই তাহাদের অচ্গবাঁদের সাধারণ ধার!। মোজারে' -জিয়াপদের পুর্বের্ধ ছিন- 
উপসর্গ আসিয়াছে, সুতরাং তাহাকে অদূর ভবিস্তৎ বা ৮3) (0১2: অর্থে গ্রহণ করিতে 

হইবে, ইহাই তাহাদের যুক্তি | 

তফছিরকারগণ বলিতেছেন--ওহোদ যুদ্ধের ব! তাহার পরবর্তী দিনের অবস্থা! সন্বদ্ধে এই 
ভবিম্তদ্বনী করা হইতেছে। কিন্তু পাঠকগণ দেখিতেছেন যে, ইহার পূর্ব্বের ও পরের সমস্ত 
প্রাসঙ্গিক আঁয়তে ওহোদ-যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ প্রদান ও তাহার সমালোচন্লা প্রকাশ করা 
হইয়াছে। সুতরাং এই আয়তগুলি যে ওহোদ যুদ্ধের পরে অবতীর্ণ হইয়াছে, সে সম্বন্ধে সন্দেহ 
কর চলে না। 

আমার মতে ছিন-উপসর্গের এ প্রকার ভবিষ্তৎবাঁচক অর্থ গ্রহণ কর! এখনে সঙ্গত হইবে 
না। আরবী ব্যাকরণ অঙ্গসাঁরে তাহার কোন দরকাঁরও নাই । প্রথমতঃ ছিন-বর্ণের এ প্রকার 

তাৎপর্য বৈয়।করণর সকলে স্বীকার করেন নাই । তাহার পর, ধাহাঁর! স্বীকার করিয়াছেন, 
তাহারাও একথা বলেন নাই যে, সর্বত্রই ছিন-বর্ণের এ তাৎপর্য্য গৃহীত হইবে । জওহারী 

বলিতেছেন-- 
৬/ ৮৯০৯ ৫) ০৯৬) 2০) ১৪০০) ০৯৪] ০০৩ ০৬. 

ফা'র:য়েছুল্-লোগাঁৎ পুস্তকে লিখিত হইয়াছে-_ 
056 ৩০৪০০3০ এহাপও ও 15% 9 ৪৭এ। ৬ ৬9 ৬০ ৬৬] ৬১ (৬৪ ১) 
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এই সমস্ত উদ্ধতাংশের সারমন্্র এই যে £__ 

(১) ছিন-বর্ণ মধ্যে মধ্যে ভবিষ্যত্বাঁচক অর্থে ব্যঘহত হয়, সর্বত্র হয় মা। 

(২) মধ্যে মধ্যে ১১৫৯০ ব| নিশ্চযঃতার ও ক্রিয়াপদের ০০০৮1০০165 বা ধারাবাহিকতা 

প্রকাশ করার জন্তও উহার ব্যবহার হুইয়৷ থাকে । এই হিসাবে আমি অন্বাদ করিয়াছি-- 

“আমর! তাহাদের অন্তরে ত্রামের সঞ্চার করিয়। দিতে থাকিব ।” এ 

এক দিনের কোন একটা ঘটনা সম্বন্ধে অথব! (কাম এক সময়ের কাফেরদিগের সম্বন্ধে এই 
কথাগুলি বলা হয় নাই। বস্ততঃ একটা সর্বব্যাপী স্বাভাবিক সত্যের ও শাস্বৎ নিয়মের কথাই 

এখানে বলিয়া দেওয়া হইতেছে। মুছলমানের সহায় ও তাহার শক্তির মূলকেন্জ আল্লাহ) 

মুছলমান নির্ভর করিবে তীহা'রই উপর। তাহারই আদেশ অহ্থসারে মুছলমানের জেহাি। 
সে ধাচিবে সত্যের জগ্ঠ, মরিবে সত্যের জঙ্ঠ, ইহাই তাহার শিক্ষা । সুতরাং জেহাদের ঈরদাঁমে 

জয়ের স্টার তাহার পয়ানয়ও সার্থক, জীবনের স্ঠায় তাহার মর়ণও সফল । একদিকের গ্রই ডাব, 
৯১০০ 



২৮২ একারআন শরীফ ( চতর্থ পারা 
২ দি ভাল সি তত 

এপ সত ০০৯ প ৬ 

অন দিকে তানের সহিত নাহার | করিতে আসিতেছে: য হারা, ছন্রার এই অরগরারির 

বা জীবন-মরণকেই তাহার! শেঁধকথা বলিয়! মনে করে। জ্ঞানের আলে|ক বা বিশ্বাসের দৃঢত। 

তাঁহাদের নাই। সর্বশক্তিমান আল্লাহকে বিস্বৃত হইয়। তাঁহার! প্রকৃত শক্তিকেন্দ্রের সংশ্রব 

হইতে দূরে সরিয়া পড়িয়াছে। তাহারা শক্তির সাধনা করিতে চাহিতেছে, শক্তিহীন অচেতন 

জড়পদার্থগুলিকে অবলগ্বন করিয়া, নিজেদের মনের অন্ধকার ও ভ্রান্তসংস্কার-প্র্ত কাল্পনিক 

দেবদেবীদিগের শরণ লইয়া। এ অবস্থায়, বিশেষতঃ তাওহীদের সেবক মুছলমানদিগের 
মোকাবেলায়, তাহাদের অন্তর ছুর্রবল হইয়া! পড়িবে, ইহাই স্বাভাবিক কথ।। ফলতঃ শের্কই ষে 
ম/নপিক দুর্বলতার কাঁরণ, এই সাধারণ সত্যটাকে এখানে প্রকাঁশ করিয়! দেওয়া হইয়াছে। 

মুছলমান সমাঁজ এই শের্কের অভিশাঁপ হইতে মুক্ত থাকিয়া এবং তাওহীদের প্রেরণ'য় 
উদ্ব,দ্ধ হইয়| যখনই আল্লার নামে সমর-ক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছে, মে|শূরেক জাতি লে!ক-বলে 
ও অস্ত্র-বলে তাহাদের অপেক্ষা বহুগুণে বলবাঁন হওয়া সত্বেও যুদ্ধ-ক্ষেত্রে তাহাদের মোকাবেলায় 

তিষিতে পারে নাঁই, ইহা ইতিহাসের সত্য । বিশেষত: হজরত রছুলে করিম ও ছাহাঁবাগণের 

সময়ে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাঁওয়| গিয়াছে । 

৩৭৫ আল্লার ওয়াদ। 

হজরত মোহাম্মদ মৌস্তফার মক্কায় অবস্থ/নকালে ঘখন মুছলমানর। চরমভাবে উৎপীভিত 

অত্যাচারিত হইতেছিলেন, পাঁথিক হিস।বে যখন তাহাদের উদ্ধারের ও রক্ষা পাওয়ার কোঁনই 

উপায় বিচ্যমান ছিল না, সেই সময় আল্লাহ কোরআনে তাহাদিগকে পুনঃপুনঃ আশ্বাস দিয়া 

বলিয়াছিলেন, ঈম|নে দৃঢ় হইয়া ও রছুলের আজ্ঞাবহ হইয়া থাকিলে তাহাঁ্/ আল্লার সাহায্য 

লাভ করিবে, শক্রদিগের উপর জয়যুক্ত হইবে। জেহাঁদের আদেশ প্রদানের ও তাহার 
পুরস্ক'রগুলির বর্ণন| করার পর ছুরা “ছফে" বলা হয়__ 

৬৪)এঠ০ ১৭] 04 9 » স্রানিটিও €১১ 40 ৬০ 4১ ৫ 9] (9৯1 9 

আর এই জেহাঁদের ফলে “তোমরা আর একটা বস্তল[ভ করিবে, যাঁহা তোমাদের অভিপ্রেত-_ 

আল্লার পক্ষ হইতে সাহাষ্য ও অনুরভবিষ্বতের বিজয়, হে মোহম্মদ! তুমি মোমেনদিগকে 
এই সংবাদ দিয়া বীথ* (ছফ-্য় রুকু)। এই শ্রেণীর ওয়াদার কথাই এখাঁনে বলা 

হইতেছে । 

৩৭৬ আল্লার ওয়াদ। পুর্ণ হইল 

উপরে আল্লার যে ওয়াদীর কথা বল! হইয়াছে, ওহোঁদ যুদ্ধেও তাহ! বাস্তবে পরিণত 
হইয়াছিল। লোক-বলে ও অন্ত্র-বলে কোরেশ-বাঁহিনীর মোকাঁবেলায় মুছলমানদিগের পক্তি 
ছিল একেবারেই নগণ্য । কিন্তু তাহা সবে এই অন্তরশস্্হীন মুষ্টিমেয় মুছলমানের প্রচণ্ড 
আক্রমণের ফলে বিরাট .কৌরেশ-বাহিনীক্কে অল্প সময়ের মধ্যে অতিষ্ঠ হুইয়| উঠিতে হয়। 



ওর ছুরা, ১৯ কু] ছর্ষলতার সংচশাধন সি: ২৮৩ 
চি 

সম্মুখ সমরে এক একজন গ| 'জীর মাক্রমণে বন কোরেশ- টস ধরাশায়ী হ্যা পড়িভেছিল। 
অল্লক্ষণের মধ্যে শক্রপক্ষ নিজেদের প্রাণ লইয়। পলায়ন করিতে বাধ্য হইল। এইরূপে আঁলার 
ওয়াদ| বাস্তবে পরিণত হইয়া! গেল। কিন্তু এই বিজয়লাভের পর মুছলমনদিগের একদূলের 
মনে দুর্বলতা আসিয়! পড়িল, লুটের মাল সংগ্রহ করার লোভ তাহার! সম্বরণ করিতে পারিলেন 
না। ইহার ফলে রছুলের আদেশ সম্বন্ধে ঘাঁটিরক্ষক তীরন্দাঁজ-সৈন্যদের .মধ্যে ঘোরতর 
মতধিরোধ উপস্থিত হইল। এই*সময় অধিকাংশ তীরন্দাজ বলিতে লাঁগিলেন- এখানে বসিয়া 
থাকার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল যুদ্ধের জন্ত | যুদ্ধ এখন শেষ হইয়ার্ঠে, অ।মরা বিজরী 

হইয়াছি। অতএব এখানে বসিয়! থাকার এখন আর কোন দরকাঁর নাই | পক্ষান্তরে 

তাহাদের নায়ক আবছুল্ল/হ-এবনে-জোঁবের এবং তাঁহার সমমতাবলম্বী কএকজন তীরন্দাজ 

বলিতে লাগিলেন_-হজরন্তের স্পষ্ট আঁদেশ, “জয় হউক গরীজয় হউক, আঁম!র দ্বিতীয় নির্দেশ 
ন। পাওয়। পথ্যস্ত.কোন অবস্থ'তেই এই ঘটি ত্যাগ করিবে না।” অতএব এ অবস্থায় নিজেদের 

স্থ(ন ত্যাগ করিয়। যাওয়া আমাদের পক্ষে কোন ক্রমেই সঙ্গত হইবে না। আয়তে এই 

মতবিরোধের উল্লেখ করা হইয়াছে । অবশেষে কএকজন ব্যতীত অন্ত সমন্ত তীরন্দাজই ঘাটি 

ছাঁড়িয়া চলিয়া যান। এইরূপে তীহাঁরা “রছুলের আদেশকে অমাঁন্' করিয়াছিলেন। আঁয়তে 

বলা হইতেছে যে, এই ছুূর্ববলতা ও আত্মবিরোধের প্রশ্রয় না দেওয়! এবং রছুলের আদেশ 

অমান্ত না করা পর্যযস্ত আল্লার ওয়াদা পূর্ণরূপে প্রকট হইয়াছিল। 

৩৭৭ দুই দলের পৃথক দৃষ্টি 
লুটের মালের অংশ লওয়ার জন্য ধাঁহাঁরা ঘাঁটি ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াঁছিলেন, ছুন্য়ার 

লাঁভকেই তাহারা তখন বড় করিয়া .দেখিয়াছিলেন । পক্ষান্তরে যে কয়জন তীরন্দাজ তখন 

রছুলের আদেশের সন্মানরক্ষার জন্ত ঘাঁটিতে বসিয়া অ্গপম বীরত্বসহকারে নিজদিগকে কোরবান 

করিয়াছিলেন, পার্থিবভীবনের সুখ-সম্পদ তাহাদিগকে কর্তব্য হইতে বিচলিত করিতে পারে 

ন|ই, তাহাদ্দের লক্ষ্য ছিল পরকাল। 

৩৭৮ দুর্বলতার সংশোধন ৃঁ 

পূর্বে মুছলমাঁনর। কাঁফেরদিগকে নিহত করিতেছিলেন, ফলে তাহারা পলাইয়। প্রাণরক্ষা 

করিতেছিল। তীরন্দাজ-সৈশ্ঘদিগের শ্রেচ্ছাচারের ফলে সমর-ক্ষেত্রের পটপরিবত্তিত হইয়া গেল, 
এবং কাফেরর! তখন মুছলমানদিগকে নিহত করিতে লাগিল, আর মুছলমানরাই তখন পলাইয়া 

আত্ুরক্ষা'র প্রয়াস পাঁইতেছিল। এই বিপর্য)য়ের মূলে ছিল তীরন্মাজদের নিয়মনিষ্ঠার অভাব 

এবং এই অভাবের কারণ ঘটিয়াছিল পাখিব ধনসম্পদের প্রলোভনে । কিন্তু এই অপকর্শের ভীষণ 

পরিণ।মের মধ্য দিয়া নিজেদের ত্রান্ত-মানসিকতাকর় অভিশাঁপকে তাহ।রা সম্যকভাকে বুকিয়া 

লইলেন, অনুতাপ ও আত্ম-গীনিতে তীহাদের মনোগ্রাণ আচ্ছর হইয়া! পড়িল। . লোডের, 

চি 



২৮৪ কোরআন শরীফ [ চতুর্থ পার। 
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এ ০ পিল পাটি লী পাখিরা পি পরি পীর পা তলা পপি টি পি পি পা ৯ পাছি পি কচ পাখি এসসি 

আত্মবিরোধের, নিরমভন্গের এবং সেনাপতির আদেশ অমান্ করার পরিণাম কিরূপ শোচনীয় 

হইতে পারে, কা্ধ্য'ক্ষেত্রে তাঁহার বাস্তব পরিচয় পাইয়। ভবিষ্যতের জন্ তীহারা সাবধান 
হইলেন । এইবখ্ে, এই বিপদের দ্বার তাঁহাদের মনের দৌধক্রটীগুলিকে আল্লাহ সংশে।ধিত 

করিয়। দিলেন। আয়তে ইহাকেই “এব তৈল!” বলা হইয়!ছে । এখানেও আঁমরা অগত্যা 

"পরীক্ষ” বলিয়া উহার অগ্কুবাঁদ করিতে বাধ্য হইয়াছি | ইহার প্রকৃত তাঁৎপর্য্যের জন্তু ১১২ 

টীক।র শেবাংণ রষ্টব্য। 

৩৭৯ দুর্ধলতার পরিণাম 

তীরন্দাজ সৈশ্তগণ ঘাটি ত্যাগ করিয়া আসার সঙ্গে সঙ্গে জনৈক কোঁরেশ-সেনাপতি সেই 

পথে পশ্চাৎদিক দিয়! মুছলমীনদিগকে অতর্কিতভাঁবে আক্রমণ করিল। অই আক্রমণের ফলে 
মুছলমনবর। দিশহার! হইয়া পড়িলেন। এই স্ময় সমর-ক্ষত্রে তিষ্ঠিরা থাক! অনেকের পক্ষে 

স্তবপর হুইল না । এমন ভীতিবিহ্বল অবস্থায় তাঁহারা যুদ্ধের ময়দান হইতে দূরে পলায়ন 

করিতে লাগিলেন যে, অন্ত মুছলমানদিগের দিকে ফিরিয়! তাঁকাইবাঁর অবসরও তাঁহাদ্ের হয় 

নাই। আয়তের প্রথমতাগে এই দলের শোচনীগ অবস্থার উল্লেখ কর! হইয়াছে । 
অবশিষ্ট ছাহবাগণের মধ্যকার অনেকেই তখন বিক্ষিপ্ত অবস্থায় শত্রু টসন্থগণ কর্তৃক 

পরিবেষ্টিত। ব্যক্তিগতভাবে তাহারা অশেষ দৃঢ়তা ও অগ্থপম বীরত্বের পরিচয় দিতেছিলেন 

সত্য। কিন্তু কেন্দ্রের সন্ধান ন! পাওয়ায় ছত্রবদ্ধ শত্রুর আক্রমণের প্রতিরোধ করা তাহাদের 

পক্ষে সম্ভবপর হইতেছিল না। হজরতের কাছে তখন অবস্থান করিতেছিলেন গণিত 

কএকজন মাত্র বীর নরনারী। এই সময় একদল কোরেশ সন্ত একত্র হইয়া তাহাদের 
সমবেত আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করিল হজরতের উপর । কিন্তু মহানবী মোহাম্মদ মোস্তফার 

বীর-হৃদয় এই কল্পনাতীত বিপদেও এক বিন্দু বিচলিত হইল না। চাঞ্চলাহীন ধীর গম্ভীর কণ্ে 
মুছলমানদিগকে আহ্বান করিয়া তখন তিনি বলিতেছিলেন_ 

| 40) ০১1) 1 40] ১৫০ ১] | 4) ০: ৬ 

“আমার কাছে আইস, হে আল্লার বান্দাগণ আমার কাছে আইস ! আঁমি আল্লার রছুল !” 

আঁয়তের প্রথম অংশে এই সব ঘটনায় উল্লেখ কর! হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে, হজরতের 
আহ্বান কাণে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে ছাহাবাদিগের মনে নৃতন প্রেরণার উদ্রেক হইল, সকলে 
তাহারা সেই দিকে ছুটিয়া চলিলেন এবং পুনরায় ছত্রবদ্ধ হইয়! কোরেশদিগের আক্রমণকে : 
সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ করিয়া দিলেন। 

৩৮০ পরাজয়ের সার্থকত! 

আল্লার হৃষ্ি-রাজ্য অপরিহার্য নিয়ম পরম্পরার অধীন । এখানে মাছয যেরূপ কর্দ 
করিবে, তাহার অছ্রূপ ফলাফল তাঁহাকে ভোগ করিতে হুইবে।. ওহোদ যুদ্ধের এই লব 



খর ছুরা, ১৬শ রক] শান্ডি-তজ্া ২৮৫৪ 
* পা পারি ষ্টেট পি পা লাস পি সিএ পট কৌ বসি 9 ৯ বাঁ পি * প৯ ৮৯ পাতি ০ ৯ পাস পচ এ পে লি পাঁচ ০ এট ৩৯ এল এ পাস পি তি পরস্উি তি সিিসি ল 

ব্যাপারেও আল্লাহ তোমদ্দিগকে তোমাদের কর্মের প্রতিফল দিলেন__তোমর! মনস্তাপের পর 

মনস্তাপ ভোগ করিতে লাগিলে। রছুলের আদেশ অমান্ত কর।র জন্ঠ মনস্তাপ, বিজয় লাভের 

পর এইরূপ শোচনীয় দুরবস্থার জন্ক মনন্তাঁপ, বহু আত্মীয় স্বজনের নিহত হওয়ার জন্ মনন্তাঁপ, 
একদল লোকের কাপুরুষতার জন্য মনস্তাপ-_ আর সর্ববোপরি মনম্ত/প ত্বয়ং হজরত রছুলে 

করিমের আহত হওয়ার জন্ত। কিন্তু এই কর্ণ ও তাহার গ্রতিফল এবং তজ্জনিত তোমাদের 

মনস্তাঁপ ব্যর্থ হইয়া যাঁয় নাই । এই সমন্ত ব্যাঁপারের মধ্য দিয় তোমরা মনে প্রাণে এই শিক্ষাকে 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলে যে, কোন সম্পদ হইতে বঞ্চিত হইয়া! অথব। ক্ষোন বিপদে পতিত 

হইয়া অবসন্ন ও কিংকর্তব্য বিমূঢ় হইয়! পড়া, মুছলম|নের পক্ষে কোনক্রমেই সঙ্গত হইতে পাঁরে 
না। এই শিক্ষার দ্বারা তোমর। ভবিষ্ঘতের জন্য সাঁবধন হইবে, ইহাই আল্লার উদ্দেশ্ট। 

সম্পদ হইতে বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কায় বিচলিত হইয়া পড্ডিয়াছিলেন তীরম্দাজ সৈগ্ভগণ, আর 

বিপদে পতিত হইয়। অবসন্ন হইয়! পড়িয়াছিলেন পলায়নপর মুছলফানগণ | সংক্ষেপে, সম্পদের 
প্রলৌভন বা বিপদের বিভীষিক| মুছলমাঁনকে তাহার বর্তব্যসাধনা হইতে বিচলিত করিতে 

পারিবে না, ওহোদের বাস্তব নজীরের মধ্য দিয়া এই শিক্ষাটাকে মুছলমাংনর ঈমাঁনে পরিণত 
করিয়৷ দেওয়াই আয়তের উদ্দেশ্ঠ | 

অকৃতকধ্যতাঁর ভিত্তির উপর সফলার গৌরব-সৌধ নির্মিত হইয়া থাকে, এরূপ কথা 

আঁমর! প্রায়ই শুনিয়া থাকি। কিন্তু এই কথাটা সত্য হয় তখন, নিজেদের অকৃতকার্য্যতার 
কাধ্য-কারণ লইয়া! 'ঘখন আমরা আত্ম-বিচারে প্রবৃত্ত হই, সেই কারণস্বরূপ নিজেদের দোঁষ 

দর্বলতাঁগুলির জন্য অন্থতপ্ত হট, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতের জন্ঠ সেগুলিকে বঙ্ন করিয়। চলিতে 
নিজদিগকে সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করিয়া লই | এহোদ যুদ্ধের বিফলতাঁকে ছাহাবার! ভাবী 
সফলতাঁর ভিত্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন এইরূপে। পরাজয়ের এই সার্থকতার কথাই আয়তে 

উল্লেখ করা হইয়!ছে। | 

৩৮১ শাস্তি-তজ্র। 

উপরে বলা হইয়াছে যে, হজরতের আহ্বান শ্রবণ করিয়া বহু মুছলমান আবার কেন্দ্রে 
সমবেত হইলেন এবং সঙ্ঘবদ্ধভ|বে যুদ্ধ করিয়| কোরেশদিগের দ্বিতীয় আঁক্রমণকে ব্যর্থ করিয়া 

দিলেন। বিপদের প্রকৃত কাঁরণকে বুঝিতে পারিয়া, সেজন্ত অশেষ মনস্তাপ ভোগ করিয়া 
এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ পুনরায় কঠোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া ও তাহার আশু-মুফলকে প্রত্যক্ষ করিষ্ী 
এই দলের মুছলমাঁনদিগের মনে শাস্তির ভাব আসিল। এই সময় তাহার! 14৯) $১০ বা" 

শাস্তিতন্দ্র। কর্তৃক আচ্ছন্ হইয়া পড়িলেন। $&)। অর্থে মামন বা শাস্তি, নোয়াছ. অর্থে তন্ত্রা। 

কাঁহ।র কাহার মতে এখানে ৮৮৯) 8৮] অর্থে 4৫1 ১ ৩)০এ। স্থিরত ও নিরুঘ্বেগভাবকে 

বুঝাইতেছে (ক্নাগের )। কাফের যৈন্তরা যুদধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়! যাওয়ার বা তাহার অব্যবহিত 
পূর্ব সম়ন্নের অবস্থা এখানে বর্ণনা করা হইতেছে। উদ্বেগ, বিজয়, নিযমতন, বিদ্ষেগ) বিপদ? 



২৮৬ কোরআন শরীফ [ চতুর্থ পার! 

গ্রভৃতিদ্বার৷ ঘৃদ্ক্ষেত্রের ঘণ ঘণ পটপরিবর্তনে, হজরতের নিহত হওয়ার সংব!দে, এবং কঠোর 

সাধনার ঘ্/রা সমস্ত বিপদ ভইতে মুক্তিলাভের ফলে, অশেষ উত্তেজনা ও পরিশ্রমের পর 

মুছলমানদিগের অন্তরে শ|স্তির উদ্রেক হইল, এবং এই শাস্তির ফলে তীহাদের অনেকেই 
তন্দ্রাভিভূত হইয়া পড়িতে লাঁগিলেন। ইহাঁকেই আয়তে "শাস্তিতন্্।” বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 

ওহোদ যুদ্ধে মুছলমানদিগকে যে অসাধারণ ম!নসিক উদ্বেগ ও শারীরিক পরিশ্রম সহ করিতে 

হইয়াছিল, বিশেষতঃ যেরূপ আঁশাতীতভ।বে তীহারা আশ্ুধ্বংসের কবল হইর্তে রক্ষা পাইয়।- 

ছিলেন, তাঁভ।র পর এইরূপ ক্লান্তি ও শীস্তিজনিত ভন্দ্রার উদ্রেক হওয়! খুবই স্বাভারিক। 

৩৮২ অন্যদলটা 

এখানে দ্বিতীয় দল বলিতে মৌঁনাফেক বা কপট দলকে বুঝাঁইতেছে--ইহাই তফছিরক|র- 

গণের সাধারণ অভিমত। রিন্ধ আমরা এই মতকে সঙ্গত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিতেছি না। 

আমাদের মতে, দ্বিতীয় দল বলিতে এখানে মুছলমানদিগের মধ্যকার মেই দলটাকে বুঝাঁতেছে, 
ধ'হ|র। যুদ্ধের বিভিন্নন্তরে দুর্ব্বলত। প্রকাঁশ করিয়াছিলেন । কারণ 

(১) আবদুল্লাহ-এবনে-উবাই তিনশত মোনাফেককে ল্য়া পথ হইতে সরিয়া 

পড়িয়াছিল। সুতরাং মোন|ফেক দল যে যৃদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল না, ইহা! নিশ্চিতভাবে জানা 
যাইতেছে। 

(২) আয়তে মুছলমানদিগকে সম্বোধন করিয়াই বল! হইতেছে যে তৌম|দের মধ্যকাঁর 
একটা দল শান্তিত্দ্রা্/র| অভিভূত হইয়া! পড়িরাছিল, আর অন্ত দলটা আবত্মচিস্তায় বিব্রত 

হইয়া উঠিরাছিল | ফলে এখানে “অন্ত দল” বলিতে মুছলমাঁনদিগের অপর দলটীকেই 

বুঝাইতেছে। 

(৩) আয়তের উপসংহারে এই “দ্বিতীয় দলকে" সম্বোধন করিয়। বলা হইতেছে যে, 
পরীক্ষার ছারা তাঁহাদের মনের দোষ দুর্বধলতাঁগুলিকে দূর করিয়া দেওয়া এবং তাহাঁদের 
অন্তরের ভ।বগুলিকে সংশে।ধিত করিয়া লওয়াই আল্লার উদ্দেশ্ট । এই এব তেল! বা “পরীক্ষা” 

ও সংশোধন কেবল মুছলমানদিগের সন্বন্ধেই প্রযোজা হইতে পারে। 

(৪) ১৫৫ আয়তে মোনাফেরুদিগের অবস্থা ্বতন্ত্রভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। 
প্রকৃত কথ! এই যে, ওহোদ যুদ্ধের সময় মুছলামনদিগের মধ্যে তিন শ্রেণীর লোক বিদ্যমান 

ছিলেন। প্রথম শ্রেণীর মোৌমেনদিগের ঈমান ছিল পর্বতের মত অটল। সম্পদে, বিপদে, জয়ে, 

' পরাজয়ে, জীবনে, মরণে কোঁন অবস্থাতেই কেন প্রকারের দুর্কালতা তাহাকে স্পর্প করিতে 
পারে নাই। শাস্তি-তন্্রা কর্তৃক অভিভূত হইয়া ছিলেন, এট শ্রেণীর ছাহাবারা। দ্বিতীয় শ্রেণীর 
মুছলমানর1 ছিলেন অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল-চিত্ত | লুটের লোভে হজরতের কঠোর আঁদেশকে অমান্য 

করিয়া এবং প্রাণের ভয়ে যুদধক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়িয়া, তাহারা সাময়িকভাবে দুর্বলতার পরিচয় 
দিয়াছিলেন। দ্বিতীয় দল বঙ্গিতে ইহাঁদিগকে বুঝাইতেছে। আল্লাহ ইহাদের অপরাধগুলিকে 



ঠয ছা, ১৬শ রুকু টু | অভ্ঃতার ধারণা রঃ ২৮৭ 

ক্ষমা করিয়াছেন এবং পরীক্ষার" বার ইহাদের অন্তরের দোষ ুর্বলত!গুলির সং শোধন করিয়া 

দিয়াছেন। তৃতীয়, কপট ব| মোনাঁফেক দল। ইহাঁরা রাজনৈতিক স্বার্থের খাঁতিরে নিঙ্গদিগকে 
মুছলমানরূপে প্রকাশ করিত, লাভের ভাগ লওয়ার সময় সকলের আগে আসিয়া, ফাঁড়াইত, 
এবং পরীক্ষার আভাস পাঁইলে দূরে সরিয়া যাইত। শক্রদিগের সহিত গুঞুষড়ঘর্ত্রে লিপ্ত 
হইস্কা, মুছলমানদিগের মধ্যে দুর্বলতার উদ্রেক বা অন্তবিপ্নবের সৃষ্টি করিয়া দিয়] সর্বদাই 
তাহাদের সর্বন|শ করিব।র চেষ্টায় থাকিত। ১৫৫ আয়তে ইহাদের কথা উল্লেখ কর! হইয়াছে। 
বল। বাঁভল্য হযে, এই তিন শ্রেণীর লোক মুছলম|দিগের মধ্যে চিরকালই বিদ্যমান ছিল, এখনও 
আছে এবং ভবিষ্ততেও থ|কিবে। 

অলে]চ্য অংশের এক স্থানে বল! হইতেছে, দুর্বলতার পরিচয় দিয়াছিল য|হারা, তাহারা 

বলিতেছিল- এ ব্যাপারে আমাদের যদি কিছু (অধিকার) থাকিত, তাহা হইলে আমরা এখানে 

(পড়িয়া) নিহত হইতাঁম না। সুতরাং মুছলমাঁনরা নিহত হইয়াছিলেন যেখানে, এই কথাগুলি যে 
ওহোঁদের সেই সমরক্ষেত্রেই উক্ত হইয়াছিল, তাঁহ। স্পষ্টভাবে বেঝা যাইতেছে । বল! বাহুল্য যে, 
মোঁনাফেক দল সেখানে উপস্থিত ছিল না, এবং তাহারা যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হয় নাই। সুতরাং 

এই আঁয়তগুলি একদল মুছলমান সম্বন্ধেই বণিত হইয়াছে । 

এখাঁনৈ বলা হইতেছে যে, এই দলের মুছলমানর| আল্লাহ সম্বন্ধে অজ্ঞতার ধাঁরণ! পেষণ 

করিত্েেছিলেন। তাঁহার। বলিতেছিলেন, এই সব বিপদ ও দুর্ঘটন! সন্বন্ধে আমাদের হাঁত'ত 

কিছুই নাই। বিজয়ী রা পরাজিত করার ক্ষমতী একমাত্র আল্লার হস্তগত। অর্থাৎ তিনি 

সাহাঁধ্য করিলে আমাদের এ দুর্দিশ। ঘটিবে কেন ? তাঁহারা হজরতের সম্বুখে প্রকাশঠতঃ এইটুকু 

বলিতেছিলেন। কিন্তু ইহার অন্তরালে লুকাইয়ছিল একটা অজ্ঞজনৌচিত মানসিকতা | তাহারা 

মনে মনে ভাবিত্তেছিলেন, বদর যুদ্ধের স্তাঁয় এ ক্ষেত্রেও ধদি আল্লার সাহায্য আমিত, তাহা 

হইলে আমাদিগকে এখাঁনে এমন নিশ্মমভাঁবে নিহতে হইত হইত না। ফলতঃ “আল্লার সাহায্য” 

সম্বন্ধে তাহার! যে ধারণ। পোষণ করিতেছিলেন, তাহাকেই অজ্ঞতার ধারণা বলিয়| উল্লেখ করা 

হইয়াছে । এখানে বল! হইতেছে যে, শক্তির মূলকেন্দ্র ও বিজয় প্রদানের প্রকৃত মালেক যে 

আল্লহ, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কিন্তু আল্লার স্যাঁয়-রাঁজ্যের অপরিহাঁধ্য বিধান এই ষে, 

তাঁহার সমন্ত কর্দের প্রকাশ হয়, তাহার উপযোগী অধদ।নকে অবলগ্ন করিয়া। আল্ল!র নিকট 

হইতে শক্তি ও ধিজয়লাভের জগ্ঠ তীহ।র নির্দেশ অঙ্গযাযী ধের্য্য ও দৃঢ়তার দরকায়। তাহার 

প্রদত্ত ফল সর্বদাই কর্ণসাপেক্ষ । সেখানে ক্রটা ঘটাইফুষ্ট আল্লার সাহায্য না পাওয়ার জন্য ক্ষেদ 

ব৷ অভিমান প্রকাশ করিতে থাকিবে, ইহক্ছিমজ্ঞতার কথা । 

৩৮৩ অজ্ঞতার ধারণ। রি 

শপে মে অঙ্তার্ ধারণা সন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, বাস্তবক্ষেত্রের কঠোর 

অভিজ্ঞতার বারা সেই শ্রেণীর ধার্ণাগুলিকেস্মুছলমানের মন ও মত্তিফ হইতে দূর করিয়া দেওয়া 



২৮৮ কোরআন শরীফ. [চতুর্থ পার” 
সিস্ট স্ত্রী সিলিকছ তো তো শক পোস্টি শি তে সি পিতা পালকি পাকি পরি শী সিস্ট পঁ সিসি তা 

এবং তাহাদের অন্তরগুলিকে এই সব র্বলভার ভাব হইতে পরিশুদ্ধ করিয়া তোলাই এই বিপদের 
একটা মহান সার্থকতা । * মদীনায় সে স্ময় যে দুর্বার শক্তিকেন্্র গড়িয়া উঠিতেছিল, তাহ!কে 

চিরস্থায়ীভাবে. সর্বববিজরী করার জন্ঠ শুধু বিজয়ের উষ্লীসই যথেষ্ট হইত ন1। সে জঙ্য পরাজয়ের 
অভিজ্ঞতার দরকার ছিল, সে কেন্দ্রের কঙ্ষাদের আত্মশুন্ধির জন্য পরীক্ষার বজ্রদাহেরও আবশ্টয 

ছিল। আঁয়তের শেষভাগে বিশ্ব-মোঁছলেমকে এই সত্যটা স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইতেছে। 

৩৮৪ ভয় ও লোভ তা 

তীরন্দাজ সৈম্তরা লোভের বশীভূত হইয়। পড়িয়াছিলেন। তাহাদের অঞ্ভজিত এই লোভের 
দ্বার৷ শয়তান তাঁহাঁধিগকে কর্তব্য হইতে স্মলিত করিয়াছিল। পক্ষান্তরে ধাহাঁর। যুদ্ধক্ষেত্র 
ত্যাগ করিয়! দূরে পলায়ন ক্লরিয়াছিলেন, তার! অবসম্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন ভয়ে। তাহা 
দিগকে খ্খলিত করার জন্ত এই ভয়ই ছিল শয়তানের অবলম্বন । অতএব ভয় আর লো'ভকে 

বঙ্জন করাই মোছলেম মোজাহেদের প্রথম কর্তব্য হওয়া উচিত। 



১৫৫ হে মোঁমেনগণু ! 

যাহও 

২১৩ জ্রভল্লুভ+ 
সপপম্প্ ৫১০ 

তোমর। যেন 

সমস্ত লোকের মত" হইয়! 
ন| - যাহারা অমান্য 

করিয়াছে এবং তাহাদিগের 

ভ্রাতৃবর্গ প্রবাসে গমন করিলে 

অথবা গ্রাজী-রূপে ( বহির্ঠত ) 

হইলে, যাহারা তাহাদের সম্বন্ধে 

বলিয়া থাকে £__ আর্ধাদের 

কাছে থাকিলে ইহারা মরিতও 
ন|, নিহতও হইত না, যেহেতু 

আল্লাহ ইহাকে তাহাদিগের 

অন্তরে অনুশোচনাষ (পরিণত ) 

করিয়। দিবেন ; বস্তুতঃ একমাত্র 

আল্লাই, জীবিত রাখেন ও মৃত্যু 

ঘটা ইয়া থাকেন; আর আল্লাহ 

হইতেছেন তোমাদিগের কার্য্য- 

কলাপ সম্বন্ধে সম্যকদ্ষ্টা । 

সেই 

১৫৬ বস্তুতঃ তোমর। যদ্দি আল্লার পথে 

নিহত হও অথব। মরিয়া যাও, 

তাহ। হইলে আল্লার নিকট. 

রে (সমাগত) ক্ষম! ও কর 
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ই 

১৫৭ আর তোমরা যদি মরি! যাও মা 

নিহত হও (সুকল অবস্থাতেই ) 

তোমাদিগের সকলকেই সমবেত 

কর! হইবে আল্লার পানে । 
(হে মোহাম্মদ !) আল্লার করুণ! 

বশতইত তুমি তাহাদিগের প্রতি 

কোমল হইয়াছ __ বস্তৃতঃ তুমি 
যদি রূঢ়, কঠিনহদয় হইতে, 
তাহা হইলে তোমার পরিপার্খ 

হইতে তাহার। নিশ্চয়ই বিক্ষিপ্ত 
হইয়া পড়িত __ অতএব তুমি 

(নিজেও ) তাহাদিগকে মার্জন] 

করিবে, আর (আল্লার হুজুরে ও) 

তাহাদিগের জন্য ক্ষমা-গ্রার্থন। 

করিতে থাকিবে এবং এই সমস্ত 

ব্যাপারে তাহাদিগের পরামর্শ 

জিজ্ঞাসা করিবে, অতঃপর কোন 

কাধ্য সমাধা করার জন্য দৃঢ়সম্কল্প 

হইবে যখন -তখন নির্ভর করিবে 

আল্লার উপর; নিশ্চয় আল্লাহ 
ভরশীল লোকদিগকে প্রেম 
৮৯ 

করেন। 

( হে মোমেনগণ ! ) আল্পুহ যদি 
তোমাদিগকে সাহায্য করেন, 
তাহা হইলে তোমাদিগের উপর 
পরাক্রান্ত (হওয়ার ) কেহুই 

১৫৮ 

৯৫৯ 

থাকিবে না, আর তিনিই যদি * 

কোরআন শরীফ চতুর্থ পার। 

2৮ চে ৯ 060 

ঞ113 2532:305১। 
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ওর ছুর, ১৭শ রুকু* ] 
বিউটি তি উপ ৬ আস্তানা সা কী তি শা সা কী জী 

৯৬০ 

১৬৯ 

পারিবে ? 

কল সি উপ সির সিটি % 

তোমাদিগকে ও গত্যাখ্যান করেন, 

তাহা হইলে কে আছে এমন 

(-শক্তিমান ) যে, তৎপরে 

তোমাদিগকে সাহায্য করিতে 

বস্ততঃ একমাত্র 

আল্লার উপর নির্ভর করাই”ত 

মোমেনদিগের কর্তব্য | 

খিয়ানৎ করা কোন নবীর পক্ষে 
সম্ভবপর হইতে পারে ন! ; 

বস্তৃতঃ খিয়ানৎ করে যে ব্যক্তি, 

কিয়ামতের দিনে নিজকৃত 

খিয়ানৎকে সে নিজেই লইয়। 

আসিবে, অতঃপর প্রত্যেক 

ব্যক্তিই নিজ-কৃতকরন্মের ফল 

পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইবে, আর 
কেইই তাহারা অত্যাচারিত 

হইবে না। 

অতএব আল্লার সন্তোষের 

অনুগামী হইয়া! চলে যে ব্যক্তি, “ 

সেকি সেই ব্যক্তির সমান 

হইতে পারে -নিজকে যে ব্যক্তি 
আল্লার অপস্তোষভাজন বানাইয়। 

লইয়াছে এবং জাহান্নম হইতেছে 

যাহার আশ্রম? বস্তুত, ইহা 

হইতেছে অতি মন্দ অধিবাঁস!. 1... 

আদেল-এম্রান--১৭ কু ঃ 
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ই কোরআন শরীফ 

১৬২ আল্লার সমীপে তাহার! হইতেছে 

-/ 

বিভিন্ন স্তরের লোক; বস্ততঃ 

আল্লাহ তাহাদের কাধ্যকলাপ 

সম্বন্ধে সম্যকড্রষ্টা । 

নিশ্চয় আল্লাহ মোমেনদিগের 

প্রতি অনুগ্রহ করিয়াছেন -যখন 

তিনি তাহাদিগের মধ্যে তাহাদের 

নিজেদের (এমন ) একজনকে 

রছুল-রূপে উত্থিত করিলেন, মে 
তাহাদের সম।পে তাহার আফত- 

গুলর আবৃর্তি করিতেছে ও 
তাহাদিগকে পরিশুদ্ধ করিয়া 

দিতেছে এবং তাহাদিগকে শিক্ষা 

দিতেছে কেতাব ও প্রজ্ঞা, 

যদিও ইতঃপুর্বেবে তাহার। 

(নিমজ্জিত) ছিল স্পষ্ট ভ্রষ্টতার 

মধ্যে । 

কী (অন্যায় কথ)! তোমরা 

যখন ( ওহোদ বুদ্ধে) বিপদগ্রস্ত 

হইলে -- অথচ ( বদর যুদ্ধে ) 

প্রতিপক্ষকে তাহার দিগুণ 

বিপদগ্রস্ত করিয়াছিলে তোমরাই 
_তখন বলিতে লাগিলে, ইহা 
( আসিল ) কোথা হইতে ? 
বলিয়। দাও, ইহা (আসিয়াছিল) 

তোমাদের নিজেদেরই সন্গিধান 

| টা তি 
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তয় ছি 

রে ডে £৯ 

নিহিত 

হইতে; নিশ্চয় আল 1হ্ সকল 
বিষয়েই সর্বশক্তিমান | 

আর ছুই (যুবুধান ) দল 
পরস্পরের সম্মুখীন হইয়াছিল 

যেদিন, সেদিন যে বিপদে 

তোমর। পতিত হইয়াছিলে, 
তাহা ( আসিধাছিল মূলতঃ ) 
আল্লারই নির্দেশক্রমে, আর 
(তাহার) উদ্দেশ্য এই যে, তিনি 

( কাধ্যক্ষেত্রে ) মোমেনদিগকে 

জানিয়। লইবেন-__ 

_আর কাপট্যাচরণ করিয়াছে 

যাহারা, তাহাদিগকেও জানিয়। 

লইবেন, এবং তাহাদিগকে বলা 

হইল £__ “আইস, আল্লার পথে 

যুদ্ধ কর অথবা! আত্মরক্ষা কর!” 

তাহার। (উত্তরে) বলিতে লাগিল 

যুদ্ধ হইবে জীনিলে তোম।- 

দিগের অনুসরণ আমরা নিশ্চয়ই 

করিতাম ; ঈমানের তুলনায় 

কোফরেরই অধিক নিকটবভা 

হইয়াছিল সেদিন তাহার, মুখে 

যাহা বলিয়৷ থাকে - তাহাদের 

মনের কথা তাহ! নহে; বস্তুতঃ 

তাহাদিগের গুড মনোভাবগুলি 

আচল-এম্রান--১৭শ রুকু” 
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২৯৪ 

১. তে »্গি 

১৬৯ 

০কোরআন শরাঁফ 

আল্লাহ (বিশেষভাবে অবগত 

আছেন। 

( সেই কপটের দল ") যাহারা 

নিজেরা'ত থাকিল বসিয়া, অথচ 

নিজেদের ভ্রাতৃবর্গের সম্বন্ধে 

বলিতে লাগিল-_ আমাদের কথা 

শুনিলে ইহারা নিহত হইত না ; 

বলিয়া দাও ?-__তাই যদ্দি হয়, 

তবে তোমরা নিজেদের (উপর) 

হইতে মৃত্যুকে টলাইয়! দাও'ত 

_যদি তোমরা সত্যবাদী হও! 

আর আল্লার পথে নিহত 

হইয়াছে যাহারা, তাহাদিগকে 

কখনই মৃত বলিয়। মনে করিও 

না; না, তাহার! 
নিজেদের প্রভুর সন্িধানে 

রেজ্ক গ্রাপ্ত হয় তাহারা__ 

_নিজের যে প্রসাদ আল্লাহ্ 
তাহাদিগকে দান করিয়াছেন, 

তাহার জন্য পরমানন্দিত 

তাহারা, অধিকন্তু তাহাদিগের 

যেসব স্থলাভিষিক্তর! তাহাদিগের 

সহিত ( পর জীবনে ) সম্মিলিত 

হয় নাই, তাহাদিগের সম্বন্ধে 
এই শুভসংবাদের সত্যতায় 

জীবিত, 

চতুর্থ পার? 
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চর, ১৭শ রহ]. ওমানাতফেকদিগের উত্ভি ৯৯: 
শা পালি পাতি পতি তর পরস্মিপর্টী ৬০ উপ ঘি শি বটি পান্টি তি ৬৮ ৯ ভীত শাস্িা ৬্ি ছি সি সি ৯ লো পীষ্টি এ ৭ শী এত পাত এ শী তত পী লস লী ৫৯ 55 ঈ লস ৬ ঠা লি শৌন কছ এজ ও 

পলকিত হইয়া থাকে (যে, 9 পান রে টিক ডিপ 

না! আছে তাহাদের কোন ভয়, 6 চর ৮ 9 ঠ ০ ট
া 

আর ন হইবে তাহার! রঃ চি নিপ্টিত হিল 

সন্তাপগ্রন্ত। ৪ ২._*-)9)৮ 

১৭০ তাহার। আরও আনন্দিত হইয়া 4 ররর রন *- ্  এ 

থাকে আল্লার নে'মৎ ও এরসাদ এ ১ ০ 

সংক্রান্ত শুভনংবাদের সত্যতায়, 7“ ,* রি রা ঁ 14 

আর এই জন্য থে, বিশ্বামী দগের ৮৮ ০4 - 

কর্মকে আল্লাই ব্যর্থ করিয়। দরকার ূ 

দেন না। ূ 8০০৭ 

টীকা: 

৩৬ মোনাফেক দিগের উক্তি ৮ 
অ'য়ত্তের প্রথমে “সেই সমস্ত লে।ক” বলিয়া মদীনার মোনাফেক ব| কপটদ্দিগকে বুঝাই- 

তেছে। 5) গাজী-শকের বহুধচন। যে গগেজা+ করে, সেই গাজী। নির্দারিত নিয়ম ও 

শর্ত অচুসারে কাঁফেরদিগের সহিত ধর্মযুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াকে গেজা বলা হয়। “যাহারা প্রবাসে 

গমন করে*- বলিতে “সেই সমস্ত লোককে বুঝাইতেছে, যাহাঁর। বাঁণিজ্য।দি বিষয় কর্ম উপলক্ষে 

, প্রবাসে গমন করে', ইহাই তফছিরক।বরগণের সাধারণ অভিমত । আমার মতে ব্যবসা বাণিজ্য 

ব| নিজেদের ব্যক্তিগত বিষয় কম্ম উপলক্ষে ধাহারা প্রবাস যাত্রা করিতেন, তাহাদের সম্বন্ধে 

এইরূপ মন্তব্য প্রকাশের কোন হেতুই মোনাফেকদিগের ছিল ন|। ব্যবস বাণিজ্যাদি উপলক্ষে 
আবশ্তক হইলে মক্কার কাফের ও মদীনার মে|ন|ফেকর।ও নিঃশঙ্ক মনে প্রবাস যাত্র! করিত। 

্বধর্ণ বা স্বজাতির মঙ্গলের জন্ত নানা! উপলক্ষে বিভিন্ন মুগ্ছলম'নকে সে সময় প্রবাসে গমন ও 

অবস্থান করিতে হইত। মোনাফেকরা মন্তব্য প্রকাঁশ করিয়াছিল, এই শ্রেণীর প্রবাস-গাসী 
মুছলমাঁনদিগের নঙ্বন্ধে। আঁয়তে মুছলমান গাঁগী ও প্রবাসধাত্রীদিগকে মোঁনাফেকদিগের 

ন্রাতৃবর্গ” বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, বংশগত ব| গোত্রগত আহ্বীরতার হিসাবে। 
_ শ্বাহারা প্রবাসে গমন করে এবং যাহারা গাজীরূপে বহির্গত হয়, -আয়তের এই অংশে 

দুইটা! কথ! উহ আছে। আঁয়তের তাঁৎপর্য্য এইরূপ হুইবে-যাঁহাঁর! প্রবাসে গমন করে.১৪. 

মেরিয়! যায় এবং খাহার! গাঁজীরূপে বহি্গত হয় 'ও নিহত হয়।” এই উহ স্বীকারের ইঙ্গিত 



২৯৬ ৫কোরআন শরীফ . [ চতুর্থ পাঁরা 
৯ ক 

আয়তের পরবস্তী অংশে পাঁওয়! যাইতেছে । সেখানে মোন|ফেকদিগের প্রমুখ বল। হইতেছে, 

ইহারা যদি আমাদিগের কাছে থাকিত, তাহা হইলে 'মরিতও না, নিহতও হইত ন|।' সুতরাং 

প্রবাস যাত্রীদ্িগের মৃত্যু ঘট|র ও গাঞ্গীদিগের নিহত হওয়ার পর, ও তহাঁরই জন্ক, মে'ন|ফেক- 

দিগের এই উক্তি । | 

কাপুরুষতার এই দর্শনটা মোনাঁফেক-মানসিকতাঁর একট। চিরন্তন বৈশিষ্ট্য। কর্তব্যপালনে 

পর।জুখ ও পরীক্ষার তাপ সহিতে অসমর্থ মোনাফেকের দল চিরক(লই আঁশু লাভ-লোকস!নের 

হিসাব খতাঁইয়। নিজেদের কাঁপুরুষতাঁর সমর্থন করিতে থাকে । এই মানসিকতার ফলে, 

মুছলমানরা ষখন কোন কর্তব্য পালনের জন্য প্রবাসে গমন করিয়। মরিয়। যান, অথব। জ্েহোদে 

লিগ হইয়া শহীদ হন, তখনই তাঁহাঁর| বলিতে থ!কে_ অ|ম!দের কথ! শুনিয়। আমাদের সঙ্গে 

গৃহকোণে বসিয়। থাকিলে, তাহাদিগকে এমন করিয়া মরিতে বা নিহত হইতে হইত ন| ! বিশ্বাসী 
মুছলমাঁনদ্িগকে এখানে নিষেধ করিয়া বলিয়া দেওয়| হইতেছে--সাবধান ! তোঁমর! যেন এই 
মোনাঁফেকদিগের মত হইয়। যাইও ন। | অর্থাৎ, তাহাদের স্কায় মূর্খতা ও কাঁপুরুষতার সংস্কারকে 
প্রশয় দিওন|। তোঁমর। মনে প্রীণে বিাস করিবে যে, কাহাকে জীবন দেওয়! বা জীবিত রাখ। 

'অর কাহারও মৃত্যু ঘট।ন, একম ত্র আাল্ল/রই অধিকারভূক্ত | “রাখে আল্লা মারে কে, মারে 

আল্ল। রাখে কে ?_ ইহাই মুছলমনের ঈমান । 

মুগুলমানদিগকে মে|নাফেকদিগের মাঁনসিকত। অবলম্বন করিতে নিষেধ কর! হইয়াছে, 

যেহেতু এই মানসিকতার ফলেই* মোনাঁফেকদিগকে পরিণামে অশেষ মনস্তাপ ভোগ করিয়া 
মরিতে হইবে । কারণ, মুছলমাঁনরা যখন আল্লাহকে জীবন মরণের একমাত্র মালেক মনে করিয়া 

নিভয়ে পরীক্ষ।-ক্ষেত্রে ঝাঁপাইর়! পড়িবে, আল্লাহ তখন তাহাদিগকে সাহাধ্য করিবেন এবং 

তাহার সাহায্যে তাহারা সর্বতোভাবে জয়যুক্ত হইবে। এছলাম-বৈরীদিগের সেই শোচনীয় 

পরিণতি এবং এছল|ম-সেবকদিগের সেই ছৃক্ষয় ছুর্ব্ব(র শক্তি দেখিয়!, মোনাফেকদের মনন্ত!পের 

সীম! থাকিবে না। কিন্ত মুছলমানর| নিজেরাই যদি এরূপ মানসিকত| সম্পন্ন হইয়! পড়ে, তবে 

তাহ।দের দ্বারা আল্লার এই উদ্দেশ্ঠ সফল হইতে পারিবে ন|। 

৩৮৭ (ম।'মেন ও মোনাফেকের তুলন। রি 

এখানে ছুইটী দলের সতাক।র লাভ লোকসানের তৃজনা করা হইতেছে । মোম্ডোর। 
জেহাঁদে লিপ্ত হয়, স্বধর্ম ও শ্বজীতির সেব।র জন্ত প্রবাসে গমন করে, অথব। অন্ত প্রক।রে আল্লার 

পথে কাজ করিতে থাকে । এ অবস্থায় যাহারা নিহত ব স্বাভাবিকভ'বে মুতামুখে পন্তিত হয়, 

তুলনার একপক্ষ হইতেছে তাহাঁর৷। অন্সদিকে মোন!ফেকের দল নিজেদের নিরাপত্তা'র দর্শন 
লইয়া বাড়ীতে বসিয়া থ'কে, যশ মন ও ধন সম্পদর্দি অক্ন করিতে থাকে । মৃত ও নিহত 

মুছলম|নের ত্যাগের মৌকাবেল।য় জীবিত মোনাফেকদিগের এই সঞ্চয় । মোনাফেকদের লাভ 
হইতেছে এই অকিঞ্চিংকর ক্ষণস্থায়ী পার্থিব সম্বল । ইহার মোকাবেলায় মৃত-কর্ী বা 
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বীর-শহীদ তাহার কপানিধান « প্রভুর নিকট হইতে পাইতেছে তীহা র জনা ও অনস্ত রন | 
পারলৌকিক জীবনের সেই চিরস্থায়ী রানের ও অমৃতত্বের মোকাবেলায় মোনাফেকদিগের 

এই সঞ্চয় নিতান্তই অকিঞ্চিংকর | র - 

৩৮৮ সকলের শেবগন্তব্য একই 
মরিতে সকলকেই হইবে। আল্লার পথের কন্মী যেমন মোছলেম-জীবনের কর্তব্-পালন 

করিতে করিতে মরিয়! যাঁয় ; সমরক্ষেত্রের বীর যোদ্ধা যেমন শত্রুর তীক্ষধার কপাঁণকে নিজের 

হৎপিণ্ডে বরণ করিয়| প্রাণ ত্যাগ করে-_মরণের ভয়ে বিহ্বল ছুন্য়া-সর্বহ্ত কর্তৃব্য-ব্মুখ কপট 
ও কাঁপুরুষের দলকেও সেইরূপ একদিন না একদিন মৃত্যুর কবলে পড়িতেই হইবে। তাহার 
পর তাঁহাদের সকলকে সমবেত হইতে হইবে সর্বশক্তিমান জুল-জালালের ন্তায়দণ্ডের সম্মুখে । 
অস্থায়ী ছুন্য়। তাহার সমস্ত শেক ও সুখ লইয়! পশ্চাতে পড়িয়। থাকিবে -এবং তখন আল্লার 

হুজুরে মানুষকে পুরস্কার বা দণ্ডের ভাগী হইতে হইবে, নিজ নিজ কর্ম্ম-অচ্ছসারে। সুতরাং 
অস্থায়ী জীবন ও তাঁহ।র অকিঞ্চিংকর সুখ সম্পদের জন্ঠ চিরস্থায়ী জীবনের অনস্ত ছুঃখকে বরণ 

করিয়া লওয়| অথবা তাহার শাৎ সুথ শাক্তিকে বর্জন করা মু্ছলমানের পক্ষে অনুচিত হইবে। 

৩৮৯ এমামের কর্তব্য 
এমামের প্রতি জামাআতের কর্তব্য সম্বন্ধে পূর্বে অনেক উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, পরেও 

এ সম্বন্ধে অনেক কথা আদিবে। কিন্ত জমাতের প্রতি এমামের কর্তব্য কি, তাহারই আভ।স 

এখানে দেওয়া হইতেছে । আঁয়তের “তুমি ধদি রূঢ় ***..*. বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িত”-এই 
অংশটা অনন্থিত (1)9161017519 ) হিস।বে বর্ণিত। আঁপ|ততঃ এই অংশটা বাদ দিয়া পড়িলে 

অর্থ বুঝিবাঁর সুবিধা! হইবে। 

আয়তের প্রথমে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফাঁকে সম্বোধন করিয়। বলা হইতেছে যে, 

তাহাদের অর্থাৎ তোমার অচুসরণকারী মোমেনদিগের সম্বন্ধে তুমি যে এমন কোমল-প্রাণ ও 

মধুর-হৃদয় হইয়৷ আছ, এই কোমলতা! ও মধুরতার রষ্টা তুমি নিজে নহ, ইহা! তোমার প্রতি ও 

বিশ্বয়ানবের প্রতি আল্লার রহমৎ বা অগ্ুগ্রহ-দান। তোমার এই কোমল মধুর ও শান্ত শীতল 

রহমতের ছায়ায় ছুন্য়ার সকল শ্রেণীর মাঁছুষ আসিয়। অভয় লাভ করিবে এবং তোমার 

শিক্ষার্থীন তাঁহার! গড়িয়া! তু্সিবে যুগযুগের অভিশ্সিত সেই মহাজাতিকে _- ছুন্য়াকে 
যাহার! আল্ল।র নামের জয়জয়কারে মুখরিত করিয়। তুলিবে। তোমাঁকে আল্লাহ এই কোমলতা 

দিয়াছেন, যেন নেতা ও এমাঁমের হিসাঁবে তুমি তাহাদের প্রতি সর্বদ[ই করুণ ও কোমল 

ব্যবহার করিয়া যাও। দুর্বল মনকে সবল করিয়৷ তোলা, কাচা ঈমাঁনকে পাকা করিয়া দেওয়া, 

নানা ক্রটা বিচ্যুতির অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়া তাহাদের জীবনকে সুদৃঢ় ও নুসম্পন্নরূপে গড়িয়া 

দেওয়াই তোমার প্রধান কর্তব্য । এজন্য সব চাইতে বেশী দরকার ছিল তোমার এ কোল 
মধুর চরিত্রের । 

৩৮ « 
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ই ভূমিকাঁর পর বল! হ মি অতএব, তুমি নিজেও তাঁহাদের অপরাধ কষা করিবে 

আর আল্লার হুজুরেও তাহাদের জন্ ক্ষমা প্রার্থনা করিতে থাঁকিবে '* 'ওহোঁদযুদ্ধের ব্যাপারে 

মুছবমাঁনরা যেসব অন্সায়ে লিপ হইয়াছিলেন, তাহার কতকগুলি ছিল প্রত্যক্ষভাবে হজরতের 

সম্বন্ধে ব্যক্তিগত অপরাঁধ। এইগুলি তিনি নিজে ক্ষমা করিবেন। আর শুধু গম! করিয়াই 
ক্ষান্ত হইবেন না, উন্মতের দোষ ক্রুদীর জন্য সর্বদাই আল্লার হুজুরে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে 

_থাকিবেন। এই সব অপরাধের জন্ তাহাদিগের প্রতি মার্শাল-ল জারী করাঁর ঝ| অন্য কোন 

প্রকারের কোন দণ্ড দেওয়ার ব্যবস্থা এক্ষেত্রে কর! হয় নাই। হাদিছ ও ইতিহাস হইতে জানা 

যায় যে, 'ওহে|দধুদ্ধের ক্রুটী বিচ্যুতির জন্ট হজরত ছাহাঁবাঁদিগের মধ্যে কাহাঁকেও কম্মিনকালে 
একটা সামান্ত ভত্সনার কথাঁও বলেন নাই। ইহাই রছুলের ছুন্নত, মহণজ।তির মহাঁএমাঁম 

হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার পুণ্যময় আঁদর্শ। জক্ষ লক্ষ মানবের সমবাঁয়ে গঠিত হইবে যে জাতি, 

তাহার ব্যক্তিরা কতবার পড়িবে কতবার উঠিবে, কত ভূলত্রাস্তির অভিজ্ঞতাঁর মধ্যদিয়া নিজেদের 

ভবিস্তৎকে গড়িয়৷ তুলিবে। তাহাঁদিগের জ্ঞান ও বিবেককে ধীর স্থীরভাবে বুঝিতে দিতে 
হইবে যে, এইসব পতনের মধ্যে তাহাদের দুর্ববলত! কোথায় কিরূপে লুকাইয়াছিল। 

ক্ষম। করার ও ক্ষমা প্রার্থনা করার আদেশ প্রদানের পর হজরতকে বলা হইতেছে--এই 

সমস্ত ব্যাপারে তাহাদিগের পরামর্শ গ্রহণ করিবে । যে সব বিষয় “অহিগ্ঘবারা অব্ধারিত হইয়া 

গিয়াছে বা ভবিষ্যতে হইয়া যাইবে, পরামর্শের সুযোগ তাহাতে থাঁকিবে না । ইহা ব্যতীত, অন্য 

সমস্ত সাঁমাঁজিক বা রাজনৈতিক ব্যাপারে হজরত জাঁম'আতের পরামর্শ গ্রহণ করিবেন, ইহাই 

আয়তের নির্দেশ। ও€হোঁদযুদ্ধের পূর্বেও তিনি এইরূপে পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং 
অধিক1ংশের মত স্বীকার করিয়া লওয়াকে নিজের অপরিহার্য বর্তব্য বলিয়া! মনে করিয়া" 

ছিলেন। সেই জন্তই নিজের ও প্রধান প্রধান ছাহাবীদিগের অভিমতকে অগ্রাহা করিয়া 

মদীনার বাহিরে গিয়৷ যুদ্ধ করার আদেশ তিনি দিয়াছিলেন। আয়তে হজরতকে সন্থোধন 

করিয়! বলা হইতেছে-_ এই শ্রেণীর ব্যাপাঁরগুলি সম্বন্ধে তুমি তাহাদের সহিত পরামর্শ করিবে, 

তাহাদের মতামত জিজ্ঞাসা করিবে । অভিধানে বণিত হইয়ছে-_ 
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“594 অর্থে, তাহার পরামর্খ জিজ্ঞাসা করিল।” পরামর্শ বা মতামত জিজ্ঞাসা করা 
আর সেই মতাঁমত অচুসারে কাঁজ করা, এক কথা কখনই নহে । ইহার পরে বল! হইতেছে যে, 

জা-1আঁতের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করার পর, সেই সমস্ত মতাঁমতের বিচার করিয়া তুমি নিজেই 
একটা স্থির সিদ্ধাপ্তে উপনীত হইবে। এই সিদ্ধান্তকে 'আজম' বা সম্বল্প বলা হইয়াছে । 
'অভিধানকাঁররা বলিতেছেন-_ 
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ও ছুরা, ১৭শরু] তাওয়াচকাল ব। নির্ভর শীলতা ২৯৮ 

উহার সারমর্ম এই যে, 'এজ.তেহাদ ঝ। বিচার বিবেচনা পূর্বক কোন স্থির সিষ্ধন্তে উপনীত 
হইয়া সেই সিদ্ধান্তকে কাঁধ্যে পরিণত করার দৃঢ় সন্ষ্নকে আজম বল! হয়।, সুতর]ং আমরা 
দেখিতেছি যে, মতামত জিজ্ঞাস। করার পর, বিন! বিচারে অধিকাংশের অভিমতের অচ্ছসরণ 

করিয়া যাওয়। এমাঁমের পক্ষে সঙ্গত হইতে পারে না। অধিকাংশের অভিমতও যদি তাঁহার 
বিচারে অসঙ্গত বলিয়। স্থির হয়, তবে তাহাকেও বাতিল করিয়! দেওয়ার অধিকার এম|মের 
আছে। আমর! যতদূর বুঝিয়াছি, ইহাই আয়তের স্পষ্ট নির্দেশ। ওহোদযুদ্ধের পূর্বে পরামর্শ 

গ্রহণ কর! হইয়াছিল, সে সময় হজরত এই নীতির অচ্ছসরণ করেন নাই বলিয়া, ভবিষ্তের জগ্ঠ. 

তাহার ও তাঁহার স্থল!ভিষিস্ত এম|মগণের কর্তব্য এখানে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়! দেওয়া 
হইতেছে । একদল লোঁক মনে করিতেছিলেন যে, মদীনার বাহিরে চলিয়৷ আসাঁতেই যত 

বিপদ সংঘটিত হইয়াছিল। সুতরাং এ জন্য তাহার! পরামর্শ করাকেই যত অনর্থের মূল বলিয়া 
মনে করিতেছিলেন। আয়তে তাহাদের মতেরও প্রতিবাদ, হইয়া যাইতেছে । আয়তে বলা 

হইতেছে যে, কোন গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইলে এমামকে জামাআতের পরামর্শ চিরকালই 
গ্রহণ করিতে হইবে । তবে তিনি নির্বিচারে তাহার অচ্গসরণ করিবেন না। 

৩৯০ তাওয়াক্কোল বা নির্ভরশীলত। 

১৫৮ আঁয়তের শেষভাগে বলা হইয়াছে, “কোন কাঁ্ধ্য সমাধা করার জন্ত দৃঢ় সন্কল্প হইবে 

যখন, তখন নির্ভর করিবে আল্লার উপর, নিশ্চয় আল্লাহ নির্ভরশীল লোঁকদ্দিগকে ভালব!সেন |» 

এখ|নে বলা হইতেছে যে, একমাত্র আল্লার উপর নির্ভর করাই মোমেনদিগের কর্তব্য । যুক্তি 
পরামর্শ করিতে হইবে, বিচাঁর বিবেচন! করিয়া স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইবে এবং সে 

সিদ্ধান্তকে কার্যে পরিণত করার জন্য দৃঢ় সঙ্ষল্প হইতে হইবে। এই সমস্ত কর্মায়েজন শেষ 

কর|র পর মুহ্ছলমাঁনকে আদেশ দেওয়া হইতেছে আল্লার উপর নির্ভর করিতে । সুতরাং দেখা 
যাইতেছে যে, কর্মবিমুখ কাপুরুষের আত্ম-প্রবঞ্চন]র মানসিকতা আর কোরআনের তাওয়া- 

কোল এক কথ| নহে। এছলামের শিক্ষা অনুসারে সাধনার সমস্ত অবদান উপকরণকে 

মুছলম|ন সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করিবে, সেগুলির সদ্ধ্যবহর করিতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে 

সম্পূর্ণ দৃঢ়তাঁর সহিত বিশ্বাস করিবে যে, উপকরণগুলি সফলতার উপকলক্ষ মাত্র, তাহার প্রত 

মালেক হইতেছেন, সর্বশক্তিমান ও মঙ্গলময় আল্লাহ। 
আজকাল এক শ্রেণীর মুছলমাঁন তাঁওয়াক্কোলের যে অর্থ গ্রহণ করিয়! থাকেন, তাহা 

অতিশয় ভ্রান্ত ও মারাত্মক । কোরআন ও হাদিছে সে তাওয়াক্কোলের সমর্থন নাই এবং পুর্ব 
যুগের খলিফা, এমাঁম ও আলেমগণও কখন তাহার সমর্থন করেন নাই। এমাম রাজী এখানে 

বলিতেছেন ১--“এই আয়ৎ হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আলম্ত, অকর্মণ্যতা ও কর্মমবিমুখতার 

নাঁম তাওয়াকৌল নহে, এক শ্রেণীর মুর্খ লোক যেরূপ মনে করিয়া থাকে। বস্তুতঃ তাওয়া" 

কোলের তাঁৎপর্যয এই যে, মাঁছ্ষ পার্থিব উপকরণ-উপলক্ষগুলির যথাধথ ব্যবহার করিবে? কিন্ত 



৩০০ ০কোরআন শরীফ, ॥ চতুর্থ পার 
সত সিপছিলিক্লির্ ছার পি অি আ 

হার উপর ভরসা করিয়া থাকিবে না, তাহ হার রমা হইবে সেই উপকরণগুলি ম'লেক আল্লার 

উপর (৩--১,২)।* ওয়াজের মজলিসে তাওয়াকে।লের ফজিলৎ সম্বন্ধে বহুবার শুনিয়াছি-- 

'হাঁদিছে আছে, তোমরা যদি আলির উপর তাওয়াক্কোল করিয়! থাক, তাহা হইলে তিনি 
পাথীদের মত তে|মাঁদের রূজী পৌছাঁইয় দিবেন” সমাজের ভ্রীস্তধারণা দুর করার জন্য মৃল 
হাদিছটী নিয়ে উদ্ধত করিয়া দিতেছি । হজরত বলিতেছেন £-- 
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তোমরা যদি আল্লার উপর যথাযথভাবে নির্ভর করিতে পার, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে 

রূজী দিবেন যেরূপে পাঁখীদিগকে রূজী দিয়া থাঁকেন-_পাধীরা সকালে খালি পেটে বাহির 
হইয়া যায় আর সন্ধ্যায় ফিরিয়া আসে উদর পূর্ণ করিয়। (আহমদ, তিরমিজী, নাছাঁই, হাকেম 
প্রভৃতি)। বলা বাহুল্য যে, পাথীর! বাঁসাঁয় বসিয়া থাঁকিয়| রূজী পায় না। সেজন্ট সকল হইতে 

সন্ধ্যা পর্য্যন্ত তাহাদিগকে চেষ্টায় ও কর্শে লিপ্ত থাকিতে হয় এবং এই চেষ্টার ফলেই সন্ধ্যা বেল! 

তাহার! ফিরিয়। আসে উদর পূর্ণ করিয়!। পাখীর উদাহরণ হইতে স্পষ্টতঃ জানা যাইতেছে যে, 
কর্মবিমুখের অলসতাঁকে এখানে তাওয়াকোল বলিয়! উল্লেখ কর! হয় নাই। 

একজন লোক এমাম আহমদকে বলিলেন--আমি শুধু আল্লার উপর তাঁওয়|কোল করিয়া 

হজ্জ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি।” এমাম ছাহেব তাহার উত্তরে বলিলেন_ বেশ কথ|। তাহা 

' হুইলে হাঁজীদের কাঁফেলাঁকে ছাড়িয়া একাই যাঁইও !” আল্লার উপর তাওয়াক্কোল করিয়৷ বিনা 

সম্থলে হজ্জ করিতে চাঁহিতেছিলেন যিনি, এই উত্তরে তিনি একটু বিচলিত হইয়! বলিলেন-_-“না 

তাহা হইবে ন|!£ এমাম ছাহেব তৎক্ষণাৎ বলিলেন _- তাহা হইলে তুমি তাওয়াককোল 
করিতেছ অন্ত লোকের পকেটের উপর, আল্লার -উপর নহে? এছলামের সর্বপ্রথম ও 

সর্ধপ্রধান খলিফ। হজরত আবুবকর সম্বন্ধে হাঁদিছে ও ইতিহাসে একটী ঘটনার উল্লেখ আছে, 

সমাজের অবগতির জন্ত এখানে তাহা উদ্ধত করিতেছি । তিনি খলিফার পদে বরিত হইলেন 

যেদিন, তাঁহার পরদিন ওমর ও আবু-ওবায়দা রাস্তায় বাহির হইয়া দেখেন- আবুবকর এক 

মোট কাপড় কাধে করিয়া চলিয়াছেন। ইহাঁর। বলিলেন__ 

"আপনি কোথায় চলিয়াছেন ?” 

“বাজারে ।” 

“এসব কি করিতেছেন ? সমগ্র মোছলেম জাতির একচ্ছত্র আমির আপনি !” 

“তাহা হইলে নিজ পরিজনবর্গকে প্রতিপাঁলন করিব কোঁথ! হইতে ?* 

আল্লার উপর তাওয়াক্কোল করিয়! বাড়ীতে বসিয়া যাও, এরূপ কথা তাহাকে কেহই বলিতে 

পারেন নাই ।--আবছুন্ত ৪--২১৩। হজরতের জীবন-চরিত এবং হাদিছগ্রন্থগুলি এই শ্রেণীর 

ধারণার কঠোরতর প্রতিবাদে পরিপূর্ণ। হজরত রছুলে করিম বলিতেছেন-_ 
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“বিশ্বত্ত, সত্যবাদী মুছলমাঁন বণিকের স্থান শহীদদিগের সঙ্গে ( এবনে-মাজা। হাকেম প্রভৃতি )।” 



তর ঢুরা, ১৭শ কু] রডের. কর্তব্য | বে 
পতল তানি পি পি রা ঞ 

দুঃ খের বিষ, এই শ্রেণীর হাদিছগুনির বর্ণনা আমাদের ওয়াজের সজলিং সে খুব কমই 

শোঁনা যায় । 

৩৯১ খিয়ানও কর! 

মূলে ঝ্য্যাগুল্লা” শব আছে। উহার ধাতুগত অর্থ-_থিয়নৎ করা, 81১48 ০01 ০০91060600৫ 

ব| বিশ্বাসধাতকত। করা। উপক্রম উপসংহার অহ্ুসারে জানা যাইতেছে যে, রছুল ও নায়ক 

হিসাবে হজরত মোহাম্মদ মোস্তফার উপর উন্মতের মঙ্গলসাধনের যে গুরুতর কর্তব্যভার 

্স্ত করা হইয়।ছে, এখানে তাহারই কথ! বল! হইতেছে । এমামের উপর এখানে কতকট। 

ডিকটেটরের ক্ষমতা ন্তস্ত করা হইয়াছে। তাই বলা হইতেছে যে, জমাআঁতের সঙ্গে যুক্তি 
পর|মর্শ করার পর সে সম্বন্ধে রছুল নিজে যে বিচার বিবেচন। করিবেন, তোমাদের মঞ্গলচিস্তাই 

হইবে তাহার মূল প্রেরণ!। এবিশ্বাস সকলের রাখ! উচিত। তোমাদের এই বিশ্বাসের 
অবম[নন। আল্লার রছুল কখনই করিতে পারেন না। অতএব কে|ন রাঁজনৈতিক সমস্যা সম্বন্ধে 

তিনি যে সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তাহাতে সন্তষ্টচিত্তে আত্মসমর্পণ কর|ই উন্মতের কর্তব্য 

হইবে। 

বিশ্বাসঘ(তকত। করা কোন নবীর পক্ষেই সম্ভবপর নহে। কারণ, তাহা হইতেছে 

আল্লার হুজুরে মহাঁপাঁপ। বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তিরা ছুন্য়ায় যতই আম্মগোঁপন করিতে চাঁঁক ন1' 

কেন, সর্ধবদর্শী আল্লার স্তাঁয়বিচারে তাহ। প্রকাশ হইয়া পড়িবেই। ফলত: কিয়ামতের দিন 

সে নিজের পাঁপকে বহন করিয়া আনিবে এবং সেই' পাপের জন্ত আল্লার অসস্তোষভ।জন হইয়া 

পড়িবে। অথচ নবীদিগের সমস্ত সাধনার একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে, আল্ল/র সন্তোষলাভ। 

অতএব আল্ল/র অসম্তোষভাজন হইতে হয় যে অপকর্মের দ্বারা, নবার পক্ষে তাহার সংশ্রবে যাওয়া 

অসম্ভব। ১৬০ হইতে ১৬২ আয়ৎ পধ্যস্ত এই ছুই শ্রেণীর লোকের মানসিকতার তারতম্য 
প্রদর্শন করা হইতেছে । ১৬২ আয়তে বল! হইতেছে যে, উপরে যে ছুই দলের লোকের 

বর্ণনা করা হইয়।ছে, তাহার! হইতেছে বিভিন্ন স্তরের মাচুষ। সর্বোচ্চ স্তরের মাচুষ হইতেছেন 
আল্লার নবীরা, অতএব হীনন্তরের লোকের নিকৃষ্ট মানসিকতা অবলম্বন করা তাহাদের পক্ষে 

স্বভাবতই অসম্ভব । 

৩৯২ রছুলের কর্তব্য 

রছুলের প্রতি যে বিশ্বাস ও আত্মসমর্পণের আদেশ উপরে দেওয়া হইয়াছে, এখানে 
তাহাঁরই সম্পর্কে বলা হইতেছে যে, এইরূপ বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়| তে|মরা কখনও মনে 

করিও না! যে, ইহীদ্বার। তোমর! রছুলের কোঁন উপকার করিতেছ অথবা এইরূপে তোমরা 
তাহাকে অন্ুগৃহীত করিতেছ। না, কখনই নহে। রছুলের প্রতি বিশ্বাস করিয়! উপকৃত ও 
অনুগুহীত হইবে তোমর! নিজেরাই। মোহান্মদকে যে তোমর! নবীরূপে পাইয়াছ, ইহা 



৩০২ (কোরআন শরীফ [ চতুর্থ পারা 

তোমাদিগের প্রতি আল্লার বিশেষ অগ্গ্রহ ছাড় আর কিছুই নহে। সুতরাং এই সৌভাগ্যের 
জন্য তোমরাই কৃতজ্ঞ হইয়া থাকিবে, আল্লার মহাঅচগ্রহ স্বরূপ এই নবীকে সম্পূর্ণ নিষ্ঠা ও 

শ্রদ্।'র সহিত মনেপ্রাণে বরণ করিয়া লইবে। 

রছুলের বিশেষণে বল! হইতেছে--তিনি তাহাদের মধ্যকাঁরই একজন। অর্থাৎ--তিনি 

দেবতা নহেন, ঈশ্বরের পুত্র বা অবতার নহেন, তোমাদের বুদ্ধির, অচ্কভৃতির ব। অধিকারের 
বহির্ভত এমন আর কিছুও তিনি নহেন, যাহার চিন্তা করিতেই তোমাদের জ্ঞ।ন ত্রস্ত, ক্লাস্ত ও 
অভিভূত হইয়া পড়ে। তিনি তোমাদিগের মধ্যকার ও তোমাদের মতই একজন ম|টীর 
মাছষ। এই মাগছষের কাছে তিনি বহিয়া আনিয়াছেন হ্র্গের শাস্বৎ সন্দেশ, আল্লার অমৃতবাণী 
কোরআন । সেই কোরআনের নূরে তিনি তোমাদের মনের সব অন্ধকার দূর করিয়া! দিতেছেন, 
জীবনের সব কলুষ, সব গ্লানি ও সমন্ত হীনতাঁকে ধুইয়! মুছিয়া ফেলিতেছেন। নিজে 

কোরআনের আবৃত্তি করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, বরং সেই কোরআন বা আল্লার কেতাঁবকে 

যাহাঁতে তোমরও নিজস্বরূপে আয়ত্ব করিয়া লইতে পার, সারাজীবনের শিক্ষা, কর্ণ ও আদর্শের 

মধ্য দিয়া তিনি অবিরাম সেই সাঁধনাই করির! যাইতেছেন। কোরআনের সুগভীর তত্বগুলিকে 
আয়ত্ত করার এবং তাহার শিক্ষাকে আত্মাগত করিয়া লওয়াঁর জন্য দরকাঁর হয় হেকৃমৎ বা 

প্রজ্ঞার। হেক্মৎ শবের অর্থ 2 ০/৪| 110 0১৭] 83০] 

“বিষ্া ও জ্ঞানের সাহায্যে সত্যকে প্রাপ্ত হওয়ার” যৌগ্যতাঁকে হেকৃমৎ্ বল! হয় ( রাগে )। 

সুতরাং বিদ্যা ও জ্ঞানের সাধ্য হইতেছে এই হেকৃমৎ বা প্রজ্ঞা। এখানে বলা হইতেছে যে, 
আল্লার রছুল মোহাম্মদ মোস্তফা, কোরআঁন-_ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে গুজ্াঁর শিক্সা মুছলমান- 
দিগকে দিয়া থাকেন। জাতির জীবনকে প্রজ্ঞায় ও পবিভ্রতায় পরিপূর্ণ করিয়া তে|লাই যে 
রছুলের প্রধান সাধনা, অজ্ঞত! ও অপবিত্রতার কোন ঘ্বণিতভাঁব তাহার অন্তরকে কখনই স্পর্শ 
করিতে পারে না। 

৩৯৩ ওহোদ ও বদরের তুলনা 

মুছলমানগণ ওহোঁদযুদ্ধে যে পরিমাণ ক্ষতি গ্রত্য হইয়াছিলেন, বদরযুদ্ধে শক্রপক্ষকে তাহার 
দ্বিগুণ পরিমাণ ক্ষতিগ্রস্ত করিয়াছিলেন তাহারাই। ওহোঁদের বিপদ ও ক্ষতির কার্য্যকাঁরণ 
পরম্পরার অগ্থসন্ধান করিতে হইলে, বদরযুদ্ধের সাফল্যের কাঁ্যকারণ পরম্পরার প্রশ্নটাও 
সেখানে স্বতই আসিয়া পড়ে। বদরযুদ্ধে মুছলমাঁনর! ধৈরধ্য ও দৃঢ়তার পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন, 
সম্পূর্ণভাবে হজরতের আঁদেশ নির্দেশের অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাই সেখানে তাহারা 
এরূপ আঁশাতীত জয়লাভ করিয়াছিলেন। ওহোদযুদ্ধে তাহার সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম করা হইয়াছিল, 
তাই জয়লাঁভের পরেও তাহাদিগকে এইরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইয়াছে। আয়তে বলা 
হইতেছে যে, মুছলমানেরা সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিতেছে-_এ বিপদ কোথা হইতে আমিল, কি 
কারণে অসসিল? আল্লাহ হজরতকে বলিতেছেন, ইহাদিগকে বুঝাইয়া বলিয়া দাও যে, এ 
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বিপদের টি তে মর | নিজেরাই, ইহা তোমাদের মিলের অন্ঠায় দের শোচনীয় রি 

ব্যতীত আর কিছুই নহে। ইহা বাতীত, আল্লার উদ্দেশ্ট ছিল যে, অতঃপর কপট ও সত্যকার 

মুছলমানকে তিনি পরীক্ষার দ্বারা বাঁছ।ই করিয়। দিবেন। 

৩১৪ বিপদ - আল্লার নির্দেশ 
পূর্ব আয়তে বলা হইয়াছে যে, ওহোদধুদ্ধের বিপদ তোমাদের নিজ কৃতকর্মের ফল। 

ইহার গুঢ় কারণটা বুঝাইবার জন্য এখানে বলা হইতেছে যে, এ বিপদ আসিয়াছিল আল্লার 

নির্দেশ ক্রমেই । আল্ল।র হ্টিরাঁজ্যের ক্ষুদ্র অচ্থপরমাছ্থ হইতে বৃহৎ গ্রহনক্ষত্রগুলি পর্য্যন্ত সমত্য 

বস্ত ও বিষয় কঠোর নিয়মের অধীন পরিগলিত হইয়া থাকে । এই নিয়মগুলি হইতেছে আল্লার 
নির্দেশ । কর্মফলও এইরূপ একটা অলঙ্ঘ্য নিয়ম । শক্রর মোকাবেলায় দীড়াইয়া অধৈর্য 

প্রকাশ করিবে যাহারা, যুদ্ধের সময় নায়কের আজ্ঞার অবমানন! করিবে যাহারা, তাহার! 

ক্ষতিগ্রস্থ হইবে-_-ইহাই আল্লার অটল নিয়ম বা অলজ্ঘা নির্দেশ। আয়তে এই নির্দেশের 
কথাই বলা হইয়াছে । 

৩১৫ যুদ্ধের দুই আদর্শ 
অসত্যের আক্রমণ হইতে সত্যকে রক্ষা করার জন্য এবং সত্যকে জ্যযুক্ত করার জন্য 

মুছলম[নের যে ধর্শযুদ্ধ, পার্থিব স্বার্থের কোন সংশ্রবই তাহার সঙ্গে নাই। আল্লার পথে যুদ্ধ 
কর! ব| জেহাদ করা অর্থে এই গ্তক(রের যুদ্ধকে বুঝাইয়। থাকে । ছোটকাঁলে বৃদ্ধা মাতামহীর 

মুখে শুনিয়াছি__ 
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“ধর্মের জন্য যুদ্ধকরা _বাঁজ্যের লোভে নয়, মুছলম।নের শরিয়তে ইহাকেই বলা হয় জেহ|দ।” 
মুছলমানের আদর্শ জেহাদ ইহাই। আর এক প্রকারের যুদ্ধ হইয়। থাকে, নিজের ন্যায়সঙ্গত 
অধিকার ও সন্মানকে আততায়ীর অন্ঠাঁয় আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্থা। উভয়ই হ্ঠ/য়সঙ্গত 
ও অবশ্ঠকর্তব্য। কিন্ত প্রথমটী আদর্শের হিসাবে দ্ধিতীয়টী অপেঙ্গ অনেক উচ্চস্তরের | 

এখানে মোনাফেকদিগের মানসিকতার বর্ণনা করা হইতেছে । কোরেশবাহিনী মদীনা 

আক্রমণের জন্ঠ ওহোদ-প্রাস্তরে উপস্থিত হইলে, তাহাদিগকে বলা হইয়াছিল তোমরা ধর্মের 
জন্ঠ এই জ্ঞেহাঁদে যেগদান কর! কিন্তু এআদর্শের অচ্ুসরণ করা যদি তোমাদিগের পক্ষে 
সম্ভবপর না হয়, তাহ! হইলেও, নিজেদের মান সম্্ম, বিষয় সম্পত্তি, আত্মীয় স্বজন ও দেশের 
সন্মানকে শত্রুপক্ষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করার জন্য, সে আক্রমণের প্রতিরোধ-চেষ্টা করাঁও'ত 
তোমাদের উচিত। ন1 হয় সেই হিসাবে নিজেদের ধনপ্রাণ ও মানসন্ত্রম রক্ষা করার জন্যই 
যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ! মোনাঁফেক দল ইহাঁর উত্তরে বলিয়াছিল-_যুদ্ধ হইবে জানিলে আমর নিশ্চয়ই 
__.* বাঙ্গলার ছেহাদ আন্দোলন যখম পূর্ণবেগে প্রচলিত, সেই সময় আমাদের পরিবারই ছিল, সীমাস্তগাী 
কাফেলার প্রধান আশ্রম। তাহার! যাঁজা! করার সময় সমম্বরে কবিত| আবৃত্তি করিতেন । মরছুমার মুখে তাহার 
কএকটা| পদ শিক্ষা করিয়াছিলাম। এই পদটী তাহার মধ্যকার একটা । 



৬০৪ ০কারআঁন শরীফ [ চতুর্থ পারা 

তৌমাদের সে যোগ দিতাঁম। 'থুদ্ধ হইবে* পদের তাঁৎপর্য্য দুই প্রকার হইতে পারে। 

প্রথম--অবস্থ। দেখিয়া আমাদের মনে হইয়/ছিল, যুদ্ধ ঘটার কোন সম্ভ/বন! নাই। তাই 

তোমাদের সঙ্গে যোগদান করি নাই। দ্বিতীয়-_মদীনার বাহিরে গিয়। বিরাট শত্রু বাহিনীর 
মোকাবেলা করিতে যাওয়া মূর্ধতার কাজ। উহা যুদ্ধ নয়, আত্মহত্যা । যুদ্ধ হইলে আমরা 
তাহাতে যোগ দিতাঁম, কিন্তু মৃর্খের মত আত্মহত্য/য় যোগদান করিতে পারি না। আমরা 
দ্বিতীয় মতটাকে সমীচীন বলিয়! মনে করি। সে দিন তাহারা ঈমাঁনের তুলনায় কোৌঁফরেরই 
অধিক নিকটবর্তাঁ হইয়াঁছিল”--পদে, মোনাঁফেকদিগকে স্পষ্টভাবে কাফের খল| হয় নাই। 
কারণ তখন পর্য্যন্ত তাহাদিগকে কাঁফের বা অমুছলমাঁন বলিয়া! সরকারীভাবে ঘোঁষণা করার 

হেতুগুলি সমস্তই সম্পূর্ণভাবে প্রকাঁশ পাঁয় নাই। ইহার কএক বৎসর পরে ছুরা তাঁওব।র 

১১ রুকুতে, বিশেষতঃ তাহার ৮৪ আঁয়তে তাহাদিগকে কাঁফের বলিয়৷ স্পষ্টতর ভাষ!য় ঘোঁষণ। 

করিয়! দেওয়! হয়। 

৩৯৬ মৃত্যু অনিবার্য 

নিজেদের অপকর্শের সমর্থনে মোনাঁফেকরা বলিয়াছিল- এই লোকগুলি যদি আমাঁদের 
কথ! শুনিত, অর্থাৎ যুদ্ধে যোগদান না করিত, তাহা৷ হইলে তাহাদিগকে নিহত হইতে হইত না, 
আমাদিগের মত তাহারাঁও বাঁচিয়া থাকিত। এই আয়তে এবং কুকুর অবশিষ্ট আয়তগুলিতে 

তাঁহ।দের এই যুক্তিবাঁদের প্রতিবাদ কর! হইতেছে। এখানে প্রথমে বল! হইতেছে যে, জীবনের 
উদ্দোন্ত সম্বন্ধে মোনাফেকরা যে ধারণা পোঁষণ করিতেছে, তাহ! সঙ্গত নহে। মুছলমানের 

জীবন কর্তব্পাঁলনের জন্ত । সুতরাং কর্তব্যের জন্ত সে জীবনকে বিসজ্জন দিবে, জীবনের জন্য 
কর্তব্যকে বজ্জন করিবে না। তাহার দৃষ্টিতে বাচিয়৷ থাকাই মোছলেম জীবনের প্রধান সফলতা 
নহে। তাহার পর বল! হইতেছে যে, যে জীবনের জন্ঠ মোনাফেকের মন এমন শোচনীয়ভ|বে 
লালায়িত, তাহাও'ত কোন অবস্থাতেই চিরস্থায়ী নহে । যুদ্ধে না গেলেও মরণের হাত 
হইতে রক্ষা পাওয়! যাঁয় না। যুদ্ধে যোগ দিয়াঁও বহু লোক বাঁচিয়া থাকে, আবার ঝাড়ী 
বসিয়াও অনেক লোক মরিয়া যাঁয়। মুতরাং যে মৃত্যুর ভয়ে মোনাফেকর! বর্তব্যকে 
বিসঙ্জীন দিতেছে, তাহা সকল অবস্থাতেই অপরিহার্ধ্য। পরবর্তী আয়তগুলিতে বলা হইতেছে 
যে, শহীদের যে আত্মবলিকে তোমরা মরণ বলিয়া আখ্যাত করিতেছ, তাহা মরণ কখনই নহে। 
বন্ধত; তাহা হইতেছে পরমভীবন। শহীদের অমরত্ব ও রেজক-শবের তাঁৎপর্য্য সনবন্ধে ছুর। 
বকরার ১৪৪ ও ৩১ টীকা দ্রষ্টব্য । 

২৯৭ শহীদের প্রসাদপ্রাপ্ত 
অমর শহীদ তাহার পরজীবনে নানাদিক দিয়া পরমানন্দ লাঁভ করিয়৷ থাঁকে। কর্তব্য 

সাধনার পুরস্কারে তাহাদের প্রতু-আল্লাহ তাহাদিগকে অন গ্রহ পূর্বক যে প্রসাদ তাহা'দিগকে 
দান করিয়াছেন, তাহ! হইতেছে, তাহাদের আনন্দের প্রধান কাঁরণ। 
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'তাহাদিগের ষে লব স্থলাভিষিক্তর।' বলিতে ছুন্য়ায় অবস্থিত জীবিত মুছলমাঁসদিগকে 
বুঝাইতেছে। দুনূধায় বচিয়! থাকিতে শহীদর! এই শুভসংবাঁদ অবগত হইয়াছিল যে, সত্যের 
সাধক মুছলমান, পরীক্ষার সব ঝড়ঝঞ্জাকে অতিক্রম করিয়া, পরিণামে নিশ্চয়ই জয়লু'ভ করিবে। 
তখন তাহাদের ভয়ের ব| সন্তাপের কারণ থাকিবে না। এই শুভসংবাদ সম্পূর্ণভাবৈ সার্থক 
হইয়াছে দেখিয়াও তাহার! পরমানন্দ লাভ করিবে। ইহা হইতেছে তাহাদের আনন্দিত হওয়ার . 
িতীয় কারণ । | ডি ও | 

পাঁরলৌকিক প্রসাদের ন্যায় মুছলমানের পাঁিব জীবনও আল্লার অনুগ্রহ দানে পরিপূর্ণ 
হইরা উঠিবে এবং বিশ্বানীদিগের সাধনা এ জীবনেও সর্বপ্রকুর সাফল্যে মণ্ডিত হইয়! যাইবে, . 
এই শুভসংবাদকে কার্ষ্য পরিণত হইতে দেখিয়াগ্ত তাহারা পুলকিত হইবে। 

এই আক়ত হইতে পরোক্ষভাবে জানা যাইতেছে যে, স্থলাভিষিক্তদিগের অবস্থা ও কার্্য- 
কলাঁপের সহিত শহীদদিগের একটা আত্মিক ষোঁগনুত্র চিরকালই বর্তমান থাকে। 
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৮০. ম্রভন্ভুই” 

এই সব (বিশ্বাসী ) ব্যক্তি, 
যাহারা সাড়া দিয়াছিল আল্লার 
ও তাহার রছুলের আহ্বানে__ 

গুরুতর রূপে আহত হওয়ার 
পরেও ; সেই সমস্ত লোক, 
যাহারা সৎকর্ধ-পরায়ণ ও 
সংযমশীল হয়, তাহাদিগের জন্য 
( নির্ধীরিত ) আছে মহিমান্বিত 

কর্ম্মফল | 
মেই সমস্ত ব্যক্তি, লোকে 

যাহাদিগকে বলিয়াছিল-_মকার 

লোকেরা তোমাদিগের ( সহিত 

যুদ্ধ করার ) জন্য বিরাট সৈন্য- 
বাহিনী সমবেত করিয়াছে, 
অতএব তাহাদিগকে ভয় করা 
তোমাদের কর্তব্য! কিন্তু এই 4 
ভীতিপ্রদর্শন তাহাদের ঈমানকে 
বাড়াইয়৷ দিল এবং তাহারা 
বলিতে লাগিল _- আল্লাই 
আমাদের যথেষ্ট আর তিনিই 
শ্রেষ্ঠতম অকীল। 
অতঃপর আল্লার নে'মৎ ও 
প্রসাদ বশতঃ তাহারা এমন 
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১৭8 

১৭৫ 

অবস্থায় ফিরিয়। আসিল যে 

কোন অমঙ্গলই তাহাদিগকে 

স্পর্শ করে নাই, আল্লার 

সন্তোষের অনুগমন করিয়াছিল 
তাহারা, আর আল্লাহ্ হইতেছেন 

মহান-প্রসাদ-স্বামী । 

এই ভীতি-প্রদর্শক শয়তান-_ 

নিজের বন্ধুদের সম্বন্ধে ( তোমা- 

দিগকে ) আতঙ্ক-গ্রস্ত করিয়! 

ফেলাই ছিল তাহার একমাত্র 
উদ্দেশ্য, কিন্তু তাহাদের ভয় 

তোমর! করিবে না, ভয় করিবে 

একমাত্র আমার--যদি তোমরা 

( সত্যকার ) মোমেন হও ! 
আর কোফরে নিপতিত হওয়ার 

জন্য ত্বরিত হইতেছে যাহারা 

( হে মোহাম্মদ! ) তাহারা ফেন 

তোমাকে মন্নাহত করিতে না৷ 

পারে, নিশ্চয় আল্লার ( ধর্মের ) 

ক্ষতি তাহারা" কিছু মাত্রও 
করিতে পারিবে না ; আল্লাহ্ 

ইচ্ছা করেন যে, পরকালে 

তাহাদের জন্য কোন অংশ 

রাখিবেন ন।, অধিকস্ত তাহাদের 

জন্য ( নির্ধারিত ) আছে 

মহা-দণ্ড |: 
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১৭৬ 

১৭৮ 

স্পা সিল ও পাস্টিলািত পটকা রীতি তিরিশ 

নিশ্চয় ঈমানের বিনিময়ে 

কোফরকে ক্রয় করিয়াছে 

যাহারা, আল্লার ক্ষতি তাহারা 

কখনও কিছুমাত্র করিতে 
পারিবে না, অধিকন্তু তাহা- 

দিগের জন্য ( নিদ্ধীরিত ) আছে 

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি । 

আর কাফের হইষাছে যাহারা, 

তাহারা যেন কখনই মনে 

না করে যে, যে-অবকাশ আমরা 

তাহাদিগকে প্রদান করি, তাহ৷ 
তাহাদিগের নিজেদের পক্ষে 
কল্যাণকর ! আমরা তাহা 

দিগকে অবকাশ প্রদান করি, 

ফলে তাহারা ( নিজেদের ) 

পাপকেই কেবল বাণ্ডাইয় 

লইতে থাকে, বস্ততঃ তাহা দিগের 
জন্য ( নির্ধারিত ) আছে 
লাঞ্চনাজনক শাস্তি । 

তোমরা যে অবস্থায় আছ, 
আল্লাহ্ মোমেনদিগকে সেই 

অবস্থাতেই থাকিতে দিবেন-_ 
অপবিত্রকে পবিত্র হইতে বাছাই 
না করিয়া, এরূপ কখনও হইতে 

পারে না; (পক্ষান্তরে) গ'এবের 
ব্াদগ্ুলি আল্লাহ্ জানাইয়। 
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১৭৯ 

কখনও হইতে পি না, তবে 
আল্লাহ্ রিজরনৈর মধ্যে 
যাহাকে, ইস ( এই উদ্দেশ্যে ) 
নির্বাচন করিয়া লন, অতএব 

আল্লাতে ও তাহার রষ্ছুলগণে 

বিশ্বাস রাখিয়! চলিও ! বস্তুতঃ 

তোমরা যদি বিশ্বাসবান ও 
সংযমশীল হইয়! থাক, তাহা হইলে 

তোমাদিগের জন্য ( নিদ্ধারিত ) 

আছে মহিমান্থিত কর্মফল | 
তাহাদিগকে আল্লাহ নিজের যে 

প্রসাদ দান করিয়াছেন-সে সম্বন্ধে 

কৃপণতা করে যাহারা, তাহারা 

যেন ইহাকে নিজেদের জন্য 
মঙ্গলজনক মনে না করে; না, 

কখনই নহে, তাহাদের জন্য ইহা 
অমঙ্গলজনক; নিশ্চয় কিয়ামতের 

দিনে, কার্পণ্যের অব্দানগুলি 

তাহাদের কণ্চে ( আজাবের ) 
তওক”রূপে পরিণত হইবে 
প্রকৃতপক্ষে স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত 

উত্তরাধিকার-বস্তর একমাত্র 

মালেক হইতেছেন আল্লাহ্; 

আচঙগ-এমরান-৯৮ শ বুক 

আর তোমাদিগের কার্যকলাপ . 
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টীকা £__ 

৩৯৮ মোমেনদিগের পরিচয় 

পূর্ব রুকুর শেষ আঁয়তের শেষভাগে বলা হইতেছে বে, মে!মেন বা বিশ্বাসীদিগের কর্্ণকে 

আল্লাহ ব্যর্থ করিয়া দেন না। এখানে সেই সংশ্রবে পরপর ঢুইটী বাস্তব নজির উল্লেখ করিয়া 

সেই শ্রেণীর বিশ্বাসীদিগের পরিচয় উন্নংকে জানাইয়৷ দেওয়! হইতেছে । উভয়ই ওহোদযুদ্ধের 

পরবর্তী ঘটনা । | 
ওহোদের যুদ্ধক্ষেত্র হইতে চলিয়া গিয়! আবু-ছুফ্য়'ন জওহা নামক স্থানে পড়াও 

করিয়।ছিল। সেখাঁনে তাহ!দের লোকজনের! বলিতে লাগিল_-বর্তম/ন অবস্থায় ওহোদ হইতে 
চলিয়। আস! আমাদের পক্ষে চরম অজ্ঞতার কাজ হইয়াছে । মুছলম[নরা কাঁলকাঁর ব্যাপারে 

চরম বিপন্ন হইয়াছে। তাহাঁদের বত লোক নিহত হইয়াছে, জীবিতদ্দের মধ্যে অনেকেই 

গুরুতররূপে আহত । তাহার। সকলেই শোকে সন্তাপে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মোহাম্মদ 

নিজে আহত হইয়াছেন । এ অবস্থায় মদীনা আক্রমণ করিয়া মোহান্মদকে ও তাহার ভক্ত- 

দিগকে সমূলে বিনাঁশ করিয়া ফেলাই আমাদের এরুর্তব্য। আবুছুফ্যানও এই মতের সমর্থন 
করিল এবং কাঁল তাহারা আবার মদীনা আক্রমণ করাঁর জন্ট ফিরিয়! যাইবে, ইহা! পাঁক।পাঁকি- 
ভাবে স্থির হইয়া গেল। 

এইরূপ একটা পরিস্থিতির সম্ভাবনা ত্যে খুবই আছে, হজরত রছুলে করিম তাহ! প্রথমেই 

বুকিতে পরিয়াছিলেন। গুপ্ুচরের৷ আসিয়া যে সংবাদ দিলেন, তাহাঁতেও হজরতের অগ্ঠম'ন 
যথার্থ বলিয়া প্রতিপন্ন হইল। 

পরদিন প্রত্যুষে হজরতের পক্ষ হইতে ঘোষণা কর! হইল-__-আঁজ, এখনই, আমরা কোরেশ- 
দিগের অগ্ুসরণ কর।র জন্য যাত্রা করিব। অ!মার সহযাত্রী হওয়ার ইচ্ছা ও সামর্থ্য যাহার 
থাঁকে, সে অগ্রসর হউক! অগ্ঠথায় আমি একাই যাত্র/ করিব। এই ঘোষণার সময় এবট। 
কথা বিশেষভাবে জানাইয়। দেওয়া! হইল যে, কাঁলকার যুদ্ধে ধাহাঁরা যোগদ!ন করেন নাই, 
তাঁহাদের কেহই এ ধাত্রীর সঙ্গী হইতে পারিবেন না । 

কোরেশদিগের ক্যাম্পে তখনও যাত্রার উদ্যোগ আয়োজন চলিতেছে, ইতিমধ্যে ৭* জন 

মোছলেম বীরকে সঙ্গে লইয়া হজরত মোহা্পদ মোস্তফ!, ৮ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া 
হাম্রাউল-আছাদ ন|মক স্থানে উপস্থিত হইগ্েন। এই সংবাঁদে আবুডুফ্যান ও তাহার সঙ্গীরা 
একেবারে হতভম্ব হই! পড়িল। তাহার! দেখিল, আঁহত হয় মুছলমানের দেহ, কিন্তু তাহাঁর 
আল্ল! বা তাহার ঈমান সকল অবস্থাতেই অক্ষত থাকে । তিন হাঁজার বা ৪৩ গুণ শত্রুর বিরুদ্ধে 
৭* জন €মামেনের এই বিজয় যাত্রা, এমনই অঙ্গপম। কিন্তু মুছলমানদিগের তখনকার অবস্থা 
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বিবেচনা করিয়া দেখিলে বলিতে হইবে, ইহা মাছুষের কাঁজ নয়, এ এ ছিল ব বস্তুতঃ ুছলদগানের 
ঈমানের জয়যাত্রা, ওভোনযুদ্ধের দৌঁষক্রটীর অতুলনীয় ক্ষতিপূরণ । ঈমানের এই তেজঃদর্পের 
সম্মুখীন হওয়। কে|রেশদিগের পক্ষে সম্ভব হইল না। তাহারা তখন নিজেদের জিনিষপত্র 

স!মলাইয়! ত্রিতপদে মক্কার দিকে পলাইয়া গেল। আলোচ্য আয়তে এই ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত 
কর] তইয়াছে। 

৩৯৯ ক্ষুদ্র-বদর অভিযান 

ুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করার সময় আবু-চুফয়ান হজরতকে সম্বোধন করিয়া! বলিয়াছিল-- 

আগামী বৎসর ক্ষুদ্র-বদর প্রাস্তরে তোমা'দিগের সঙ্গে আবার যুদ্ধ করিব হজরতের আদেশ 

অনুসারে হজরত ওমর আবু-ছুফয়ানের এই চ্যালেঞ্জ মনজুর করেন। নির্দারিত সময় নিকটবর্তী 
হইয়া আদার সঙ্গে সঙ্গে মুছলমানর! তাহার জন্য প্রস্তুত হইতে ল|গিলেন। 

আবু-ছুফয়ানও যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিল বটে, কিন্তু বদর ও ওহোদের 

অভিজ্ঞতার ফলে, তাহার মন একেবারে দমিয়! গিয়াছিল। সে অনেক ভাবিয়া চিস্তিয়া এমন 

একটা ফন্দী বাহির করিল, যাহাতে তাহাঁদের “প্রেষ্টিজের কোন লাখব হইবে না, অথচ 

মুছলমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করারও আবশ্যক ঘটবে ন | সে তখন মদীন।র ও তাহার নিকটবর্তী 

বিভিন্ন গোত্রের কএকজন লোককে নানাপ্রক]র পুরস্ক'রের আশ। দিয়! প্রোপ্যাগেগ্ডার জন্য 

নিযুক্ত করিল। ইহার! মদীনাঁয় আসিয়া প্রত্যেকে নৃতন নৃতনভাবে প্রচার করিতে লাগিল যে, 
কোরেশ পক্ষ এবার বিরাট আয়োজনে যুদ্ধযাত্রার ভন্ঠ প্রস্তত হইতেছে । অবশেষে ইহাদের 
একজন আসিয়। বলিতে ল/গিল--“মক্কার লোকের। বিরাট সৈন্ঠবাহিনী সংগ্রহ করিয়৷ যুদ্ধযাত্রা 
করিতেছে। সে বাহিনীর মোকাঁবেল। করিতে গেলে এবার তোমাদের আর রক্ষা থাকিবে 
না। এবারকার মত চাপিয়। যাওয়াই তোমাদের পক্ষে বুদ্ধিমানের কাজ হইবে। আবু-ছুফ্য়ান 

মনে করিয়াছিল যে, এই রটনার ফলে মুছলমাঁনরা আতত্যগ্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং তাহার ফলে 

দধযাত্রা কর! তাহাদের পক্ষে সম্ভবপর হইবে না। যাহা হউক, লোক দেখাইবার জন্ত সে 
যথাঁসময় মক! হইতে যাত্রা করিয়া মরকঞ্জ জহরান নাঁমক স্থানে আসিয়া! ছাউনী করিল। 

এদিকে, আবু-ছুফ্যানের গুপুচর-শয়তানদিগের রটনায় মুছলমানদিগের ভয়ের সঞ্চার 

হওয়া'ত দুরের কথা, তাহাদের ঈমান আরও বাড়িয়া গেল। তাভারা দৃঢক্ে বলিতে 
লাগিলেন- কোঁরেশের সৈন্তবাহিনী তই বিরাট হউক না কেন, আমাদের আল্লাহ তাহা 
অপেক্ষা বিরাটতর। লক্ষ কোটি শত্রর মৌকাবেলায় একা তিনিই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট 
হইবেন। এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া তাহারাও যাত্রা করিলেন এবং থাসময় ক্ষুদ্র-বদর 
প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন । এই সংবাদ অবগত হইয়া আবুচুফ্যান আর অগ্রসর হইল না, 
মররূজ-জহরাঁন হইতেই সে মকার দিকে পলাইয়! গেল। ১৭২--৭৪ আয়তে মোমেনদিগের 

এই কীর্তির প্রশংসা করা হইয়াছে। 



৩১২ ০কারআন শরীফ | চতুর্থ পারা 
শা তি ৩ ৫৯%পস্িপি্িল সিসি ও পা ন্পি স্পা তিস্তা লরি পি পিপি পাপা ৯ পেস তি তাস পিসির পস্িত তোছ ঠা তিতা সিতিসিতাস্িতিসছি তি এ এসসি লাস্িতি ৬ পাত সস | পা সপ সি এলসি এপি রস ১ 

“তোমার মি টিটি কাজগুলি সমাধা করিয়া দেওয়ার ভার হাহার উপর অপ্িত থাকে 

এবং যিনি তদছুসারে তোমার সেইসব কাজ সমাধা করিয়া দিয়া থাঁকেন*+-অকীল বলিতে 

তাহাকে বোঝায়। আমাদের উকীল বা ভকীল এই অকীলেরই অপত্রংশ। বাঙ্গলায় ইহার 

ঠিক গ্রতিশফ খ,জিয়া পাই নাই। 
১৭৩ আয়তের 4)| ৬* ৫১ পদের অন্থবাঁদ করিয়াছি “আল্লার নে+মৎ বশতঃ” বলিয়া। 

বে-বর্ণের তাৎপর্যয সহিত ও সহকারে প্রভৃতিও হইতে পারে । তফছিরকাররা বলিতেছেন _যুদ্ধ 

ন! হওয়ায় মুছলমানরা বানি-কেনানাঁর মেলায় নিজেদের বাণিজ্যসম্তারগুলি বিক্রয় করিয়া যথেষ্ট 

লাভবান হইয়াছিলেন। এই লাভের ধন সঙ্গে লইয়! তাহারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । 
আয়তে ইহাঁকেই আল্লার নে'মৎ ও প্রসাদ বল! হইয়াছে । আমি এই মতের সমর্থন করিতে 

পরি নাই। প্রথমতঃ যুদ্ধযাত্রা'র সময় বাণিজ্য সস্তার সঙ্গে লইয়। যাঁওয়া একেবারে অস্বাভাবিক। . 
কোন বিশ্বস্ত হাঁদিছে ইহার কোন প্রমাণ আছে বলিয়াও জানিতে পারি নীই। এই ছুরার 
১০২ আয়তে ঠিক এই ভাঁবে বলা হইতেছে-_ 

0) ৫3৩৯১ (০৮৬০৪ 

"আল্লার নে'মং বশতঃ বা তাহার কল্যাণে তোমরা ভাই ভাই হইয়া! গেলে।” এখানেও ঠিক 

এইরূপ অহবাদ হওয়াই সঙ্গত। এসবক্ষেত্রে ছুন্য়ার ধনদৌলৎ বা ব্যবসা বাণিজ্যের উল্লেখ 
কোরআনে সাধারণতঃ করা হয় না। 

৪০ শয়তান ও তাহার স্বজনগণ 

আয়তের তাৎপর্য সঙ্ন্ধে তফছিরকারগণের মধ্যে মতভেদ আছে। এক দলের মত 

অন্গসারে আয়তের অনুবাদ হইবে £-_ 
(ক) "*' শয়তানে তোমাদিগকে নিজের বন্ধুবান্ধবগণ দ্বার! আতঙ্কগ্রন্ত করিয়া ফেলিতে 

চায়। অথবা-- 

(খ) শরতাঁন তোমাদিগকে নিজ বন্ধুদের ভয় দেখাইতে চাঁয়। ফলতঃ নিয়রেখ শব- 
গুলিকে উহ স্বীকার করা হইয়াছে । অথচ তাহার কোন কারণ বা আশ্তক নাই। তাহাদের 

ওয় মতটী আমরা গ্রহণ করিয়াছি। 

মানুষের ভয়ে ভীত করিয়! মুছলমানের ঈমানকে দুর্বল করিতে চাঁয় যাহারা, এই আয়তে 
তাহাদিগকে শয়তাঁন বলিয়। উল্লেখ করা হইয়াছে। মাুষের দৃষ্টিকে হীন করিয়! দেওয়া, তাহার 
মনকে সৎ, সত্য, উচ্চ ও মহান আদর্শ হইতে নাঁমাইয়া অসৎ, অসত্য, নীচ ও জঘন্তভাবে লিপ্ত 
করিয়া দেওয়ার চেষ্টা পাওয়!ই হইতেছে শয়তানের চরম সাঁধনা। কিন্তু সত্যকার মোমেনের 
কাছে এই সব শয়তানের প্ররোচনা কোন দিনই সফল হইতে পারে না। শয়ত/নের ইঙ্গিতে 
গয়রল্পার ভয়ে ভীত হুইয়! পড়ে যাহারা, তাঁহার! হইতেছে শরতানের স্বজন ও তাহার বন্ধুবান্ধব 
অর্থাৎ মোমেনের ছদ্মবেশধারী মোনাঁফেকের দল। 



“য় ছুরা, ১৮শ রুকু এ অবৰকাতশর অপব্যবহার ৩১৩ 
পিছ পিপি ত সতসটি্তিডিত ৯৯৯ সিগমা তি সর্প সী ৬৩ আরা সিট সত লীন ৬ ত৯ সর সিস্ট পা তি সি 

৪০১ (মানাফেকদের স্বরূপ প্রকাশ 

ওহোঁদযুদ্ধে মুছলমনরা বিপন্ন হইলেন, স্বয়ং হজরত গুরুতররূপে আহত হইলেন, বহু 

মুছলমান নিহত হইলেন। এই সমন্ত ঘটনায় মৌনাফেদিকের স্পর্ধা বাঁড়িয়া গেল। মুছলমানের 
ছম্মবেশে এতদিন তাঁহারা আত্মগোঁপন করিয়াছিল, পাথিব স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য করিয়া। এখন 
তাঁহাঁর। মনে করিল যে, এছলামের শক্তি খর্বব হইতে অ[রস্ত হইয়াছে । কোরেশ ও শ্রহদী 

দলপতিগণের মিলিত আক্রমণের বেগ সহ করা মুছলমান সমাজের পক্ষে আর সম্ভবপর হইবে 

না। এই ভাবিয়| তাহ।র। ক্রমে ক্রমে নিজেদের স্বরূপ প্রকাঁশ করিতে লাগিল--এছলামের, 

হঞ্জরতের ও মুছলমানদের সম্বন্ধে নানাপ্রকার কঠোর মন্তব্য প্রকরণ করিয়া, শত্রুদের সঙ্গে নানা 

ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়া) যথা সময় মুছলমানদের বিরুদ্ধে উান করার প্রতিশ্রুতি দিয়। এবং টপতৃক 

ধর্শের প্রতি নিষ্ঠ। দেখাইয়া । ফলতঃ তাহার] যে মুছলমান নহে, ইহা প্রতিপন্ন করার জন্ঠ 
তাহার তখন হইতে বিশেষ ব্যগ্রত। প্রকাশ করিতে লাগিল। “কোফরে নিপতিত হওয়ার 

জন্ট ত্বরিত হইতেছে যাঁহাঁর।”-পদে, মৌনাঁফেকদিগের এই অবস্থার কথাই বর্ণন। করা 

হইয়াছে। 

এই অবস্থা দেখিয়| মর্মাহত হওয়। হজরতের পক্ষে নানাদিক দিয়! স্বাভাবিক ছিল। তাই 

আল্লাহ প্রথম হইতে তাহাকে সতর্ক করিয়! দিয় বলিতেছেন--প্রকাশ্যভাবে ক!ফের হইয়া 

গেলেও এবং সকলে তোমাদের শত্রুপক্ষের সঙ্গে যোগ দিলেও, আল।র সত্যধর্শের সামান্য একটু 

ক্ষতিও ইহারা করিতে পারিবে না। “আল্লাহ ইচ্ছ৷ করেন যে, পরকালের কোন অংশ 

তাহাদিগের জন্ত রাঁখিবেন ন।'-পদের তাৎপর্য; এইযে, আল্লার ইচ্ছার তাহার হট্িরাজ্যে 

এই নিয়ম প্রবত্তিত হইয়| আছে যে, এরূপ পাঁপাঁচরণে লিপ্ত হইলে মানুষের পারলৌকিক 

জীবন একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, সখ শাস্তি ও আনন্দের অংশই সেখানে তাহারা পাইতে 

পারে ন।। 

৪০২ ঈমান ও কোফর 

পূর্ব আয়তে বল! হইয়ছে যে, মোনাফেকর! কোৌফরকে অবলগ্ধন করার জন্ত ব্যগ্র হইয়া 

পড়িয়াছে। ইহ! তাহাদের মানসিক বিদ্রোহের প্রথম স্তর । এই আয়তে তাহার শেষ স্তরের 

বা পরিণত অবস্থার কথ। বল! হইতেছে । এই আয়তে বলা হইতেছে যে, ঈমানের বিনিময়ে 

কোঁফরকে ক্রয় করিয়া তাহারা নিজদিগকে লাভবান বলিয়া মনে করিতেছে । 

৪০৩ অবকাশের অপব্যবহার 

পাপ কর।র সঙ্গে সঙ্গেই আল্লাহ মানুষকে দণ্ড দেন না । তাহাকে তিনি আত্মসংশোধন্ধনর 

অবকাঁশ দেন। এক শ্রেণীর লোক এই অবকাশে নিজের পাপাচারের শোচনীয়তাকে অনুভব 
৪৩ সপ 
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রে সে জন্ ত্র হয় এবং ভবিষমতের জন্য নিজকে সংশোধন করিয়া ওয়ার চেষ্টা পাইতে 

থকে! আল্লার দেওয়া অবকাশ কল্যাণকর হয় এই' শ্রেণীর মানুষের জন্ত । আর এক শ্রেণীর 

লোঁকের অবস্থ। এইযে, জীবনের এই অবকাশে তাহাদের পাপের মোহ আরও বাঁড়িয়। যায়। 

অনাচার অত্য]চাঁব সহিয়! যাইতেছে দেখিয়। তাহাদের পাপ-প্রবৃত্তি ক্রমশ; প্রথল হইতে প্রধলতর 

হইয়। উঠিতে থাকে। বলা বাহুল্য ধে, এই শ্রেণীর লোকের!, নিজেদের কর্্মদে।ষে সেই 

অবকাশচই নিজেদের জন্ম ঘোর অকল্যাণের হেতুতে পরিণত করিয়! লয়।: আলোচ্য আয়তে 

দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকের অবস্থ। বর্ণন। করা হইয়াছে । 

আয়তের শেষ অংশে 1১1১) ক্রিয়াপদের লাম-বর্ণের অবাদে আমি সাধীরণ তফছির- 

কাঁরগণের মতের সমর্থন করিতে পারি নাই। তাহাদের মত অগলারে আয়তের, অগ্রবাদ 

এইরূপ হইবে £-'তাহারা নিজেদের পাঁপকে বৃদ্ধি করিয়! লউক, কেবল এই উদ্দেশ্টেই আমরা 
তাহাদিগকে অবকাশ দিয়! থাঁকি।” এই অগ্রবাদ অগ্সারে স্বীকার করিতে হইবে যে, যাহাতে 

মানুষের পাঁপভার ক্রমশই বাড়িয়। যাইতে থাকে, এই উদ্দেশ্টেই আল্লাহ তাহ|কে অবকাশ দিয়। 

থাঁকেন। কোরআনের “করুণাময় কৃপানিবান” আল্লার পক্ষে এই “উদ্দেশ্** আদৌ শেভিনীয় 

নহে। ইহার কোন দরক|রও আমাদের নাই। সাহিত্যিক এমামরা সকলে এই লাঁমকে 

8১৬) (॥ বলিয়। গ্রহণ করিয়াছেন। কোরমানের বিভিন্ন আয়তেও লাম-বর্ণ এই অর্থে 

ব্যবহৃত হইয়াছে ( কবির ৩--১৭২)। 

৪০৪ পবিত্র অপবিত্রের বাছাই 

আয়তের প্রথমে “তোমর।” বলিয়৷ মোনাফেকদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। মো'ন1ফেকরা 
মুছলমানের ছদ্মবেশে তাহাদিগের সহিত মিলিয়া মিশিয়| থাকে, গুপ্ুশক্র হিসাবে সর্বদাই 
তাহাদের সর্বনাশের চেষ্ঠা করিতে থাকে । অধিক্ত সর্বদা একত্র থাকার জন্ত তাহাদের দোঁষ 
ু্বলতাগুলি মোছলেম-সঙ্ঘের ব্যক্তিগণের মধ্যে সংক্রমিত হইয়া যাঁয়। এই দুষ্ট ও জঘন্য অবদান 
গুলি জতির অন্তর্ভন্ত হইয়া! থাকায় মুছলমানের জাতীয় জীবনের সংহতি যথাথভাঁবে গড়িয়া 

উঠিতে পারে না। ওহোদযুদ্ধের পূর্ব পর্য্য্ত মুছলমানদিগকে তাহার! এই পরিস্থিতিতে বিপন্ন 
রাখিয়াছিল। এখানে মোঁনাফেকদিগকে সম্বোধন করিয়| বল হইতেছে যে, তোঁমর| এযাঁবৎ 
মোমেনদ্িগকে যে পরিস্থিতে ফেলিয়| রাখিয়াছ, চিরকাল তাহাদিগকে সেই পরিস্থিতির মধ্যে 
বিপন্ন করিয়! রাখা! আল্ল।র হ্টায়-বিচারের অগ্ভকূল হইবে না । তিনি অপবিভ্রকে পবিত্র হইতে 
বাছাই করিয়া দিবেনই। বলা বাহুল্য যে, বিপদ আঁপদের অগ্নি পরীক্ষার মধ দিয়! এই বাছাই 
পূর্বেই আরস্ত হইয়া গিয়াছিল। ওহোদঘুদ্ধের সংশ্রবে মোনাফেকদিগের অপবিত্র মনোভাব 
জর প্রকাশিত হইয়া গেল এবং মোমেনদিগের পবিত্র মানসিকতা ইছাঁতে আরও উজ্জল 
হইয়। উঠিল। 
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৪০৫ পরীক্ষার নিয়ম 

একে একে মোনাফেকদের নাম করিয়! আল্লাহ জানাইয়! দিতে পারিতেন যে, তাহা দিগের ্ 
মধ্যকার অমুক অমুক লোক মোনাফেক। কিন্ত তিনি এরূপ করেন না, কারণ-ইহা! তাঁহার 

নির্ধারিত মিয়মের বিপরীত। প্রত্যেক মাগুষ নিজের কর্শের মধ্যদিয়া নিজেই নিজের স্বরূপ 
প্রকশি করিয়া দিবে, ইহাই তাহার. নিয়ম। , সেই কর্ণক্ষেত্র রচনা করিয়া দেন--আল্লার 
নির্ব/চিত রছুলগণ।” আল্লার এই চিরাচরিত নিয়ম অচপাঁরে মদীনার মোনাফেকগণ তাহ।দের 
হীন মানসিকতার ও জঘন্ট কার্য্যকল!পের মধ্য দিয়া নিজেদের স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়া 

দিয়াছে। মুছলমানর1ও কার্যযক্ষেত্রে নিজেদের পবিত্র মানসিকতা ও শুট ঈমানের মধ্য দিয়া 

নিজেদের বৈশিষ্ট্য স্প্রতিষ্ঠিত করিয়া লইয়াছে। ফলে রছুলের নির্ারিত কর্ধধারার মধ্য দিয়া 

মোমেন ও মোনাফেক স্বতই পৃথক হইয়া গিয়াছে। সেই জন্ত পূর্ব আয়তে তাহাদিগকে 
কাফের বলিয়া প্রকাশ্ঠভাঁবে ঘোঁষধ| করা হইয়াছে। 

৪০৬ কৃপণতার প্রতিফল | 

ছুরাঁর প্রথম তাঁগে কৌরআনের ও তাওহীদের বর্ণন! করার পর যথাক্রমে এছদী, খৃষ্টান ও 
মোনাফেকদিগের অবস্থার বর্ণনা করা হইয়াছে এবং মোনাঁফেকদিগের বর্ণনাকে সম্পূর্ণ করার' 
জন্য সঙ্গে সঙ্গে ওহোদযুদ্ধের সাঁর শিক্ষাগুলির বর্ণনাও সঙ্গে সঙ্গে করা হইয়াছে। এখান 
হইতে আবার এহুদীদিগের বর্ণনা আরম্ভ হইতেছে। 

ধনগুতার ষে হীন প্রবৃত্তি এছদীপিগের জাতীয় চরিত্রে পরিণত হইয়! গিয়/ছে, আয়তে 
তাহার নিন্না করা হইতেছে। এই প্রবৃত্তির ফলে তাহাঁরা কৃপণ-স্বভাব হইয়া পড়িয়াছে। যে 

ক্ষেত্রে অর্থ ব্যয় কর! কর্তব্য, সেখানে ব্যয় না করার নাম বোখল বা কুপণত।। এইরূপ 

রুপণতা অবলম্বন করিয়৷ এনদী জাতি বত ধন দগুলৎ সঞ্চয় করিয়া লইয়াছিল। তাহারা 

স্বতাঁবতঃ মনে করিত যে, তাহাদের সঞ্চিত এই ধন সম্পদই তাহাদিগকে সমন্ত বিপদ হইতে 

রক্ষা করিবে, তাহাঁদের জাতীয় জীবনের বহু মঙ্গলের কারণ হইবে। কোরআন প্রথমে 

বলিতেছে-এরূপ মনে করা খুবই ভূল। এই কৃপণতাঁর মানসিকতা তাহাঁদিগের পক্ষে ঘোঁর 

অমঙ্গলের কাঁরণ হইয়! ঈড়াইবে । অল্প গিনের মধ্যেই কোরআঁনের এই ভবিষ্ঘত্বাণী বর্ণে বর্ণে : 

সত্য হইয়া গিয়।ছে। এই মানসিকতার জন্ট ছুন্য়ার সকল জাতিই তাহাদের শত্রু হয়| দাড়ায়, 

জাতির হিসাবে তাঁহাদের অস্তিত্ববিলুপ্ত হইয়। যাঁয়, এবং সর্বদাই তাহার! ত্বপ্তি জীবন যাঁপন . 

করিতে থাকে। অতঃপর কোরআন বলিতেছে যে, পাথিব জীবনের গ্চায়, পারলৌকিক 

জীবনেও, এই কৃপণতার অবদানগুলি তাহাদের গলায় আঁজাবের তওকে পরিণত হইবে। 

কেহ কেহ ইহার শাঁব্িক অর্থ গ্রহণ করিয়। বলিতেছেন, কৃপণতা করিয়া মাচ্ছুষ যে ধন সম্পদ 

সঞ্চয় করিবে, কিয়ামতের দিন সেগুলি দিয়া_-কয়দীদের হাঁম্ুলীর মত বড় বড় হানুলী তৈরী 
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কর! হইবে. এবং তিন হাস্বলী তাহার গলায় পরহি্ ঠা ইবে। অন্তর। বলিতেছেন, 

এখাঁনে ভাঁবার্থ গ্রহণ করিতে হইবে। “কোন বন্থর অপরিহার্ধ্যত| প্রতিপন্ন করার জন্য 

আরবরা বলিয়! থাকে--উহ। আমার গলায় পড়িয়! গেল ।*--কবির )। ছুরা বানি-এছরাইলের 
১৩ আয়তে এই' ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায় ঃ 

9৫) (১৪ 89৮ ১440] ৬/৭৯)। ০55 

“প্রতোক ম]ঘুষের কর্মফলকে অমর! তাঁদের স্কন্ধে অপরিহার্ধয করিয়। দিয়াছি।” 1” বাঙ্গলায়ও 

'আমর্লা সচর|চর বলিয়। থাকি -*“সংসার গলায় পড়িয়াছে”, “আমি অমুকের গলগ্রহ হইয়[ছি*। 

আয়তের শেষভ|গে বলা হইতেছে - স্বর্গ ও মর্তের সমস্ত সম্পদের মালেক একমাত্র 
আল্লাহ। মীরাছ শব্ষের অর্থ, উত্তরাধিকারের বস্ত-_-উত্তরাধিকার নহে। এই অংশে বলা 

হইতেছে যে, ধন-সম্পদের প্রকৃত মালেক হইতেছেন আল্লাহ। সুতরাং তাহটুর কার্ষ্যে যথাঁষথ- 
ভাঁবে সেই সম্পদ ব্যয় করাই মানুষের কর্তব্য। এনপ ক্ষেত্রে সেই সম্পদকে ব্যয় না করার কোন 

ন্যায়সঙ্গত অধিকার মাছুষের নাই। 



৯৮০ 

১৮২ 

«১৯৯ ভ্ঞুভন্লুভ+ 
০১০ 

তাহাদিগের উক্তি আল্লাহ 
নিশ্চয়ই আবণ গা, 
যাহার। বলিয়াছে যে, “আল্লা্ত 

হইতেছেন অভাবগ্রস্ত আর 
মভাবশুন্য হইতেছি আমরা”, 
আমর! নিশ্চয়ই লিখিয়! রাখিব 
তাহাদিগের (এই) বচনকে এবং 

তাহাদিগের অন্যায়রূপে নবী- 

হত্যাকে, আর বলিব-__অগ্নি-দগু 
ভোগ করিতে থাক তোমরা । 

_ ইহা হইতেছে তোমাদিগের 
পূর্বব-সঞ্চিত স্বহস্ত-কৃত কর্ম্নেরই 

প্রতিফল, ( এই দণ্ডের ) আরও 

কারণ এই যে, কোন শ্রেণীর 

বান্দাদিগের প্রতিই আল্লাহ 
মহা-অত্যাচারী নহেন। 
যাহার. বলিয়াছে __ নিশ্চয় 

আল্লাহ আমাদিগের প্রতি এই 
নির্দেশ দিয়াছেন যে, তাবৎ 

আমরা কোন রছুলের প্রতি 

ঈমান আনিব না যাব ন। 

তিনি আমাদিগের নিকট এমন 
বলি আনয়ন করেন - আগুন 
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৩১৮ ০কারআন্ শরীফ কঃ চতুর্থ পার! 
যাহাকে ' খাইয়া ফেলে; তুমি রা লারা রা গারারিররা 

( তাহাদিগকে ). বলিয়৷ দাও নি ৫৪ 

( হে এহুদীজাতি !) আমার ,,,,, 

পূর্ব্বেও'ত বহু রছুল তোমা- ৬ 55 রা ১৪ 

দিগের সমীপে উপস্থিত নি? 
হুইয়াছেন স্পষ্ট প্রমাণপুঞ্জ £ রঃ নি কত ৩ ৮ 

৩ 
সহকারে এবং তোমাদিগের - ৯৩ ৮৯ 

কথিত (হোম বলি) কে সঙ্গে 4 

লইয়া, কিন্তু তথাচ তাহাদিগকে ২. ৯ ৬১০ 

তোমরা হত্যা করিয়াছিলে কি 
কারণে ? - যদি তোমরা 
সত্যবাদী হও! পা ০৪2৮ পর পা টিগি ওত তি প্র 

২০১5১ 145৩৬ ১ 
১৮৩ অতএব তোমাকে যদি ইহার! 

অসত্য বলিধা। প্রত্যাখ্যান করে ৭55 6 ৮ ৭ ৮১ 
৮ -ঠ ৪ (তাহাতে অভিনব কিছু নাই), "৬4 ২৮০০০ 

কারণ তোমার পূর্তবকার এমন রাত 

বহু রছুলও ( তাহাদিগের দ্বারা) ৩3519591951 
অসত্য বলিয়া প্রত্যাখ্যাত 

হইয়াছে, যাহার! সঙ্গে আনিয়া- ও %__:1। 

ছিল স্পষ্ট প্রমাণপুঞ্জ ও লিখিত 
প্রস্তর ফলক এবং দীপ্তিকর 

তাব। 

০০ 

£ ৫৮ তি তি তি 20০9 

১৮৪ মৃত্যুর স্বাদ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই ৮ ০১১] 4-21১ ০১ 0 ্ /£ 
গ্রহণ করিতৈ হইবে; আর প রি 

নিজেদের কম্মফলগুলিকে এ ৮ এ রণ তে এও 

-তোমরা : পরিপূর্ণরূপে প্রাপ্ত তিল ০৪০৮১ মাঃ 



ওয় ছুরা, ১৯শ রুকু+] 

৯৮৫ 

১৮৬ 

১ পাস্িপিিসি পা পপ ভাসি সপ সি 

হইবে কিয়ামতের দিনে ; ; সে 

সময় ( নরকের ) আগুন হইতে 
দুরে অবপারিত ও বেহেশতে £ 

প্রবিষ্ট করাইয়া দেওয়। হইবে যে 

ব্যক্তিকে, সিদ্ধ মনোরথ হইল 

সেই ব্যক্তি ; বস্তৃতঃ ছুন্যার এই 
জীবনটা'ত মোহের অবদান 

ব্যতীত আর কিছুই নহে। 

( হে মোমেনগণ ! ) নিশ্চয় « 

তোমরা পরীক্ষিত হইবে 

নিজেদের ধনে ও প্রাণে, এবং 

তোমাদিগের পূর্বে কেতাবপ্রদত্ত 

হইয়াছে যাহার! - তাহাদিগের 

পক্ষ হইতে আর মোশ্রেক 

হইয়াছে যাহার! - তাহাদিগের 5 

পক্ষ হইতে তোমাদিগকে 

নিশ্চয়ই বহু ক্লেশদায়ক বাক্য 

শ্রবণ করিতে হইবে ) 

তোমরা যদি ধৈর্যধারণ কর ও 

ধমী হইয়া চল, তবে নিশ্চয় 

ইহা! হইতেছে অভিপ্রেত সম্কল্প 
৪১২ 

সাধনা । 

আর কেতাব প্রদত্ত হইয়াছিল 
যাহারা, আল্লাহ যখন তাহাদিগের 

নিকট হইতে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ 

করিলেন _- « তোমরা এই ০৮ 

আতল-এম্রান-১৯শ রুকু 
৯৫৯৫ তির সিতাসিতী 5৬ সি সা ৯, 

কিন্তু 

8১০8 পার্ট পা] ৪ লনা 
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৩২০ কোরআন শরীফ [চতুখ পারা 
পাদ ছি পা লি পচ পি পি লি প% পি শোছি পা পর %* ৯ ৬ তি % ৯ ৯৫৯ ০৯৪৯৮ ৬০৯০% ০৯৩৬, ভি 28 

কেতাবকে জনগণের সদীপে 5 সিভি প 

অবশ্য অবশ্য স্পউভাবে প্রকাশ *৪১-2৬০ 4৪০১৪ 

করিয়। দিবে এবং তাহাকে এ * 2 

(কখনই) গোপন করিবে না! ৩, ১ 
কিন্তু সেই কেতাবকে তাহার! ০855 6 

ফেলিয়া দিল নিজেদের পিঠের ৮৮ 
পশ্চাতে আর তাহাকে বিক্রয় রণ ৮৫৯ র 

করিয়া ফেলিল নগণ্য মুল্যের নুতন 
বিনিময়ে _ বস্তৃতঃ সে মূল্য ০* ০৮ ৭০৭ ভ্রু ৩৮ ০৭৫০ 
কতই না মন্দা ০১০৩৭ ৩০র্টা এ 9৭ 

১৮৭ নিজেদের কৃত (পাপ) কর্পের 1৮ দর 5৫ 2 দত প্র 

জন্য উৎফুল্ল হয় যাহারা আর /-4:1০511 
নিজেদের অ-কৃত (পুণ্য) কর্মের ++ ৮৭৫ ৮৫ 8৪৪৫৪ ৩ 

জন্য প্রশংসিত হইতে পছন্দ ৮ ১১ ০1১৯ (এ 

করে (যাহারা, তাহাদিগের ] রি রা 6 ঢা? 

সম্বন্ধে কখনও মনে করিওনা যে ১4৪ তিন ০+৪১ 45 

তাহারা শাস্তি হইতে নিরাপদ গে ও রর 

হইয়া! বসিয়াছে, বস্ততঃ তাহা- ডি ১) ই 

দিগের জন্য (নির্ধারিত) আছে » টরাারি 

যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। ১০৬] এ০এ১০। 

১৮৮ বস্তুতঃ স্বর্গ ও মর্ত-রাজ্যের সি পা 

স্বত্বাধিকার একমাত্র আল্লারই ;. , ও ১৯১ ৩৩ 

আর (সেই ) আল্লাহ হইতেছেন 5৭ এ 

সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান . & ++ 



সত সি 

বি র্ উতর ধার রা রসি িউািলগি জাই িতজিলি টিবি ছি সিডি সপ স্পা অপি খানি টি টি 

ও ছুরা, ১৯শ রুকু) 'লিখিক্সা রাখা ২১ 

টীক ক | 

৪০৭ আল্লাহ অভাবগ্রন্ত | ৰ 

আল্লার পথে ও আল্লার কাঁজে ধন ও প্রাণ উৎসর্গ করার, নি নজিগর রি 

করা হইয়াছে। পূর্ব্ব রুকুর শেষ আয়তেও এই হিসাবে কার্পণ্যের নিন্দা কর! ' হইয়াছে। 
একদিকে এই উপদেশ, অন্দিকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে হজরত মোহান্মদ মোস্তফাকে আল্লার 

সত্য-নবী বলিয়া গ্রহণ করিতে নকলকে তাঁকিদ করা হইতেছে। এনদী ও কপট প্রভৃতি 
এছল[মবৈরীদলের নেতারা এই ছুইটী নির্দেশের বিরুদ্ধে ছুইটী সংশয় 'পেশ করিয়া অস্ত 
জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করার চেষ্টা পায় । প্রথম সংশয়টার উল্লেখ এখানে করা হইতেছে 
এবং দ্বিতীয় সংশয়টা ১৮২ আয়তে বর্ণিত হইয়াছে । 

যে-আল্লাহ নিজের কাজের জন মাচুষের 'কাছে অর্থ-ভিক্ষা করেন, তাহাকে "সর্বশক্তিমান 

ঈশ্বর বলিয়। গ্রহণ করা যাঁয় না। সত্যকার ঈশ্বর যিনি, ধনের অভাব তাহার নাই, মাচুষের 
কাঁছে ভিক্ষা! করার কোঁন দরকা'রই তার হইতে পারে না। মোহাম্মদ যদি সত্যসত্যই 

আল্লার প্রেরিত হন এবং তাঁহার নির্দারিত কর্তব্যগুলি ষদ্দি বস্ততই আল্লার অভিপ্রেত হয়, 
তাঁহ। হইলে তিনি'ত নিজেই যথেষ্ট ধন-দ ওলৎ দিয়! মুছলমাঁনদিগকে সাহায্য করিতে. পারিতেন। 

তাহা না করিয়। তিনি আমাদের কাছে অর্থ-ভিক্ষা) করিতেছেন। সুতরাং বুঝিতে হইবে যে, 

আমরাই হইতেছি ধনী আর ঠমোহান্রদের আল্লাহ হইতেছেন কাঙ্গাল ও অভাঁবগ্রত্ত। অধিকস্ত 
মোহাম্মদ যে সত্যকাঁর নবী নহেন, তাহাও ইহাঁঘারা! জানা যাইতেছে। এই শ্রেণীর. নানারূপ 
অজ্ঞ-জনোচিত শ্লেষ করিয়া তাহারা এছলামকে জনসাধারণের চোখে হের ভি কয়া 

প্রয়াস পাইত। টপ 

কোঁন একজন এহুদী এইরূপ উক্তি করায় আলোচ্য আয়তটা নাজেল বি 
এরূপ সিদ্ধাত্ত করার কোনই হেতু নাই। কারণ, প্রথমতঃ কোরআনে বা.হাঁদিছে ইহার 

কোন সমর্থন পাওয়! যায় না। দ্বিতীরতঃ আয়তের ' সর্বত্রই বহুবচনাত্মক সর্বনাম ও র্য়াপদের 
ব্যবহার করা হইয়াছে। ইহা কোঁন একজন লোকের উজি রি হা ব্যবহার 'বখনই 
সঙ্গত হইত না। ভি 

1. এই জেব না পর উঠ পা হি ছে | 
শা ই১ এন পিই 

( রা 3৮ ০৭ ৮৪৯ নি ১৪ ৮0৮ 

হয 
ডি 

১ 

৪০৮ লিখিয়া রাখ! :--. ::::-2.18515 5, সি 2২২৯ 1০টি 

“লৈখা, : লিখির়া দেওয়া ও লিখিয়া! রাখা ও পদের তাপস পুরি 

টাকায় আলোচন। কর! হইরাছে। * সংক্ষেপে এখানে" িথিয়া রাখিব পদের তাগ্রপর্ধা ২2 

তাহার প্রতিফল দিব, কদাচ বিচীদগ্ডেশ্ছাড়িগা দিবনা1 খানে এছ সমাগকে দার, 

৪১ 
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পাস্পতিতা সপ 
সি পলি সস শি এ এসপি টিপস সিস্পর্ স্পা 

হিসাবে বল! হইতেছে যে, সত্যের রো ্ীত করিতে তাহার। চেষ্টার ক্রটী কোন দিনই করে 
নাই। মিথ্যা রটন! করিয়া, অসঙ্গত সংশয় উপস্থিত করিরা, এমন কি সাধো কুলাইলে সত্যের 

বাহক নবীদিগকে হত্যা করিয়া বা! হত্যাচেষ্টায় ব্য।পৃত্ত থাকিয়া, সত্যধর্মের বিরুদ্ধাচরণ তাহারা 

চিরকাঁলই করিয়। আসিয়াছে । এই সমস্ত পাপের প্রতিফলে আল্ল।হ তাহাদিগকে জাহারমের 

আজাবে ( অথবা কোন জালাময় প্রতিফলে ) নিক্ষেপ করিবেন। এই প্রতিফল আল্লার 

অটল বিধান । 

৪০৯ কৃতকর্মের প্রতিফল 

-. এই আয়তটা উপরের আয়তের শেষ অংশ। আল্লাহ তাহাদের অপকর্মগুলিকে বিনা 
প্রতিফলে যাইতে দিবেন না । এই প্রতিফল হিসাবে তাহাদিগকে জাহাক্পমের আগুনে নিক্ষেপ 
করিয়া তিনি বলিবেন -- এই অগ্নিদণ্ড ভোগ করিতে থাক। এই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ আরও 

বলিবেন যে, তোমরা নিজেরা! ছুন্য়ায় যে সব পাঁপ সঞ্চয় করিয়! আসিয্লাছ, এই দণ্ড তাহারই 
প্রতিফল মাত্র। এইরূপ প্রতিফল না দিলে অবিচার কর। হইত। যেহেতু বিনা কারণে 
ক।হাকে দণ্ড বা পুরস্কার প্রদান করা যেরূপ অন্তায়, কোন মানুষকে তাহার কৃতকর্শের পুরস্কার 

বা প্রতিফল না দেওয়াও সেইরূপ অন্তায়। ন্ঠায়বান ও সর্বশক্তিমান আল্লার পক্ষে এইরূপ 
অবিচারে লিপ্ত হওয়া সম্ভবপর নহে। কোন শ্রেণীর বান্দার প্রতি তিনি এইরূপ মহা-অত্য।চার 
করিতে পারেন না। এখাঁনে “আবিদ” শকের বিশেষ তাৎপর্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহার 
অন্থবাদ করিয়াছি-_-“কোন শ্রেণীর বান্দা” বলিয়া। কোন শেণীর বান্দা বলিতে মুছলমান 
অমুছলমান সকলকে বুঝাইতেছে। “আবিদ” না| বলিয়া “এবাদ* বলিলে কেবল মুছলমাম 
বান্দাদিগকে বুঝাইত। আলোচ্য আয়ত হইতে পরোক্ষভ!বে বোঝা যাইতেছে যে, নিজ নিজ 
কৃতকর্মের সুফল বা কুফল মুছলমান অমুছলমাঁন নির্বিশেষে আল্লার সকল শ্রেণীর বান্দাকেই 
ভোগ করিতে হইবে। 

কোরআন পুনঃপুন বলিয়াছে- সৃষ্টির ক্ষুদ্রতম অগুপরমাণু হইতে বুহতম গ্রহ নক্ষত্র পর্যাস্ত 
কোন বস্তকেই আল্লাহ অনর্থক স্থজন করেন নাই। অর্থাৎ, বিশ্বচরাচরের প্রত্যেক জীব ও 
জড়পদার্থকেই আল্লাহ একএকটা বিশেষ ধর্শ দিয় পয়দা করিয়াছেন এবং সেই সেই ধর্ম- 
অনুসারে তাহাদের প্রত্যেকের উপর একএকট! কর্তব্যভার অর্পণ করিয়।ছেন। এই কর্তব্যগুলি 
সমস্তই “আল্লার কাজ।” অরূপ-স্বরূপ আল্লাহ এই সব উপকরণ-উপলক্ষের মধ্য দিয়াই নিজের 
মঙ্গল-ইচ্ছাকে কার্য্যে পরিণত করিয়া! থাকেন। এই সব কর্তব্যের আবার স্তর আছে, সকল 
উপকরণের পক্ষে সব কর্তব্যপালন করা সেই জন্ত সম্ভব হয় না। গুরুতর 'বর্তব্যপাঁজনের জন্তু 
প্রবল্তর শক্তির দরকার । সেই জন্কু মাছ্ষকে তিনি পয়দা করিয়াছেন ক্রির শ্রেষ্ঠতম 
ও সর্বাপেক্ষা শক্তিমান জীবরূপে, এবং সর্বাপেক্ষা গুরুতর কর্শভার তাহার. উপর অর্গণ 
করিয়াছেন। নিষষ্ট জীব ও জড়পদার্থগুলি নিজেদের কর্তব্য পাঁজম করিয়া চচচ: বোধশক্তি 
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বঙ্জিত অবস্থায়। তাই কর্তব্যকে তাহাদের প্রকৃতিগতভাবে অপরিহার্ধ্য' করিয়া দেওয়া 
হইয়াছে। কিন্তু মাচুষের অন্তরে কর্তব্যবো ধকে প্রশ্তিষ্ঠিত কর! হইয়।ছে যুগপৎ্ভাবে জ্ঞানের 
ও প্রেমের ভিত্তির উপরে । কারণ অন্ঠের অসাধ্য গ£তর কর্তব্যগুলি তাহাকে পালন 

করিতে হইবে। অন্ধ জড় বা অজ্ঞ জীবের দ্বারা ্যত্ির ব্যবস্থা, স্তর ও পর্যায়ের পার্থক্য 

অনুসারে, সেই সব কর্তব্পালন কর! সম্ভবপর নহে। মাছষের কর্তব্যকে জড়াদির স্যার 

প্রকৃতিগতভবে অপরিহার্ধ্য করিয়। দেওয়৷ হয় নাই এই কারণে । অজ্ঞতাঁবশতই হউক আর 
ুষ্টবুদ্ধির প্ররোচনায় হউক, আরবের এছদী নেতারা এই সত্যটাকে উপেক্ষা! করি “আল্লার, 
কাজজের' অন্ায় ও বিকৃত তাৎপর্য্য দিয়া জনসাধারণকে প্রবঞ্চিত করিতেছিল। তাই বলা 

হইতেছে যে, নবীহত্যার শ্ঠায় তাহাদের এই উক্তিটাও মহাপাতক ও অবশ্থদপ্ডার্থ। 

৪১০ হোম বলি 

এছলামের সত্যতা ও হজরত মোহান্মদ মোত্তফার নবুয়তের বিরুদ্ধে ইহা এহদীদিগের 

দ্বিতীয় সংশয়। এহুদীরা বলিয়াছিল, মোহাম্মদকে আমরা নবীরূপে গ্রহণ করিতে পারি না। 

কারণ, এহুদীজাতির প্রতি আল্লার নির্দেশ এই যে, “যে নবী এরূপ কোরবানের ব্যবস্থা না 
করিবেন, আগুন যাহাকে খাইয়া! ফেলে” তাঁহাকে আঁমরা সত্য নবী বলিয়! স্বীকার করিব না। 

মোহাম্মদ তাহার ব্যবস্থা করেন নাই, সুতরাং সদাপ্রভূর নির্দেশ মতে তিনি এহদী জাতির পক্ষে 

গ্রহণীয় হইতে পারেন না। এই উক্তির প্রকৃত তাৎপ্ধ্য বুঝিতে হইলে, এহুদী-শীস্ের হোঁমবলি 
78106 01061106 বা অগ্নিকত উপহারের আৎপধ্য ও ইতিহাসটী ভাল করিয়! জানিয়! 

লইতে হইবে। 
এহদীদিগের মধ্যে হোখবলির প্রবর্তন হয় মোশির বা হজরত মৃছার আমল হইতে । 

বাইবেলের সাক্ষ্য অছসারে স্বয়ং সদাপ্রভু মৌশিকে ডাকিয়া ইহার বিধিব্/বস্থাগুলি স্পষ্ট করিয়া 

বলিয়া দিয়াছিলেন। জদাপ্রভু এই নির্দেশে বলিতেছেন.--“হারোণ যাঁজকের পুত্রগণ 

বেদির উপরে অগ্নি রাঁথিবে, ও অগ্নির উপরে কাষ্ঠ সাজাইবে।” তাহার পর কোরবানের 

ংস বা অন্ত বন্তগুলিকে সেই আগুনের উপরে দিয়া দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। ইহাই হইতেছে 

“হোমবলি, ব| সদাপ্রভুর উদ্দেশে (সৌরভার্থক অগ্রিকূত উপহার ।”- লেবীয় ১--৭, ১* পদ । 

& পুস্তকের ৬ঠ অধ্যায়ের ১২, ১৩ পদে সদাপ্রভূ ইহাও আদেশ করিতেছেন যে, বেদির 

উপরে এই হোমান্ি সর্ধদাই গ্রজ্বজিত করিয়! রাখিতে হইবে, কখনই নির্ধ্বাণ হইবে না। 

বাইবেলের এই অংশ হইতে জান! যাইতেছে যে, হোমের আগুনকে পুরোহ্িতরাই 

জালাইবেন, ইহ! সদাগ্রতুর নির্দেশ। সে জাগুন যে হ্বর্গ হইতে বা সদাপ্রতুর সন্গিধান হইতে 

সমাগত হইবে, ইহার সামান্ত একটু আভাস ইঙ্গিতও এই মৃল-ব্যবস্থার কুত্রাপি বিষ্কামান নাই: 

আমাদের একদল আধুনিক লেখক বাইবেলের এই অংশটুকু পাঠ করিদ্বা বলিতেছেন. সণ 

বর্গ হইতে আগ্বন নামি আসিয়া বলির মাংস দ্ধ করিয়। দিয়া চলিয়া যাইবে। একপ দারী- 
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এছ্দীরা করে নতি করিতে পারে না। কারণ হোমবলির ব্যবস্থায় ত্ব্গীয় আগুনের 

কোনই উল্লেখ নাই।. এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া তাহার। তফছিরকীরগণের প্রদত্. 

বিবরণকে অসঙ্গত বলিয়! নির্ধারণ করিয়াছেন। তাহাদের মতে, এহুদীর! হজরতেব' কাছে 

এইমাত্র বলিয়াঁছিল য়ে, এহুদী-শরিয়ত অচুসারে হোঁমবলির ব্যবস্থ! না করা পর্য্যস্ত আমরা 

আপনাকে সত্য নবী বলিয়! বিশ্বাস করিতে পাঁরিব না। ূ 

, আমাদের মতে আধুনিক লেথকগণের এই সিদ্ধাস্তটী আদ যুক্তিযুক্ত নহে। প্রথমতঃ 

এহুদী শরীয়তের অন্ত সমস্য বিধি ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে অমান্ঠ করিয়া! চলিলেও তাহাতে 

নবীকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে বাধা থাকিতেছে না, অথচ হোমবল্পির একটী মাত্র ব্যবস্থাকে 

অম্ান্ করিলেই তাঁহাকে আর সত্যনবী বলিয়া মান্ত করা যাইবে না, এহদীদের এরূপ বলার 

কোন হেতুই থাঁকিতে পাঁরে না। তাহার পর, তাহারা হজরতের নিকট হোমবলির প্রসঙ্গ 

তুলিয়াছিল, তাহাকে হজরতের পক্ষে অসাধ্য মনে করিয়া । ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে, 
এনুদীরা যে হোমবলির কথা বলিয়াছিল, তাহার আগুন স্বর্গ হইতে নামিয়৷ আসিবে, ইহাই 

ছিল তাহ।দের দাবী । | | 
এক্দী ধর্মের ইতিহাস, প্রথম হইতে শেষ পর্য্যস্ত বিদ্রোহ ও বিকারের অতি নি 

ইতিবৃত্ত ছাড়া আর কিছুই নহে। এই বিকারের ফলে কালক্রমে এহুদীদিগের মধ্যে এরূপ 
একটা ধারণা বদ্ধমূল হইয়া যায় যে, বেদির এ আগুন প্রথমে সদাপ্রতুর নিকট হইতে সমাগত 
হইয়াছিল। তাহা একবার নির্বাপিত হইয়া গেলে, গীর-পুরোহিতরা নাঁনারূপ সাধনা ও 

যাগষজ্ঞ করিয়া আবার তাহাকে হর্গরাঁজ্য হইতে আমদানী করিয়া লন। হজরত মৃছর 
বহু শতাী পরে বঝইবেলের উপকথা সঙ্কলকরা বর্ণনা করিয়াছেন যে, দায়ুদ ও শলোমনের 

াঁগজজ্ঞের ফলে এই আগুন দুইবার নামিয়া আসিয়াছিল (১ বংশাবলি ২১--২৬, ২ 
বংশাবলি ৭--১ পদ )। 

একটু ধর্ধ্যধারণ করিয়া! এন্রদীজাঁতির বাইবেল বা পুরাণ উপাখ্যানখানা পাঠ করিয়া 

দেখিলে জাঁনা যাইবে যে, এক সময় তাহার৷ স্বর্গের হোমান্নিকেই সত্যনবীর একমাত্র নিদর্শন 
বলিয়া মনে: করিয়াছিল । প্রমাণস্বরূপ এলিজ। ও এলিয় ভাববাদীর হোমানি নামাইয়া 
আনার উপাখ্যানটার উল্লেথ করা যাইতে পাঁরে। গন্নটা সংক্ষেপে এইরূপ :_এহ্দীবংশের 

একট! বিরাট অংশ: সদাপ্রভূর পুজ! অচ্চন] ত্যাগ করিয়া 'বাআল' নামক কোন পরজাতীয় 
দেবতার আশক্ত হইয়া পড়ে। এলীয় ভাবদাদী কিছুতেই তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিতে'না: 
পারিয়া, স্থানীয় রাজার মধ্যবর্তীতায় বাআজদেবের বাজকদিগকে চ্যালেঞ্জ দিয়া স্থির করিলেন-_ 
বাঁ'ল দেবের পুরোহিতর! একট! বুষ বলি দিয়া তাহার মাংস বেদির উপর রাখিয়া বা'লদেবের' 
নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিবে-হ্বর্গ হইতে আগ্রন আসিয়া আমাদের এই বলিকে: গ্রাস 
করুক! বদি তহোদের প্রার্থনা অনুসারে আগুন: নামিয়৷ বলিকে দখ করিয়া! যায়, তাহা 
হইলে তাহারা সত্যবাদী, আর. তাহাদের ঠাকুর বা+লদেব সত্য ও অন্তথায় তারা মিথ্যাবাদী 
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নি নিচ সরি ৯ সি পাঁচ পি লরি পর পি পঁ পিসি পাপ পচ তা পাস্তা পি তিতা পড়ি এ সি ছিলি ৯ সিএ আত অপি 

ও তাহাদের ঠাকুর মিথ্যা। | ইহার পর এলিয়ও. নিজের ও । নিজ অদাপ্রতূর সত্যত!. 
প্রতিপাঁদনের জন্ঠ এইরূপ পরীক্ষা দিবেন, ইহাও সঙ্গে সঙ্গে স্থির হইয়া গেল। সকাল হইতে 

বেলা ১২টা পর্য্স্ত বালদেবের যাঁজকরা নানাগ্রকার যাঁগধজ্ঞ, নর্ভন ও আর্তনাদ করিয়া ক্লান্ত 

হইয়া পড়িল, আগুন কিন্তু নামিল ন। তখন এলিয় নিজের বুধট! কোরবাণী করিয়! তাহার 

মাংস বেদির কাঠ্ত্বপে সাঁজাইয়া দিলেন এবং বাহিনীগণের প্রভূ ও এছরাইলীয়দের সদাপ্রতৃর 
নিকট প্রর্থন! করিতে লাঁগিলেন। ফলে “সদাপ্রতৃর অগ্নি পতিত হুইল এবং হোমীয় বলি, 
কাষ্ঠ, প্রস্তর ও ধুলি গ্রাস করিল এবং প্রণালীর জলও চাটিয়া খাইল। তাহা দেখিয়! সমস্ত 
লোক উবুড় হুইয়! পড়িয়া কহিল--সদাপ্রভূই ঈশ্বর, সদাপ্রভূই ঈশ্বর” ( ১ রাজাবলি 
১৮--৩৮ )। ূ 

এই সমস্ত পদ হইতে স্পষ্টত; জানা যাইতেছে যে, সত্যনবীর নিদর্শনস্বরূপ সদাপ্রভূর 
সন্গিধান হইতে হোঁমাগ্নি নাঁমিয়া আসার দবীই এহুদীরা হজরতের নিকট পেশ করিয়াছিল। 

কোরআন এই দাবীর সঙ্গতি স্বীকার করে নাই, স্পষ্টভাষায় তাহার প্রতিবাঁদও. করে নাই। 

এহুদীদের দাবীর প্রতিবাদে কোরআন ষে যুক্তিধারা অবলম্বন করিয়াছে, তাহার সার এই যে, 
“হে এহুদীজাতি ! তোমাদের এই দাবী ষদ্দি সত্য হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, 

মোহাক্দের পূর্বববন্তী যে সব রছুলকে তোমরা আল্ল/র সত্যনবী বলিয়া স্বীকার করিয়! লইয়া, 
ত্রাহারা সকলে নিশ্চয়ই সদাপ্রক্উর নিকট হইতে হোমাগ্নি নামাইয়া আনিয়াছিলেন। অথচ 

তোমাদের স্বীরূত বাইবেল হইতে ইহাঁও জান। যাঁইতেছে যে, সেই নবীদিগের মধ্যে অনেককেই 

তোঁমর! হত্য| করিয়াছ বা হত্যা করার চেষ্টা করিয়াছ ! সত্যই যদি তোম!দের লক্ষ্য হইবে 

আর আগুনের মোষেজাঁই যদি তাহার নিদর্শন হইবে, তাহ! হইলে এই সব মহাঁপাতকের 

অনুষ্ঠান কর। তোমাদ্দিগের পক্ষে কখনই সস্তবপ্র হইত না। ইহা হইতে প্রতিপন্ন হইতেছে 

যে, সত্যের প্রতি বিরোধ করাই এন দীজাতির একমাত্র উদ্দেশ্য । 

এহদী্দিগের নবীহত্যার প্রমাণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। এখানে বিশেষতাবে লক্ষ্য 

করার বিষয় এই যে, ধে এলিয় ভাববাঁদীর হোমাগ্নি নামাইয়া আনার কেরামত এভ্দীদিগের 

দাবীর প্রধান অবলম্বন, সমসাময়িক এনুদীর| তাঁহাকে হত্যা করিয়। ফেলিতেও চেষ্ট।র ক্রটা 

করে নাই। বাইবেল পাঠে জানা যাঁয় যে, আগুনের মোঁষেজা দেখাইবার কিছুদিন পরেই 

এলিয়কে প্রাণভয়ে প্রান্তরে পলায়ন করিতে হয়। এই সময়ে তিমি সদাপ্রভুর নিকট 

পুনঃপুন প্রার্থনা করিয়া বলেন £-“আমি ঝ|হিনীগণের ঈশ্বর সদাপ্রতুর পক্ষে অতিশয় 

উদ্যোগী হইয়াহি ; কেনন! ইন্রায়েল-সন্ত'ন গণ তোমার নিয়ম ত্যাগ করিয়াছে, তোমার 
যজ্ঞবেদী সকল উৎপাটন করিয়াছে, ও তোমার ভাববাদিগণকে খভাদ্বার! বধ করিয়াছে; 

আর আমি, কেবল একা! আমিই অবশিষ্ট রহিলাম ; আর তাহারা আমার প্রাণ লইতে চেষ্টা 
করিতেছে” (১৯--১০, ১৪) এই এলিয় ভাববাদিও- যে অবশেষে এহদীদিগের খডগাহারা 

নিহত হইয়াছিলেন, তাঁহার শেষ জীবনের ইতিরুত্টাী মনোযোগ সহকারে পাঠ. করিিল..- 



৩২৬ কোরআন শরীফ [ চতুর্থ পার! 
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তাহারও প্রমাণ পাওয়া যাইবে। এলিয়ের কএকজন শক্তিশালী ভক্তও তখন বিদ্যমান ছিল। 

তাহাদিগকে প্রবঞ্চিত কর।র জন্ত এহুদী প্রধানরা এই নবীকে গুমখুন করিয়া প্রচার করিয়া দিল 

যে, এলিয়কে সশরীরে হ্বর্গে লইয়৷ যাওয়ার জন্ত “অগ্নিময় এক রথ ও অগনিময় অশ্থগণ” 

নামিয়া আসে এবং অবশেষে এলিয় ঘূর্ণবাযুতে আরোহন করিয়া স্বর্গে উঠিয়া গিরাছেন। 

এলিয়ের ভক্তরা ইহা! বিশ্বাস করিল না, তাহারা ৫* জন বলিষ্ঠ লোককে তাহার সন্ধানে 

নিযুক্ত করিল। এই লোকগুলি পূরা তিনদিন খোঁজ করিয়াও এলিয়ের কোন সন্ধান বাহির 
করিতে পারিল না ( ২ রাঁজাবলি ২--১১ হইতে ১৮ পদ )। | 

এখানে লক্ষ্য করার আর একটা বিষয় এই যে, এই শ্রেণীর আজগৈবী কেরামতকে 

কোরআন কোন নবীর সততার নিদর্শন বলিয়৷ স্বীকার করিতেছে ন7া। কোরআনের মতে 

নবীর! যে সব স্পষ্ট প্রমাণপুঞ্জ 4০৫৮ ও আল্লার বাণী সঙ্গে করিয়া! আনেন, তাহাই হইতেছে 
সীহাদের সত্যতার প্রকুষ্ট প্রমাণ । আঁয়তের বর্ণনাভঙ্গির প্রতি লক্ষ্য করিলে এই সত্যটা সহজে 

নজরে পড়িয়! যাইবে। 

৪১১ নবীদিগের সত্যতার নিদর্শন 

এই আঁয়ত হইতে জান! যাইতেছে যে, হজরতের পূর্বববর্তী রছুলগণ তিনটা জিনিষ সঙ্গে 

আনিয়াছিলেন £-- 

(১) বাইয়েনাত-_বাইয়েনাঁঃ শব্ধের বুবচন। ইহার অর্থ :-- 
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অর্থাৎ ষে প্রমাণের ফলে জ্ঞানের ব1 ইন্দ্রিয়ের অনুভূতির হারা কোন একটা বিষয় স্পষ্টভাবে 

প্রতিপন্ন হইয়া যায়, বাইয়েনা বলিতে সেইরূপ যুক্তিপ্রমাণ ও নিদর্শনাদিকে বুঝাইয়া থাকে 

(রাগে )। নবীদিগের সত্যতার ইহাই হইতেছে প্রথম নিদর্শন। 
(২) জোবোর-জাবুর শব্ষের বহুবচন। ইহার ধাতুগত অর্থ, কঠিন ও দৃঢ় বস্ত 

বিশেষ, প্রন্তর, প্রস্তর নিক্ষেপ করা, প্রস্তরের দ্বারা কৃপের গঁধুনি করা, প্রস্তরের দ্বার এমারৎ 

গ্রথিত কর! ও লেখা প্রভৃতি। সাধারণত: জোবুর শের অর্থ করা হইয়াছে, লিখিত পুস্তক 
বা! কেতাৰ। কিন্তু এখানে স্পষ্ট; দেখা যাইতেছে যে, জোবোর ও কেতাবে কিছু পার্থক্য 

নিশ্চয়ই আছে। কারণ, আয়তে বলা হইতেছে যে, পূর্ববর্তী নবীর! আসিয়াছিলেন বাইয়েনাৎ, 
জোবোর ও কেতাব সঙ্গে লইয়া। ন্ুতরাং জোবোৌর ও কেতাব নিশ্চয়ই সম্পূর্ণ অভিন্ন 
নছে। অন্থায় জোবোরের পর আবার কেতাবের উল্লেখ করায় ছিরুক্তি দোষ ঘটিয় যায়। 
ইহার উত্তর দেওয়ার জন্ঠ অনাবশ্টাক কষ্ট কল্পনার আশ্রয় লওয়া হইয়াছে । কিন্ত জোবোর 
শবের মূল ধাতুগত অর্থ হইতেছে প্রত্তর ও লিখন। কাজেই এখাঁনে ইহার সহজ অর্থ হইবে 
লিখিত প্রন্তরফলক বা আল্ওয়াহ। হজরত রি এইরূপ ভিন প্রত্যরফলৰ 
সঙ্গে আনিয়াছিলেন | | 



এ! ছুরা, ১৯শ রুকু]  এন্দীদিতগর পতঢনর কারণ ৩২৭ 
৬» পাপ পাস ইসি সপাস্পা্পাসিটিপাস্পাপাস্পাসিপি্পা্পিস্পিস্পিসিলাস্পাস্পিস্পাসিপস্পাপা্পিস্পাসপসপাি 22855272555 

(৩) আল্-কেতাবুল্ মুনীর £-_বিশ্বচরাচরের সমস্ত অন্ধকারকে দূর করিয়া দেয়, 
মানুষের মন ও মস্তিফকে উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তোঁলে যে কেতাব। 

ফলতঃ নবীদিগের সত্যতার প্রমাণ দীড়াইতেছে মোটের উপর ছুইটা £--সাধারণ যুক্িপ্রমাণ 
এবং আল্লার কেতাব- সেই কেতাবের ভিতরকার নূর বা! জ্যোতি। 

৪১২ বিপদ ও পরীক্ষ] 

মুছলমানের সাধনমার্গ অতি বন্ধুর, অতিশয় বিপদসঙ্কুল। এ পথের যাত্রীকে অগ্রসর 
হইতে হয় নিজের ধন ও প্রাণকে “হাতে করিয়া'। কেবল ইহাই নহে। এহদী, খৃষ্টান প্রভৃতি 
আহলে-কেতাঁব জাতিরা এবং পৌত্তলিক ও মোশ্রেক * সমাঁজগুলি মুছলমানকে অতি 
কঠোর বাক্যবাণে জর্জরিত করিয়া ফেলিবে। এই পরিস্থিতি সমাগত হইবে যখন, তখন 
মুছলমানের প্রথম কর্তব্য হইবে ধৈর্যধারণ কর|। ধৈর্ধ্য হাঁরাইলে মাচুষ মচুয়াত্বের সমস্ত 
মহিমা হইতে বঞ্চিত হইয়া পড়ে, ফলে বিচার বিবেচনা করিয়া! ইতিকর্তব্য নির্ধারণের শক্তি 
তখন আর তাহার থাকে না। এই বিচার বিবেচন। করিয়া কর্তব্য নিদ্ধারণের নামই তাক্ওয়া 

বাসংযম। অধীর হইলেই অসংধম আসিবে এবং মুছলমান তাহার আত্মার শক্তি ইডি 
বসিবে। 

১৩শত বৎসর পরে সেইদিন আবার ফিরিয়। আসিয়াছে, তাই কোরআনের শাশ্বৎবাণী 
তাহাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে--হে মোছলেম জাতি! এই বিপদে তোমরা ধৈষ্যধ।রণ কর, 
সংযত হইয়া চল, ধীরস্থির পদবিক্ষেপে নিজের সক্বল্প সাধনার পথে অগ্রসর হইতে থাক, ইহাই 
হইতেছে অভিপ্রেত বীর-ধর্শম। 

৪১৩ এছদীদিগের পতনের কারণ 

উথান পতন সকল জাতিরই আছে, কিন্তু এহ্দীজাতির পতনের সীম! নাই, তাঁহার আর 
উত্থান নাই। কারণ তাহাদের জাতীয়জীবনের ভিত্তি, প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে কেতাবের উপর, 

সেই কেতাঁবকে তাহারা অমান্ঠ করিল, তাহার অবমাঁনন! করিল-_তাহাঁর কতক অংশের 

বিকৃত অর্থ করিল, কতক অংশ লুকাইয়৷ ফেলিল এবং আল্লার সেই কেতাঁবকে কর্ণক্ষেত্র হইতে 
বহু দূরে ফেলিয়া দিয়া তাহার! অন্ধভাবে অন্করণ করিয়া চলিল নিজেদের স্বার্থপর ও গীতি 
চেতা পীরপুরোহিতদিগের আদেশ নিষেধের । 

এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া ছুন্রার মুছলমানজাতিকে সাবধান করিয়া বলা হইতেছে-_ 
তোমরা যদি আল্লার কেতাঁবকে বর্জন করিয়া না ফেল, তাহাঁহইলে শতবিপদের মধ্যেও সে 

তোমাকে ধারণ করিয়! রাখিবে। পৃথিবীর সমস্ত আহলে কেতাৰ ও মোশরেক জাতি একত্র 
হইয়াও তোমাদের জাতীয় মেরুদণ্ডকে বিপর্যস্ত করিতে পারিবে না। কিন্ত গহিন রা 

* সকল পৌত্তলিকই মোশরেক, কিন্ত সকল মোশরেক পৌত্তলিক নহে। 



৩২৮- . তফারআন শরীফ. [ চতুর্থ পারা 
পিপিপি তাস উপ সরি উ্ািত ভ সী সিসি সত ৬ জা 

৯ কস্ট স্টিকি স্মিত সত সি পা এ স্টপ 

তোমরাও যদি কোরআনকে কর্ণক্ষেত্রের বাহিরে, দূরে" নিজেদের গতিপথের পশ্চা্ে_ 
ফেলিয়া দাও, তাহা হইলে এই পতনের পর তোমরাও আর উত্থানের আশ! করিতে পার না। 

কোরআন-বঞ্জিত মোছলেম সমাজ, সাবধান হও । ্ 

৪১৪ দুইটী মারাত্মক ব্যাধি 
জাতীয় ভীবনের ছুইটা মারাত্মক ব্যাধির প্রতি এখানে মুছলমানের দৃষ্টি আকর্ষণ করা 

হইতেছে। ইহার প্রথমটা হইতেছে পাঁপ ও অন্ঠায় কাজ করিয়া মনে আত্মগ্রীনি উপস্থিত 
না হওয়া,. বরং সে জন্ঠ আরও উৎফুল্ল হইয়া! ওঠা । ইহা হইতেছে আত্বার দুঃসাধ্য বিকার । 

দ্বিতীয়টা হইতেছে, বিনা “কর্ণ ও বিনা সাঁধনাঁয় ০:5৫ বা যশ অন্ন করার আকাঙ্াা। 
নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা সাধারণতঃ এই রোগে আব্রাস্ত। জাতির দেহে এই দুইটা বোগ স্থায়ী ও 

ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়! বদিলে, তাহার মুক্তি অসম্ভব হইয়া ঈীড়ায়। 

৪১৫ আশার বাণী 

দ্বর্গ ও মর্তরাজ্যের একমাত্র মালেক হইতেছেন সর্বশক্কিমান আল্লাহ । অতএব 

তোমাদের সাধনাকে আশীর্বাদ মণ্ডিত করা তাঁহার পক্ষে খুবই সহজ। তিনি তোমাদিগের 

মঙ্গল সাধনের ইচ্ছা করিলে কেহই তাহাতে বাঁধা দিতে পারিবে না। 



১৮৯ 

১৪১০ 

৯৯৯ 

শ.০১ জ্রভল্ভুহ+ 
সপপ্৩০১ 

গগন মণ্ডলের ও পৃথিবীর স্থজনে 
এবং দিবস ও রজনীর পরস্পর 

অনুবর্তনে, তত্বজ্ঞানীদিগের জন্য 
নিশ্চয়, বহু নিদর্শন নিহিত 
অ 

( সেই সব তত্বজ্ঞানী ) যাহার! ৪ 

আল্লাহ্কে স্মরণে রাখিয়া থাকে 
দণ্ডায়মান ও উপবিষ্ট ও শায়িত 

( সকল ) অবস্থায় এবং (সঙ্গে 

সঙ্গে ) গভীরভাবে চিন্ত। করিয়া 

থাকে আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীর 
হজন (-নৈপুন্য ) সম্বন্ধে, (ফলে 
তাহাদের অন্তর আকুল স্বরে 
বলিয়া ওঠে ) হে আমাদের 
প্রভূ! এ সমস্তকে তুমি অনর্থক- 
ভাবে স্থজন কর নাই, না না, 

মহিমময় তুমি, ( তোমার সৃষ্ট 
অনর্থক কখনই হইতে পারে 
না), অতএব নরকের শাস্তি 
হইতে তুমি আমাদিগকে রক্ষা 
৪১৮ 

হে আমাদের প্রভু ! নিশ্চয় 

নরকে প্রবেশ করাও যাহাকে 
তুমি, বস্ততঃ তাহাকে তুমি 
৪২ 
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২৩১৩)৫০ 

লাঞ্ছিত করিয়া দিলে ; আর 

৯৯৩ 

( সেই লাঞ্ছনার দিনে ) কেহই 
থাকিবে না রা 
সহায়! ৃ 

হে আমাদের প্রভূ! এক 

আহ্বানকীরীর ডাক আমরা 
শুনিলাম, তিনি ঈমানের পানে 
আহ্বান করিয়া বদিতেছেন__ 
“হে লোক সকল ! নিজেদের 
প্রতিপালক-প্রভুতে বিশ্বাসবান 
হ€ 1? ফলে ঈমান আনিয়াছি, 
আমরা, হে আমাদের প্রভূ! 
অতএব আমাদিগের অপরাধ- 
গুলিকে তুমি আমাদের তরে 
ক্ষম। করিয়া দাও, এবং 
আমাদিগের মন্দ (ভাব ও কর্ম) 
গুলিকে আমাদের রানে 
আমাদিগের ( সংশ্রব) হইতে 
বিলুপ্ত করিয়া দাও, আর (সঙ্গে 
সঙ্গে) এমন ব্যবস্থ। করিয়। দাও, 
যাহাতে আমাদের মরণ হয় 
সাধুসজ্জনদিগের দলভুক্ত হইয়া ! 
আর হে আমাদের প্রভূ ! তুমি 
নিজ রছুলগণের মধ্যবর্তিতায় বে 
প্রতিশ্র্ণতি আমাদিগকে দিয়াছ, 
তাহা আমাদিগকে ( ইহকালে) 

দান কর এবং ( পরকালে-) 
কিয়ামতের দিনে আমাদিগকে 
যেন লাঞ্চিত করিও না : ; নিশ্চয় 
ওয়াদার ব্যতিক্রম তুমি কখনই 
কর ন]। 

০কারআন শরীফ 
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এ. | ১৪১ ৪১৪ 

পা তাও ৩:৮1 2529০ 

1৮596১৯৮%, 

রর 

পাতি লর্ণি তরি (34 

৪১১ ৫০। :% ॥ 

| ৮ পভ পর্ণ পা পপ পর্ির্ত 

(৮৮0১৬5৬1305 

৫8৫ ত ৯ঠ পপ 

৮০2150895 

ত:৮৯৭ 25 55০৮৩ 

৪ ১৬] 44 ১ 41) 

এপ্স 

চতুখ পার! 

৭ 
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১৯৪ স্বতরাং তাহাদের প্রভু (এই "্ ৪ টেপা £ পপ পা পার্পা দার 

বলিয়া) তাহাদিগের ডাকে সাড়া ৬১ (প2১| রী 
১৭£ 

দিলেন যে, কোন কন্মীর কর্ম £৮-8-০ 
(ফল) কে আমি কখনও পণ্ড ০০০০৮ ও 

করিয়। দেই না-_তা” সে পুরুষ দি উজ: 9৮ ও 
হউক বা নারী হউক, একে ০ ৎ৩9৮5১০৯ 
অন্যের অন্তভূক্ত তোমরা 2:58 দির 

অতএব হেজ্রৎ করিয়াছে 81১৩ ৮১৬ টি ০০ ০ 
যাহারা আর নিজেদের দেশ ,,,১, » 255 

হইতে বহিষ্ষত হইয়াছে যাহার! শ 9১913 ৪১৮১০ ০” 1৮০ 

এবং সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হইয়াছে 2515785% 
ও নিহত হইয়াছে যাহারা, ও 91955 ১১০৪ 
তাহাদিগের মন্দগুলিকে আমি » 15. 55০ ৪০ ০০. ১০ 

নিশ্চয়ই তাহাদিগের ( সংশ্রুব ) ৩ ৮৮০ “৫ 
হইতে বিলুপ্ত করিয়া দিব এবং »: ০. ৬৮ *০গ্4 *৫৮ 
এমন কানন-কলাপে তাহা- : ৬ রা ভিসি ৮১১৪ 
দিগকে প্রবেশ করাইয়া দিব, ০ 3 টু 
যাহার তলদেশ দিয়া বহিয়! ১০৮ « 7) 31৩৩০ 

চলিয়াছে নদী-নির্বরমালা _- » », এ 

আল্লার সন্নিধান হইতে (আগত) ০ ০১৬০ 19 ঞ ১০ 

পুণ্যফলরূপে ; আর আল্লার রন 
হুজুরে (নির্ধারিত) আছে | ০০৭ 
স্থন্নরতর পুরস্কার । | ০৪ 5 ৮৮ টি 

১৯৫ আর কাফের হইয়াছে যাহারা, ৩৭ রদ 3 ১৭০ 
নগরে নগরে তাহাদিগের 

আধিপত্য দেখিয়া (হেমোছলেম্ ছু], | 



টা ০কোরআন শরীফ [চতুর্থ পার 

১৯৬ , অতি অল্পসময়ের অবদান এগুলি, 28 1:25096 
এ 

তঃপর তাহাদের আশ্রয়স্থল € 
হইবে জাহান্নম * কতই ন। ন্না ০

 চির 

সে আবাস! চা ০১১ ৫ 

১৯৭ কিন্ত নিজেদের প্রভূ সম্বন্ধে ,১, , ০ ০, 

সতর্ক হইয়া চলে যাহারা, ১1১1৩ এ ৭ 

তাহাদিগের জন্য ( নির্ধারিত ) 
€.%৫৯ ৯৮৫ ৮ ৯৯০ 

আছে এমন কানন-কলাপ, |: 
৬5 (৪ 

যাহার তলদেশ দিয় বহিয়ু 6 ০০ ু্গি 
চলিয়াছে নদী-নির্ঝরমালা__ /৬: 99 / ০9০9 পানি তিনি টান 

সেখানে তাহারা চিরম্থায়ী__ ৮১৮0৩ ৩৬৯০ 
ল্লার সন্নিধান হইতে (আগত) এ, 1 

জন্য তাহা 

১৪৮ 

আতিথেয়রূপে; আর আল্লার 
সমীপে যাহা আছে, সজ্জনগণের 

উৎকৃষটতর। 

আর আহুলে-কেতাবদিগের 
মধ্যে এরূপ লোকও নিশ্চয়ই 

আছে, যাহারা ঈমান আনয়ন 
করে আল্লার প্রতি, এবং 
তোমাদিগের নিকট যাহা 

নাজেল কর! হইয়াছে - ও 
তাহাদিগের নিকট যাহা নাজেল 
কর! হইয়াছে তাহার প্রতি-_ 

আল্লার প্রতি বিনয়-অবনত 

অন্তরে, আল্লার আয়তগুলিকে 

( হইতেছে ) 

৯১০৪৪ 304৩০ 
রর রা র্টি 

গর্গ 8৩ চি6 

$ 01) 

ভিপি 

১০-১০0১৭০১০ ১৭/) 

ঠিপটি ভিত র্ 1, ৪ 

1০4৬০ 

এ নি / 1417 

চ্চঙগ গা 225 টি 

কতক | এটি ভিলা 

এ. 1০:44:৮২ 



রর ছুরা, টড রুকু” ] 

2/ 

পপ রসি ৯ পি পি ৯ এ ৯ সি ৩৯০৯ এপি এ 

তাহারা সামান্য মূল্যের বিনিময়ে 
বিক্রয় করে না; এইযে লোক- 
সমাজ, নিজ প্রভুর সন্গিধানে 

ইহাদিগের অজুরা (নির্ধারিত ) 
রহিয়াছে, নিশ্চয় আল্লাহ্ 
( হইতেছেন ) ত্বরিত হিসাব 

গ্রহণকারী । 

হে মোমেন সমাজ! তোমর! 

নিজেরা ধৈর্যশীল হইবে ও 

ধৈর্যশীল হইতে পরস্পরকে 

সাহায্য করিবে এবং ( জাতির 

শত্রদিগের ) সম্বন্ধে সদা-সতর্ক 

ভাবে অবস্থান করিবে, আর 

আল্লাহ্ সম্বন্ধে সংযত হইয়া 
চলিবে _- যেমতে তোমরা 

সফলকাম হইতে পারিবে । 

টীকা :_ 

৪১৬ কৃষির মধ্যে আষ্টার নিদর্শন 

্ষ্টির মধ্য অস্টার নিদর্শন ৩৩৩ 
৫৯৯ ০৯ পা ৩সিতস্টি এষ্টি তে ছি তিতা তিািছিতাউত তিল ৭৬ ৬ ৬ ৬ ও ঈতা ৯৫৯ সী ৬ তাস জি উিপা স্পসিরা্সি লপস্ছিিপরি পু 

€১০টি ০টি 1 ০9 ০ ৩ 

মি 34/,48 

পচ কি ৮৮ ৩৮585. 

৩৮+৩)৮৮০--০ 

| ৪ _১..এ 71 

নি চি ৩ জা ১৭৭ 

15515 এ ১, ০ 

প্রা ৩ নিট ৪৮৮ ৮। 

9৭4 নি 

চুরা বকরার ১৫৩ টীকাঁয় এই আয়তের তাঁৎপর্ধ্য সম্বন্ধে আলোচন! করা হইয়াছে 

সেখানে বল! হইয়াছে, আল্লার সৃষ্টির মধ্যেই জ্ঞানিবাঁন সমাক্গের অসংখ্য নিদর্শন নিহিত আছে। 

এখানে ১৯০ হইতে ১৯৩ আয়ৎ পর্য্ত্ত সেই জ্ঞানবানদিগের লক্ষণ ও পরিচর বলি! দেওয়া 

হইতেছে। 
বিভিন্ন প্রত্যক্ষদর্শী ছাহাঁবীর বর্ণনায় জানা! যাঁয-+হজরত রছুলে করিম অর্থ-রাত্রের পর 

তাঁহীজ্জদের জগ্তশধ্যাত্যাগ করিয়া ছুরা আলে-এম্রানের শেষ দশটা আয়তের আবৃত্তি করিতেন, 

( বোখারী, মোছলেম, আবুদবাউদ, নাছান্ঈ প্রভৃতি )। 



২০৩০৪ কোরআন শরীফ - -[ চতুর্থ পার। 

৪১৭ জেকৃর বা “মনঃ-যোগ" 

জেঁকুর-শবের অর্থ স্মরণ কর! ব| ম্মরণে রাখা । আল্লাকে জেক্র বা স্মরণ করা অর্থে, 

আল্লার সহিত মনের “যোগশ্সাধন করা । এই জেকুর ব| যোগ মনেরই একটা! ভাঁব বা 

সাধনার নাম। শব্দের-সহিত মূলতঃ তাহার কোনই সম্বন্ধ নাই, এ কথ। সত্য। কিন্তু মনের 
কোন ভাঁব অথব| মস্তিষ্কের কোঁন চিন্ত/ই ভাষার বাহনকে অবলম্বন না করিয়া আম্মপ্রকাঁশই 

বরতে পারে না।* বলা বাহুল্য যে, এই যোগ বা জেকৃরের জন্য শব্দের আশ্রয় গ্রহণের আঁবশ্টক 
করে না। তবে এক শ্রেণীর লোক এরূপ আছেন, শবের আশ্রয় গ্রহণ ন! করিয়! ধাভার! স্মরণীয় 

বিষয়টার প্রতি মন:সংযোগই করিতে পারেন না। তাহাদের কথা স্বতন্ত্র। কিন্ত মুছলমাঁন- 
নামধারী এক শ্রেণীর তথাকথিত “মরফতী ফকির” আল্লার বিভিন্ন নাম ও কলেম! লইয়। যেরূপ 

বিকট চিৎকার আরম্ভ করিয়| থাকে এবং “জর্র্ব* "লতীফ!” প্রভৃতির উল্লেখ করিয়া যে উৎকট 

ও উদ্ভট কৃদ্কু সাধনার প্রশ্রয় দিয়া থাঁকে, তাঁহা জেকৃর নহে, এছলামের সঙ্গে তাহার কোনই 

সন্বপ্ধ সংশ্রব নাই! ইহ! একদিকে এ দেশের বামমার্গী প্রভৃতি ভ্রান্ত “সাধক* সমাজের 

অন্ধ-অগ্ভকরণ, অন্যদিকে “রিয়।” বা লোক দেখান বুজুর্গী প্রকাশের প্রধান অবলম্বন | আল্লার 
সহিত মনঃদংযোগ ঘটিবে যখন যাহার, তখন তাহার পক্ষে এরূপ উৎকট লক্ষঝম্প বা উদ্ভট 

হৈ হৈ চিৎকার আদৌ সম্ভবপর নহে। শেখ ছাণদী যথার্থ ই বলিয়ছেন £__ 
০০৬02) 4৪ ৬৯ 043১৮ ৩৪:১8 99/55 3৬5 1)৯৬ &০০ 

4455) 73 95 ০৯ )১৯৫81) ৩19 ১২)১-১ ৫- 0054৮) ৬৬০০০ ৩ 

হে প্রভাঁতের বিঙ্গ ! প্রেমের শিক্ষা গ্রহণ কর, পতঙ্গের নিকট হইতে । দেখ, সর্বস্ব দগ্ধ 

করিয়! প্রাণ পর্য্যস্ত বিসঙ্জন দিল সে, অথচ এতটুকু শব্'ও বাহির হইল ন|। তাহার পাওয়ার 

আকাঙ্ম!র এইযে দাবীদারের দল, ইহারা সব তত্রজ্ঞানহীন- তত্বলাভ করিয়াছে যে, তাহার তত 

আর কখনও পাঁওয়। যায় নাই। 

৪১৮ ফেকৃর বা ধ্যান” 

জ্ঞাত ও প্রত্যক্ষ অবদান সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করিয়।, তাহা হইতে একটা! পরেক্ষ 

(সত্যের সন্ধান লাভের চেষ্টা করা,__ফেকুর শবের সাহিত্যিক তাঁৎপর্য্য ইহাই। এখানে বলা 
হইতেছে যে, যাহাদের জ্ঞান আছে এবং- সেই জ্ঞানের সাহায্যে স্ষ্টির অবদাঁনগুলি সন্ষন্ধে 

গভীরভাবে চিন্তায় লিপু হয় যাহারা, স্থষ্টি হইতেই তাঁহার! আষ্টার নিদর্শন জানিতে পারে। 

ফলতঃ জেকুর মনের ও ফেকুর মস্তিষ্কের সাধনা । জ্ঞানের সাহায্যে মন ও মন্তিফের একত্র 
ংযোগ সাঁধন করির়! সত্যলাভার্থে ধ্যান ও ধারণাঁয় আত্মনিয়োগ করিবে যাহারা, তাহাদের 

চির অত্তস্তল হইতে আপনাআপনি ধ্বনি উঠিবে--“প্রত্ুহে ! বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা তুমি, 
* অবশ্ঠ শেষস্তরের সাঁধন ও সাঁধকদের কথা স্বতন্্। 77 



ওর ছুরাঃ ২০শ রুকু ] আল্লার ওয়াদ। মা ২০৩৪ 
সিসি সি যা জা ক পি» ভি বি ২ পাপা সা ৯০ ৬০ পাপা ক হাতি 

পি সী পিঠ সিদ্ধি তা সি শাসিত সি িন্িী সপ পতি কী সা সপ সর অতি ৬ সী সি সী সপ সি জি উপ তি পাটা এ এটি বি উর বি সি টি প্র ই 

তোমার স্থষ্টির কোন অংশ, কোন অগু অনর্থক নহে ।* মাছষ হইতেছে টির শ্রেষ্ঠ, সুতরাং 
তাহার সৃষ্টির উদ্দেশ্য সব অপেক্ষা মহৎ, তাহার জীবনের সার্থকতা সকলের. অপেক্ষা অধিক। 

সষ্টির এই বিরাট বিশাল গ্রন্থ, আল্লার অস্তিত্বের ও মহিমার চরম ও পরম.দর্শন। 
নাস্তিক হও» অজ্ঞরতাঁবাঁদী হও বা সন্দেহবাদী হও, একবার কোরআনের শিক্ষা-অমুপারে এই 
স্পষ্ট ও সহজ-প্রীপ্য দর্শনের শরণ গ্রহণ কর । বিদ্যার বদ-হজম্ দূর করিয়া, পূর্ব্ব সঞ্চিত সমস্ত 
সংক্করকে বিসঙ্জন দিয়!, সাঁত্তিক ও সত্যাশ্রয়ী মন লইয়! জীবনের অন্ততঃ ছুইএকটা মাসও এই 

ধ্যান ধারণায় মনোনিবেশ করিয়। দেখ; সব সন্দেহ, সব বিভ্রম আপনাআপনি দৃর-্হইয়া 
যাইবে, তোমার আত্ম। আল্লার মহিমার অঙ্ভূতিতে স্বতই পরিপূর্ণ হইয়া! উঠিবে। এ জনয 
ফিলোজফীর চির-অবরুদ্ধ লৌহ্-কপাটে মাথা ঠুঁকিয়া আত্মহত্য। করার আর আবস্তক 
করিবে ন। 

৪১৯ মোনাদী ৃ 

“নেদা” হইতে উৎপন্ন । নেদা-অর্থে ডাক দেওয়া আহবান করাত মোনাদী-অর্থে 

আহ্বানকারী। তফছিরকাঁরগণের অধিকাংশের মতে “আহ্বান-কারী” শবে এখানে হজরত 

মোহাম্মদ মোস্তফ|কে বুঝাইতেছে। কাহারও কাহারও মতে “আহ্ব/ন-কারী” হইতেছে 
কোরআন । এমাঁম রাঁগেব বলেন_-এখানে “আহনানক।রী” বলিয়। ম।নবের জ্ঞানকে -লক্ষ্য 

কর! হয়াছে। আমাদের মতে আঁহ্বাঁনকাঁরী বলিয়| হজরতকেই বোঝান হইয়'ছে।. কোরআন 
হইতেছে তাঁহার আহ্বানের চির-উদীত্ত ধ্বনি, আর জ্ঞান হইতেছে সেই আহ্বানকে আত্মাগত 

করাইয়। দেওয়!র প্রধানতম উপকরণ। 

৪২০ আল্লার ওয়াদ। 

নবীদিগের মারফতে সমাগত আল্লার শাশ্বত প্রতিশ্রতি এইযে, নবীর 'মসত্রণকারী 

মোমেনগণ যদি সত্যকরভ।বে বিশ্বাসী হয় এবং সেই বিশ্বাসের অগ্নিপরীক্ষায় যদ্দি যথাঁষথভাঁবে 

ধৈর্যধারণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে শক্রপক্ষের সমস্ত ছুরভিসন্ধি পণ করিয়া দিয় সত্যকে 

আল্লাহ জয়যুক্ত করিবেনই। ছুরা এবরাহিমে বল! হইয়াছে, শত্রুদের ষড়যন্ত্র বদি এরূপও হয় 

যাহাদ্বারা পর্ধতমালাও স্থানচ্যুত হুইয়! যাইতে .পারে, তবুও আল্লাহ তাহাকে পণ্ড করিয়া, 

দিবেন |. ইহার পরেই বলা হইতেছে__ রি 
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“অতএব তুমি মনে করিও ন! যে, আল্লাহ তাহার রছুলগণকে যে প্রতিষ্রতি দিয়াছেন, তাহার 

ব্যতিক্রম করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ হইতেছেন প্রবল, প্রতিফল-দানকারী (৪৭ )1” ছা 

মৌমেনের ৫১ আয়তে বলা হইতেছে- ভিন 
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৬৩৩৬ কোরআন শরীফে [ চতর্থ পারা 
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"আমাদের রছুলগণকে আর (তাহাদের অহ্ুসরণকারী ). মোমেনবর্গকে আমরা নিশ্চয় জয়যুক্ত 

ক্রিব--পার্থিব জীবনে এবং পরকাঁলে কিয়ামতের দিনে ।” 

মৌমেনগণ এখানে প্রীর্থনা করিতেছেন-_হে আমাদের প্রত! তুমি নিজ রছুলগণের 
মীরফতে যে প্রতিশ্রুতি আমাদিগকে দান করিয়াছ, আমাদিগতে তাহা! পূর্ণ কর। অর্থাৎ 

হথেষ্ট শক্তি সামর্থ্য দিয় আমাদিগকে সেই প্রতিশ্রুতির উপযুক্ত পাত্ররূপে গঠন করিয়া লও! 

সত্য ও তাহার বাহকগণ পরিণামে জয়যুক্ত হইবে আর অসত্য ও তাহার বাহকগণ 

বিনাশপ্রাপ্ত হইবে, ইহাই হইতেছে আল্লার সেই শাশ্বত ও সনাতন প্রতিশ্রুতি। 

৪২১ জয় কর্দম-সাপেক্ষ 

এই প্রার্থনার উত্তরে আল্লাহ বলিতেছেন যে, কোন কক্ীর কম্মফলকে আমি কখনই প্ড 

করিয়। দেই না। অর্থাৎ, এই প্রতিশ্রুত বিজয়লাঁভ মৌমেনদিগের কর্ম ও সাধনার উপরই 

সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। বিজয়লাভের জন্য যে সাধনার একান্ত আবশ্তক, তাহাকে বঞ্জন 

করিয়া তোমরা যদি কেবল “দোওয়া” করিয়াই ক্ষান্ত থাক, তাহা হইলে সে প্রতিশ্রুতির আশা 

তোমরা করিতে পাঁর না। এই সাধনার পরিচয় এই ছুরায় যথেষ্ট স্পষ্টরূপে দেওয়া হইয়াছে। 

ছুরা মোমেনের উদ্ধত আয়তের সহিত আলোচ্য আয়তটার একত্রে আলোচন! করিয়া! 
দেখিলে পাঠকগণ বুকিতে পাঁরিবেন যে, আল্লার এই প্রতিশ্ররতি কেবল পরকালের নাজাৎ ব৷ 
বেহেশ্তলাভে সীমাবদ্ধ নহে। এই জীবনে দীন হীন, লাঞ্চিত ও পরপদদলিত অবস্থায় কোন 
গতিকে মৃত্যুকে নিকটবর্তী করিয়া লওয়৷ আর পরকালের সুখ-সৌভাগ্যের আশায় আত্মবঞ্চনা 
করিয়া যাওয়া, কোরআনের আদর্শ কখনই নহে। পাঁরলৌকিক জীবনের স্তায় মুছলমানের 
পার্থিব জীবনও সকল আনন্দে, সকল গৌরবে ও সকল মহিমায় জয়মণ্ডিত হইবে-_ইহাই 
এছলামের শিক্ষ! ও কোরআনের আদর্শ । 

আয়তে ইহাঁও বল! হইতেছে যে, কর্মে ও কর্মের পুরস্কারে জাতির সকল ব্যক্তির সমাঁন 

অধিকার আছে, পুরুষ ও নাঁরী বলিয়া! এছলামে কোন পার্থক্য নাই। কারণ পুরুষ ও নারী 
"একে অন্যের অন্ততূ্ষ”_অর্থাৎ ইহাদের সমবায়ে জাতি বা জমাআৎ সংগঠিত হইব থাকে। 
নুতরাঁং কশ্ম ও কর্মফলের অধিকার ও দায়িত্ব পুরুষ ও নারী উভয়েরই সমান। ইহা! এছলামের 

একটা অপ্রতিম বৈশিষ্ট্য, জগতের সকল “ধর্শাস্্ই” নারীকে এ-অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়! 
রাখিয়াছে। 

৪২২ আশার বাণা 

১৯৫ ও ১৯৬ আয়তে মুছলমানকে সম্বোধন করিয়া বল! হইতেছে--নগরে নগঞে 
কাফেরদিগের আধিপত্য দেখিয়া তুমি যেন প্রপঞ্চিত হইও না, অর্থাৎ হতাশ কর্ণবিমুখ হইয়া 
পড়িও না। তাহাদের এ আধিপত্য দীর্ঘস্থায়ী হইবে না। 



৩য় ছুরা, ২০শ রুকু” ] সফলতার উপকরণ ৩৩৭ 
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এখানে “কাফের” বলিতে কাহাদিগকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, সে সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 
কেহ কেহ বলেন, এখানে, " কাঁফেরদিগের আধিপত্য “ বলিতে মন্কার মোশ্রেকদিগের 

অ(ধিপত্যকে বুঝাইতেছে। আঁবাঁর কাহারও কাহারও মতে মদীনার এহুদীরাহি এখানে লক্ষ্য। 
কিন্ত এই ছুই মতের কোঁনটাকেই আমরা সঙ্গত বলিয়া মনে করিতে পারিতেছি না। প্রথমতঃ 
দেখা যাইতেছে যে, যে সময় ছুরা আলে-এম্রানের শেষ রুকু" নার্জেল হইয়াছে, তখন মকার 

কোরেশ ব| মদীনার এহুদী'দিগের প্রাধান্ত ও আধিপত্যের যুগ শেষ হইয়া আসিয়াছে । সে সময় 
নগরেনগরে তাহাদের আধিপত্য বিস্তারিত হওয়া” দূরের কথা. কর্মফলের অভিশাপে নিজেদের 
দেশে আত্মরক্ষ। করিয়! থাকাই তাহাদের পক্ষে অসম্ভব হই ধাড়াইয়াছে। সুতরাং এ সময়ে 
“নগরে নগরে" মক্ক'র মোশ্রেক বা মদীনার এহছদীদিগের কোন “আধিপত্য” ছিল ন।, বা 

তাহার জন্ত মৃছলমানদিগের “প্রপঞ্চিত” হওয়ারও কোন আশঙ্কা ছিল না। পক্ষান্তরে, 
পাঠকগণ লক্ষ্য করিয়াছেন যে, ছুরা আলে-এম্রনের প্রথম হইতে ১৯ রুকু” পর্য্যন্ত খুষ্টানদিগের 
কথাই মুখ্যতঃ আলোচন| করা হইয়াছে । পরবর্তী ১৯৮ আঁয়তেও তাহাদেরই সম্বন্ধে আলোচন! 

হইতেছে। সুতরাং ছুরার প্রধান আলোচ্য এবং এই আয়তের উপক্রম-উপসংহারের দিক দিয়া 
বিচার করিলে স্বতৈঃ মনে হয় যে, আলোচ্য আয়তেও সেই খৃষ্টান জাতির ভাবী প্রতৃত্ব ও 
আধিপত্য সম্বন্ধে ভবিষ্তদ্বণী করিয়া মুছলমানকে বল! হুইতেছে--তে!মার জাতীয় জীবন 
প্রথমবার জযযুক্ত হওয়ার পর, তোমাদের কর্্মধফলে আবার খৃষ্টান জাতির উত্থান হইবে, নগরে 
নগরে তাহাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। সেই ছুর্দিন সমাগত হইলে খৃষ্টান জাতির 
প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখিয় মুছলমান যেন প্রপঞ্চিত, আত্মবিম্ুত ও আদর্শ বঞ্জিত না হইয়া পড়ে। 

সেই দুর্দিন আজ সমাগত হইয়াছে। কিন্ত পরম পরিতাঁপের বিষয় এইযে, কোরআনের 
সতর্ক-বাণীকে সম্পূর্ণভাবে বিস্বত হইয়া, মুছলমান' আজ খৃষ্টান-প্রভাবে এতদূর প্রপঞ্চিত হইয়৷ 
পড়িয়াছে ষে, তাহাদের অনেকে সেই প্রপঞ্চকেই জাতির জীবন-বেদ বলিয়। খিশ্বাস করিতেছে । 

৪২৩ সফলতার উপকরণ 
জ্ঞান ও কর্শের দিক দিয়া জাতির জীবনকে সুগঠিত করিয়া তোলার এবং স্থপ্রতিষিত 

করিয়া রাখার জন্য যে ষে উপকরণের দরকার, তাহার মধ্যে সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান হইতেছে 
"বর? ব। ধৈ্ধ্য। মোমেনের কর্তব্য হইবে, প্রত্যেক সাধনায় ও সাধনার প্রত্যেক পরীক্ষায় নিজে 

ধৈর্যশীল হইয়া থাঁকা এবং অন্ সমস্ত মুছলমাঁনই যাহাতে এরূপ ক্ষেত্রে ধের্যযহারা ন! হয, তাঁহার 
অবিরাম চেষ্ট। করিয়৷ যাঁওয়া। পূর্বের বিভিন্ন টীকায় এই ছবর বা! ধের্যের সাধনা সম্বন্ধে. 
আলোচনা কর! হইপ্লাছে। 

ধৈর্য সম্বন্ধে আদেশ দেওয়ার পর বলা হইতেছে 1211) 9 “রাবেতৃশ। ই ৮ ধাতু, 

ধাতু হইতে উৎপন্ন । শক্র যেমন তোমাকে আক্রমণ করার জন্য ঘোড়া গ্রস্থত করিয়া! বাধিয়! 
রাখিয়াছে, তুমিও সেইরূপ তাহার মোকাবেলায় নিজের ঘোড়। প্রস্তুত করিয়া বাধিয় গািতেছ, রঃ 

৪8৩ 



৩৩৮ কোরআন শরীফ 7. [চতুর্থ পারা 
রঃ । ০৬ লা ৯ ৮৯-৯ পালি পরি পো পিসি পি পরি পি পি পিতিত ক 

পিল সি ৯ এলি পাটি পাটি পাসি পতিত পাঁটিীউি ৩ শি শী তো পিসি তি সিএ পা পিষ্ট, পোষ তি লি পি পাস পসছি তি ৯ পাস তি পাঁসি ৬৯ ০৯ পিউ উি্াি কাছ তীস্িতী তত সত রি সি তিতিছ তি পিসিিসির ০ পাস ও 

৯৬ পদ 

অভিধানে ইহাই প্রাব ত*-শবের মূল অর্থ। শক্র তোমাকে আক্রমণ করার অথব! অন্ঠ প্রকারে 

তোমার অনিষ্টসাঁধন.করার জন্ত যে সঙ্কল্প বা ষড়যন্ত্র করিতেছে, তাহার মোকাবেলা করা'র 

জন্যু সর্বদা সতর্কভাবে প্রন্ত থাঁকাঁকেই ব্যবহাঁরে “রবত” বল! হয়। পক্রদিগের সন্বল্প ও 

অভিসন্ধিগুলি থাঁষথভাঁবে জাত হওয়া এবং তাহার প্রতিবিধানের উপযুক্ত সম্পূর্ণ শক্তি-সামর্ঘ্য 
গ্রহ করিয়! সতত প্রস্তত থাঁকাই হইতেছে এই সতর্কতা । * | 

৮১ ৯ 
সি ৯ ৯৮৬ 

* কেহ কেহ মনে করেন, এক নামাজের পর হইতে অঙ্ক নামাজের সময় পর্য্যন্ত তাহার অপেক্ষ! করি! 
থাকার নামই রেবাৎ। ইহ! খুবই অসঙ্গত অভিমত। হজরত আবু-হোরায়র! প্রভৃতির বর্ণিত দুইএকটা রেওয়ায়তে 

এক্সপ বলা হইয়াছে, সত্য। কিন্তু 410] 1১০, (% 16) সম্বন্ধে হাঁদিছের বিশ্বস্ত পুস্তকগুলিতে যে অসংখ্য 
রেওয়ায়ৎ বর্ণিত হইয়াছে, তাহার প্রতি উপেক্ষ। প্রদর্শন কর! অন্যায় হইবে (দেখ- হমুহীত' | তাহা'র পর. জ্বেহাঁদ-শব 
চেষ্টা ও সাধর্না-নর্থেও ভাষায় ব্যবহৃত হইপলাছে, অধবা শত্রুর মোকাবেলায় ুগ্ধ কর! ব্যতীত অন্যান্য কোন 
সৎকার্যকেও হজরত রছুলেকরিম “ম্বেহাদ” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, _-এই অজুহাতে সর্বত্র ফ্বেহাদকে “চেষ্টা কর” 
প্রভৃতি অর্থে গ্রহণ কর! যেরূপ ঘোরতর অন্যায়, হজরত আবু-হোরায়র! প্রভৃতির এ বরণনাগুলির দোহাই দিয় সর্বত্র 
রেবাৎকে নামাজের এন্ভেজার বলিয়। গ্রহণ করাও দেইরূপ অন্যায় হইবে । এখানে বিশেষভাবে স্মরণ রাখ! উচিত 
যে, হাদিছে জ্বেহাঁদ ও রেবাৎ প্রভৃতি শব্দের অন্ত প্রকার প্রয়োগগুলি 21162011041 ( 0৩ ) বা রূপকভাঁবে কর! 
হইয়াছে। রূপকেয় শ্াষ্ট ইঙ্গিত ন! থাকিলে, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এই শব্গুলিকে তাহাদের ৭8৮৫৯ বা গ্রন্তত অর্থে 
গ্রহণ করিতেই হইবে। | 





“মোস্তফা-চরিত সন্বন্ধে বিশিষ্ট সংবাদপত্র ও 
মনীষীবৃন্দ কি বলেন দেখুন $-_ 

ুপ্রসিদ্ধ ইংরাজী সংবাদপত্র “দি সুসলমান”এর প্রবীণ সম্পাদক 
মওলবী সুজিবর রহমান সাচহব বলেন £ মওলানা আকরম খার এই গ্রস্থ মওলানা! 
শিবলীর শুপ্রসিদ্ গ্রন্থ (সিরতন্নবী ) অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান হইয়াছে ।'** *** *** তিনি 
( মওলানা আকরম খা সাহেব ) হজরতের ভীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ঘটনাকে কোরান 
এবং হাঁদিসের উক্তি সমূহের সহিত কঠোর সমাঁলোচনামূলক তুলনার অগ্নি পরীক্ষায় পরিশুদ্ধ 
করিয়া! অতি হুম্মভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।..*...*.আমরা আজ এমন একখাঁনি ব্ছমূল্য গ্রন্থ 
লাভ করিয়াছি,_যাহা সম্পূ্ণতা, ব্যাপকতা এবং ভ্রাস্তিহীনতার দিক দিয্লা বিশ্বের যে কোঁন ভাষায় লিখিত হজয়তের শ্রেষ্ঠ জীবনী-গ্রস্থের সহিত তুলিত হইবার স্পর্ধা করিতে 
পারে।* 

০মাস্লম-বচ্জের ৫গীরৰ, বন্ছ ভাষাবিদ, অধ্যাপক ডাক্তার 
ভা ০মাহাম্মদ শহীছুল্লাহ সাঢহৰ এম, এ, বি, এল, ডি, লিট লিখিয়াছেন :-_“আপনি পূর্ববর্তাগণের পুচ্ছগ্রাহিত৷ ত্যাগ করিয়া সত্য আবিষ্কারের জন্য যে পদে পদে গবেষণা করিয়াছেন, ইহাতে আপনার “মোস্তফা! চরিত” ইজরতের সমস্য জীবন-চরিতের উপর শেঠ স্থান অধিকার করিয়াছে বলিয়া মনে করি ।."...আপনার এই দানের জন্ত বাঙ্গালী মুসলমান ধন্ত হইয়াছে । আপনার সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে।” 

বাঙ্গালী মুসলমান সমাজের অন্যতম শ্রষ্ট গীর, নিঃস্বার্থ হাতপশ- ০সবক, হাজী গীর বাদশাহ, মিঞা সাহেব বলেন :-“আমার দৃঢ় প্রর্তীতি এই যে, বগলা ভাষায় এমন কি উর্দ, ভাষায়ও কোরান, বিশ্বস্ত হাদিস ও তফসিরের অবলম্বনে লিধিত এয়প পুস্তক আর নাই।* 
স্বনামধন্য অধ্যাপক মনীখী শ্রীয়ুক্ত জিতজ্দ্রলাল বচন্দ্যাপাধ্যায় মহাশধ় বলেন :-_ **" *** "সাহিত্য হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ দান মওলানা আকরম খাঁর “মোত্তফা- চরিত ৮... **, যদি বলি যে “মোস্তফা-চরিত* বাংল! ভাষায় লিখিত চরিত-কাহিলী 



৫৩) 

গণ্য হইবার যোগ্য ৷ দুঃখের বিষয় এমন অগুল্য গ্রন্থেরও শিক্ষিত হিন্দু সমাজে তেমন আদর 
নাই। নানা কারণে ইহা যার পর নাই পরিতাপ]ও ক্ষোভের কথ|। আমরা মুখে ফেবল হিন্দু- 
মুললমান এক্যের কথা! বলি। শুধু মুখে বলি তাঁহ! নহে-_এটা স্বতঃসিন্ধ প্রতিজ্ঞর মত খাঁটা 
কথ| যে, হিন্দু-মুসলমানের গ্রীতি ব্যতিরেকে বাংলাদেশের তথ| ভারতবর্ষের গতি নাই,- গতি 
নাই, গতি নাই। কিন্তু এই এঁক্য, সম্প্রীতি আসিবে কোঁথা হইতে? খালি 7১০1169 হইতে 
ইহা আসিতেই পারে না; কারণ 0011603 ছন্দের সনি; সেখনে 101£1)06) 027511909 

অধিকার লইয়! কাড়াকাড়ি, ভাগ-বাটোয়ারার কথ| গ্রতি পলে উখিত হয় ।....হিন্দু বলিতে 
পরেন, _ মুসলমান মত, ধর্বিশ্বীস ও ভাঁবচিন্তার ধার! জাঁনিব কি প্রকারে? মুসলমান বাংল 
সাহিত্যের তেমন আলোচন| করেন না, বা বাংল! ভ|ষার ভিতর দিয়! তাহাদের মত ও বিশ্বাস 
প্রচার করিবার চেষ্ট। করেন না। এতদিন এ কথ! বল! চলিত, কিন্তু আর তাহ! বল! চলে না। 

মওলানা আকরম খার ছুইথানি পুস্তক “মোস্তফা-চরিত* ও “আমপাঁরা” এই অভাব পৃরণ 
করিয়াছে” | 

কলিকাতার তৃতীয় ০প্রসি5ডন্পী মযাজিচ্ই্ট, বঙ্গীয় সুসলমান 
সাহিত্য-সমিভির সভাপতি, লক্ব-প্রভিষ্ঠ সাহিত্যিক মিঃ এস, 
ওয়াজেদ আলী সাহেব 8%-৮৮]৪ম, ১৩৩৪ সাঁলের বৈশাখ মাসের “দাহিত্যিকে” 
এইরূপ লিথিয়াছেন $._ 

“মধ্য ভাক্ষরের ন্তায় প্রতিভা সম্পন্ন £ু আমাদের মহাঁনবীর ঘটনা-বহল জীবনকে 

সাহিত্যের সুক্ষ তুলিকায় প্রতিফলিত করা বড় সহজ কাজ নয়। অধিকাংশ এঁতিহাঁসিকই 
এ বিষয়ে ব্যর্থ মনোরথ'*'হয়েছেন। এটি আমাদের কম গৌরবের কথা নয় যে, আমাদের, 

একজন বাঙ্গালী মুসলমান এ বিষয়ে ষথার্থ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। যা আমরা কল্পনাও 

করিতে সাহস করিনি, ত।ই তিনি বাস্তবে পরিণত করিয়ে দেখিয়েছেন। তীর এই গ্রন্থ পড়তে 

পড়তে আমর! একেবারে তন্ময় হয়ে যাই;-_পারিপার্থিক জীবনের কথ। আমরা একেবারে 

ভূলে যাই; দেশ, কাল এবং সমাজের ছুর্লজ্ঘ্য ব্যবধ/ন অতিক্রম করে আমর! সাফা আর 
মারওয়ার পাহাড়তলীতে উপস্থিত হই। আর সেই “সরওয়ারে কারেনাতের' দিদার লাভ 

ক'রে প্রকৃতই ধন্ঠ হই। আর যে শক্তিশালী লেখকের অছিলায় আমরা এই একবাল 
লাঁত করি, তাকে তখন “মারহাঁব/” না বলে থাকৃতে পারি ন|। 

পুস্তকের বর্ণনা কতদূর শুনার হয়েছে, পাঠক নিয়ে উদ্ধত এবারত থেকেই তার 
বিচার করুন। হজরত ওমরের ধর্ম-জীবন লাঁভ ইস্লামের একটী চিরম্মরণীয় ঘটন!। 

মওলান! সাহেব সেই ঘটনাটীর বয়ান এইভাঁবে করেছেন £-- | 
-_-"ওমর কোরেশ বংশজাত প্রথিতনাঁম! বীর । তীহার সুদীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, প্রশত্ত বক্ষ, 

আজাহুলিত বাহ, তেঞ্জোদুগ্ত নয়ন যুগল, উজ্জল লোহিতাঁত দেহকাস্তি, স্থগভীর বদন 
মণ্ডল) তাহার সর্বজন-বিদিত শৌর্য্যবীর্যের সহিত মিলিয়া তাহার নামে বিশেষ গুরুত্বের , 
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সৃষ্টি করিয়াছিল। ওমর পূর্বে এছল|মের যে ঘোর শক্ত করিয়/ছিলেন, তাহা আমর! 
দেখিয়াছি। এহেন ওমর বামদেশে দীর্ঘ তরবারী বিলম্বিত করতঃ অকরমের গৃহ দ্বারে 

উপস্থিত হইয়! ঘারে আঘাত করিলেন । হজরত আবুবকর, হামজা, আলী প্রভৃতি সকলেই 

তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। একজন ছাহাবী ছিদ্র পথ হইতে দেখিলেন ওমর উলঙ্গ 
তরবারী হস্তে ঘ্বারদেশে- দীঁড়।ইয়া আছেন। তিনি ওমরকে এই অবস্থায় দেখিয়। ফিরিয়। 

গিয়। হজরতকে বলিলেন-__-“থাত্তাবের পুত্র ওমর উলঙ্গ তরবারী হস্তে ঘ/রদেশে দণ্ডায়মান।» 
বীরবর আমির হামজ! উত্তেজিত স্বরে উত্তর করিলেন,__তাহাতে কি? আলিতে দাও । 

গর আজ. রাহে-সেদ্ক আমাদ! মারহাবা, 

ওগাঁর বাঁশাঁদ উর! ব| খাতের দগ!। 

ব৷ তেগে কে দারাদ্ হামায়েল ওমর, 

তনাশ রা সোবক্ সার সাজম্ জে সরু। * 

দি সছুদদেশ্তে আসিয়া থাকেন, মাঁরহাবা, আসন! অন্তথায় তাহারই তরবারী ঘার। 
তাহার মুণ্ডপাত করিব।” কিন্তু ইহাতে হজরত একটুও বিচলিত হইলেন না,_:ওমর কি 
করিতে পারে? তীহ|র রক্ষক সর্বশক্তিমান প্রতৃ-যে তাহার সঙ্গে আছেন। তিনি 
ধীরভাবে বলিলেন, আগিতে দাঁও। 

ওমর গৃহে প্রবেশ করিলে, হজরত তাহার বন্্াঞ্চল ধরিয়া সবলে ঝটক! দিয়! বলিলেন-_ 
'আর কতদিন, ওমর! আর কতদিন সত্যের বিরুদ্ধে যুন্ধ করিবে? লজ্জিত অন্থতপ্ত 
ওমর, ভক্তিগদ্-গদ্ কে উত্তর করিলেন_“মহাত্মন! আমি সত্যকে গ্রহণ করিবার জন্তই 
আপনার সমীপে উপস্থিত হইয়াছি। মৌস্তফা-চরণের দাসাছুদাস ওমর আঁজ প্রকাশ্তভাবে 
স্বীকার করিতেছে যে, সেই এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ উপাস্য হইতে পারে 
না, এবং মোহাম্মদ তাহার দাস ও রছুল।, ও 

অঙ্গতাপ, ভক্তি ও দৃঢ়তাব্যঞ্ক স্বরে “কলেমা” পাঠ করিলেন। তাঁহার মুখে আল্লার 
নামের জয়গান শ্রবণ করিয়া হজরত উৎফুল্ল হইয়া জয়ধ্বনি করিলেন__আল্লাহো-আকবর | 
উন্মুক্ত প্রান্তর পার হইয়! কাবার প্রাস্তর-প্র/ীরকে কাপাইয়! সে ধ্বনির প্রতিধ্বনি বাৰিয়া 
উঠিল__“আল্লাহো-আকবর 1» 

বলুন দেখি, পাঠক! সমস্ত ঘটনাটা কি আপনার চোঁথের সামনে আলোক-চিত্রের চায় 
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠে না? ঘটনার এই জলন্ত বরণনা-সমাবেশে গ্রস্থখানি এমন অপূর্ব সলীবতা -াাতিশিবেশে গ্রহথখাশি_ এমন অপূর্ব সজীবতা, 
3৯2৪২০০১০2১ 
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ল|ভ ক'রেছে যাঁর এন্দ্রজালিক স্পর্শে মৃত প্রাণও সজীব হয়ে উঠে। যে বাঙ্গালী মুনলমান এই 

গ্রন্থ পড়েন নি, তিনি প্রকৃতই এক মুল্যবান সাহিত্য-রস থেকে বঞ্চিত আছেন । 

মৌস্তফাচরিত* কেবল হজরতের জীবন-কাহিনী নয়। আরবের সেই অভূতপূর্ব, 
চিরম্মরণীন্ন যুগটা লেখকের নিপুণ লেখনী স্পর্শে, জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে। আমরা কেবল 
আজ হজরতকেই দেখি না) উভয় দলেরই প্রথিতনাম! ধুরদ্ধরদিগকে অ!নরা জীবন্ত, মূর্ত 
অবস্থায় দেখিতে পাই । কখনও আমর! দেখি,___হুষ্ট আবু জেহেল তাঁর কুঈীল চক্ষু পাকিয়ে. 
ঘুরে বেড়াচ্ছে” কখনও দেখি আবুন্ুফিয়ান ভীত, শঞ্ষিত পাদক্ষেপে শিবির থেকে শিবিরাস্তরে 
উদত্রাস্তের মত ছুটাছুটি ক'রছে। পক্ষান্তরে আবাঁর কখনও কোরেশ-শ্রে্ঠ আবুতালেবের 
ভীষণ প্রতিজ্ঞ। আমাদের কাঁণে বজ্র-নির্দোষের মত বেজে উঠে, কখনও আমির হামজা 
তল্ওয়।রের দ্যুতি আমাদের চোঁখ ঝল্সে দেয়,_আবার কখনও বীরবেশরী আলীর হত্কারে 
আমাদের শরীরকে রোমাঞ্চিত ক'রে তোলে। 

সেই প্রাতঃম্মরণীয় মোসলেম মোহাঁজের ও আন্সাঁরগণ আমাদের মানসপটে আমাদেরই 
নিকটতম আত্মীয় অস্তরহগদের মত বীরদর্পে, উন্নত মন্তকে, ভীতিশুন্য হৃদয়ে পাদচারণ! করিতে 

থাঁকেন। তাঁদের জলম্ত তেজ, তাঁদের অচল-অটল ঈমান, তাঁদের আত্মত্যাগের ছুর্নিবার 
আকাজ্ষ। আমাদের এই দুর্ববল প্রাণের মধ্যেও সংক্রমিত হ'য়ে উঠে। আপন থেকেই আমরা 
তখন তাদের সমস্বরে চীৎকার করে উঠি-_“আল্লাহে-আকৃবর !*_“আল্ল/হো-আকৃবর 1” 
“লাএলাহা৷ ইল্লাল্লাহো৷ মোহাম্মদোর রমুলুল্লাহি,।* 

“ভারতবর্ষ” বলেন :_“হজরত মোহান্দদ মোস্তফার পবিত্র জীবন-উরিত ইত:পূর্বে 
বাঙ্গাল! ভাষায় আরও কয়েকখাঁনি প্রকাশিত হইয়াছে; কিন্তু এই মোস্তফ-চরিতের ন্যায় 
নুবৃহত পুস্তক আর বাহির হয় নাই। এই আটশত পৃষ্ঠ! ব্যাপী পুস্তকেও মোস্তফার জীবন কথা 

শেষ হয় নাই__আরম্ত হয় নাই বলিলেই ঠিক হয়; ইহা মাত্র উপক্রম ও ইতিহাস বিভাগ ; 

পরবর্তী গ্রন্থে জীবন-কথ! বিবৃত হুইবে বলিয়া খ্যাতনাম! সুধী গ্রন্থকার আশ! দিগ্লাছেন। 

গতী্থগতিক ভাবে হজরত মোহাম্মদের জীবন-কথার আলোচনা না করিয়া অদ্য গ্রন্থকার 

বৈজ্ঞ/নিক প্রণালীতে এই ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; প্রমাণ ও ুক্তিকে মূল ভিতি 

করিয়। এই গ্রন্থথানি লিখিত ! নুপত্ডিত শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকারের নিকট আমরা ইহাই আঁশা করি। 

এই গ্রন্থের ভাঁষ। এমন সুন্দর, লিপি-কুশলত| এমন প্রকুষ্ট ও যুক্তি-পরম্পরা এমন সুসংবন্ধ যে 

আমরা গ্রন্থকার মহোঁদয়কে অনক্কোঁচে বলিতে পারি, তাঁহার দীর্ঘকালের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছে। 

বাঙ্গল! ভাষায় এই প্রকার একখানি গ্রন্থের বিশেষ অভাব ছিল। শ্রীযুক্ত আকরম খা মহোদয় 

সে অভাব পুরণ করিলেন। এজন্য তিনি সকলেরই কৃতজ্ঞতাঁভাজন! ( ১৬শ বর ১ম খণ্ড 

৪র্থ সংখ্যা_আরশ্বিন,। ১৩৩৫ সাল) 



“আমপারা” সম্বন্ধে মনীবীবৃন্দ ও বিশিষ্ট 

সংবাদপত্র কি বলেন দেখুন ২- 

বচঙ্গর গীরব অক্রাম্ত কম্মবীর, সব্নজন-বিদিত আচার্ষয সার 
প্রফুল্লচত্দ্র রায় ০ক, টি বলেন :__“আপনাঁর উপহার প্রদত্ত কোর-আঁন শরীফ 

আমপারা' সাদরে গ্রহণ করিমাম। বলা বাহুল্য, আমি ইহ!র_ প্রতি ছত্র ষত্তবের সহিত পাঠ 

করিয়৷ বিশেষ উপকার লাভ করিয়াছি। এই যে “কারাগারের সওগাত” ইহ! পড়িয়া 

0171) 138770%0 এর 731180005 1008155৪-এর কথা মনে পড়ে। তিনিও কারাগৃহে এই 

অপ্পু্বব গ্রন্থ রচন। করেন। এতদিন আমরা ১6৪০16) [১8100]১০০1 প্রভৃতির নিকট হইতে 

এসলায় ধর্শের তথ্য অবগত হইতাম। কিন্তু বড়ই নুখের বিষয় এই ষে, আরবী ভাষায় 

সুপণ্থিত মোসলমানগণ এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। টীকা ও অগ্বাদের ভাষা যেমন 

সরল ও প্রাঞ্জল তেমনই মোলায়েম । আমরা বাল্যকালে “মুসলমানী বাংলায় লিখিত 

“চাহার দরবেশ” প্রভৃতি পড়িতাম। কিন্তু আজকাল আমাদের মুসলমান শ্রাত।গণ যেরূপ 

সুন্দর বাঁংল! লেখেন, তাহাতে আমাদের অবনত মস্তক হইতে হয়। ইহার মধ্যে পাতা 
উন্টাইতে উন্টাইতে দুইটা স্থানে আমাদের মন আকৃষ্ট হইল, যথা-“আবেদের এবাদৎ 

রেয়াজত এবং সাধকের তপন্ত। ও সাঁধন| *.. *** আর বিশ্ব-চরাচর কোন্ এক হ্বর্গার 
ভাবের আবেশে *** ** ছুটিয়া চলিয়াছে* (পৃঃ ৬৩)। পুনশ্চ৮_-“ইকশোরে, যৌবনে তুমি 

কপর্দকহীন কাঙ্গাল ছিলে "** *.' যে মহাসম্পদ তুমি তাঁত করিয়াছ, তাহ। তোমার ষক্ষের 

ধন নহে *** **' বিলাইয়৷ দাঁও তাহ! অভাঁব-জজ্জরিত বিশ্ব-মানবকে* (৭৮ পৃঃ)। ফল কথা 
বাংল! সাহিত্যকে আপনি এক অপূর্ব্ব উপহার প্রদান করিলেন। আমার মনে হয়, প্রত্যেক 
হিন্দু পাঠশালায় মোস্লেম ধর্দের প্রবর্তক, তাঁপস ও সাধৃদিগের জীবনী ও উক্তি পড়ান উচিত। 

ইহাই হিন্দু-মুসলম|ন সম্প্রীতির প্রধান সহায়ক হইবে, আমার এইরূপ ধারণ! ।* 

বাংলার বিখ্যাত ০নতা ও কল্মা মওলানা গীর বাদ্শাহ, মিঞা 
সাঁতহব ৪ঠ। পৌব (১৩৩০ সাল) তারিখের একখানি পত্রে লিখিয়াছেন :_“আপনার 
'আমপারা'র বঙ্গাচ্বাদ পড়িয়া যার পর নাই সন্তষ্ট হইলাম। অম্গবাদদ ও টীকার ভাঁষা অতি 
মধুর হইয়াছে । ছাপা ও কাগজ সুন্দর হইপনাছে। আমি আঁশা করি, বাঙ্গলার প্রত্যেক মুসল- 
মান ইহার এক একখান৷ ক্রয় করিয়। ও পাঠ করিয়া কোরআন পাঁকের মহত্ব হৃদয়ঙ্গম করিবেন 
এবং প্রত্যেক নামাজে যাহা, পাঠ করেন, তাঁহার অর্থ বুঝিয়৷ এবাদত করিতে সক্ষম হইবেন। 
আমি আশ করি, বাঙ্গলার অমুসলমান ভাইগণও ইহা পাঠ করিয়া! এস্লামের মহিম! জানিতে 
অমনোযোগী হইবেন না। আমি ফকির, খোদাতাঁলার দরবারে এই মোনাজাত করি, 
দয়াময় আপনার এস্লামের খেদমতে নেক-বদলা এনায়েত করুন। আমি ইহার বছল প্রচারের 
জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা! করিব।* 



€৭১ 

“উদনিক বস্তুমতী” বলেন £_*-**মহাশ্রস্থ কোর-আনে ভাষার ও ভাবের মধ্যে 
যে সৌন্দর্য্য নিহিত রহিয়াছে, তাহার সঠিক ভাব বজার রাখিয়া ব্গভাঁষায় অনুবাদ করা 

অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু মওলানা মোহাম্মদ আঁকরম খা সাহেব ইহাতে সম্পূর্ণ কৃতকার্য 
হইয়াছেন। এমন কি তিনিব্যতীত অন্তের ছারা এরূপ গুরুতর কার্ধ্য স্সম্পন্ন হওয়া অসম্ভব 

বলিয়া মনে হয়। শ্বাংলাঁর মোঁসলমাঁনের সংখ্যা কম নহে, এবং পবিত্র কোরআনের এই 
অঙ্বাঁদও তাহাঁদের পাঁঠ করা একাস্ত কর্তব্য। বাঁংলার ভিন্ন ধর্মাবলম্বীও ইহ! পাঠে বিশেষ 

উপরুত হইবেন ।” 

“আনন্দবাজার পত্রিকা” বলেন :_-* **“মহাগ্রস্থ কোরআন শরিফ 'আমপারার' 
অশ্নবাঁদ পাঠ করিয়াছি। ইহার ভাব ও ভাষার সরলতা, মাধুর্য ও সৌনার্ধ্য অতুলনীয় ।****** 
ধাহারা ভাল আরবী জানেন না, তীহারাই কেবল এই 'আমপাঁর।” পড়িয়াই পবিত্র কোরআনের 
মর্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন। :**প্রত্যেক সুরার অঙ্বাদ, ভাঁবার্থ ও টীকা সুন্দর হইন়াছে। 

হিন্দ মুসলমান সকলেই পাঠ করিলে বিশেষ উপকৃত হইবেন তাহা বলহি বাঁছ্ঙ্য | ***.* ছাপা 

কাগজ ও বাঁধাই উত্তম।* 

প্রবাসী” বলেন £_-***** “মহাগ্রন্থ কোর-আন শরিফ ৩০ ভাগে বিভক্ত। আমপারা 
এ ৩* ভাঁগের শেষ ভাগ।'**** আরবী শবের পাশাপাশি ইহার বাংলা অন্ছবাঁদ থাকা 

ইহা পাঁঠের বিশেষ সুবিধা হইয়াছে ।.....- প্রত্যেক দিন পাঁচবার নামাজের সময় মেসিলমানগণ 

আমপারার সুরা পড়িয়া থাকেন। কিন্তু অধিকাংশ মোসলমাঁন আরবী ভাষায় অনভিজ্ঞ 

বলিয়া সুরার ভাব ও মন্দ অনুভব করিতে পারেন না। তাহার ফল এই দীড়ায় যে, সাধারণ 

মোসলমানগণ ( ধাহাঁদের সংখ্যা বাংলায় খুব বেশী) ইস্লাম ধর্শের শিক্ষা ও সার বুঝিতে 
পারেন না। এই আমপারাখানি বাংলার মোঁসলমানের সে অভাব দুর করিবে ।**'**ইহা 
হিনু-মোঁসলমান উভয় সম্প্রদায় সমাঁদরে গ্রহণ করিলে বাধিত হইব ।” 

ফরওয়ার্ড বলেন £ ** *। [0118 1৪ ৪, 73900%186 (79091861010 06 410138218 

01. 6108 81560181066 0 916 17017 00181052555, 1106 710019108 381)11) 1)88 
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০৮১) 

বিখ্যাত ইংরাজী সাগ্াহিক “দি মুসলমান” বলিতেছেন :- ইংরাজীর 

বাংলা! অনুবাদ ) “মওলানা মোহাম্মদ আকরম খা সাহেবের বঙ্গান্ছবাদ “আমপারা” মুসলিম 

সাহিত্য-জগতে এক অতি অমূল্য উপহার,_ইহাঁকে শুধু অন্থবাদ বলিলে, সত্যের অপলাপ 

করা হইবে। ইহাতে কোরআনের মূল আরবী আয়ত স্বাধীন ও আক্ষরিক অগ্গবাদ ও 

তছুপরি গ্রন্থকারের টীকা ও ব্যাখ্যা সবই আছে। সত্যের প্রতি সত্ব দৃষ্টি রাখিয়াই গ্রন্থকার 

তাহার টাকা ও টিগ্ননী সম্পন্ন করিয়াছেন। তিনি তাহার পূর্ববর্তী বহু ভাস্ত-টীকাঁকারের 

মতাঁমত নিয়! বিচার-বিতর্ক জুড়িয়'ছেন। কোরআনের কোন কোন অংশের ভাঁব ব্ুৎপত্তি 

ও অর্থ নিয়া তিনি যে মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে প্রবল যুক্তিতর্কের সমাবেশ 

রহিয়াছে । এবং তাহার অনেকাংশে অতীত টাকাকার ও ভাস্তকারদের সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্ন্ত 

রহিয়াছে! *** *** গ্রন্থকার কোরআন হইতেই প্রমাণ করিয়াছেন যে, মুসলমানের শ্রেষ্ঠ 

ধর্ম মাঁছষের সেবা সুতরাং যে মাঁনব-প্রেমিক সে স্বদেশ-প্রেমিক না হইয়া পারে না। মওলানা 

মোহাম্মদ আকরুম_খা সাহেবের আমপাঁরা পড়িয়া এবং তদম্ুরূপ আচরণ করিয়া প্রত্যেক 

মুসলমানই যে সমাজ-সেবী, সঙ্জন ও স্বদেশ-ভক্ত হইতে পারিবেন, তেমন বিশ্বাস আছে। 

এই কাগজের সম্পাদক গ্রন্থকারের সঙ্গে জেলে থাকিয়া এই অমূল্য গ্রন্থের পাওুলিপি 
পড়িবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন। আলীপুর সেপ্টল জেলে অসহযোগী মুসলিম বন্দীরা 

মিলিয়া এক কোঁরআন-্ক্লাীসের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এবং মওলানা মোহাম্মদ আকরম খা 

সাহেব ইহাতে শিশ্ষা-দান ভাঁর লইয়াছিলেন। তিনি তাহার বঙ্গাছছদিত কোরআন হইতে 

ক্লাসে অতি শুনার ব্যাখ্য। দিতেন। মওলানা সাহেব তাহার টাকা ও ব্যাখ্যা পড়িয়া যাঁইতেন, 
আর ছাত্রের! তাঁহার চারিদিকে প্রশ্ন করিত। বলা বাহুল্য ঘে ইহাঁর। নেহাত কচি কচি বালক 

ছিলেন না,_বরং কেহ কেহ বয়সে তীহার বড় ছিলেন। এই সকল প্রশ্নোত্তরের ফলে কেবল 

যে তাহার ছাত্রেরাই জ্ঞানলাভ করিতেন, তাহা! নহে; বরং অনেক সময় ওস্ত!দ্জীকেও অনেক 

শিখিতে হইত। এই সকল দিক দিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিলে আমরা যে এই পবিত্র 

্রস্থের শ্রেটতয বিচারফ তাহাতে সন্দেহ নাই। এই পবিত্র গ্রন্থ আজ শুধু মুলমানের 
নয়, বরং প্রত্যেক মুসলমান বাঙালীর হাতে শোভা পাইলেই_ আমরা কতার্থ হইব 
ইহার কাগজ, ছাপ! বাধাই সবই পরিপাটী এবং অতি মনৌরম। 

স্বনামধন্য অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জিতজ্্রলাল বন্দে]াপাধ্যায় মহাশক্স 
বলেন :--আমপাঁরার অগ্বাদও এক বিচিত্র। কোরআনের ছুন্হ পদাবলীর যে এরূপ 

মনোহর ও গভীর ভাঁবপুর্ণ অনুবাদ বাংল! ভাষায়: সম্ভব- পূর্বে কেহ কল্পনাতেও আনিতে 
পারিতেন না| কিন্ত অসাধারণ প্রতিভাবলে মওলানা সাহেব অসম্ভবকে-সম্ভব করিয়াছেন" ৃ 

্থানাভাব বশতঃ অন্ঠান্ঠ অভিমত দেওয়া গেল না। 

1 ০মাস্তফানচরিতের মুল্য ৭১1 আমপারার মুল্য বাধাই ২1০] 








